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গাহিতয পরা টা ভ্রাতব্য . 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষার ও শীতকালে বৎসরে ছইবার, | 
প্রকাশিত হবে । | 


সাহিত্য পত্রিকার বাংল ভাষা ও সাহিত্য এবং এ : 
দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পকিত গবেষণামূলক _ | 
লেখা থাকবে। ধীর। এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ “ 
করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ রটনা এ পত্রিকায় সাদরে 
" গৃহীত হরে.। 


ie . সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মুল্য দুই টাকা । 


| সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক. হ'তে হ "লে বাধিক চাঁদার 
টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়। Ee | 
লেখা ও টাকাপরসা পাঠানোর ঠিকান। ঃ 
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ . 
.. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
রমনা, ঢাকা |... 


মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক. ঢাক। রক 
বাংলা বিভাগ, রমনা, ঢাক! থেকে: প্রকাশিত ওঃ 
পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, : 
. প্রেস সেকশন ১২৫, মতিঝিল, টাকা থেকে যুত্রিত। 


. মুহম্মদ আবদুল, হাই. ॥ ' বাং লার ব্যঞ্জনধ্বনি 
১.“ £সয়দ সাজ্জাদ: হোসায়েন ॥ বাংলা অভিধান 


ূ রি ১ কাজী দীন মুহম্মদ ॥ পদ্মাবতী কাব্য আলাওয়াল রর 
আশুতোষ ভট্টাচার্য ||" .উন্রিংশ শতাব্দীর.একজন মুসলমান: কৰি Ne 


আহমদ শরীফ, il িষ্যাসমন্দরের কবি? 


. দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও জাবিরিদ খান, 
টা  অজিতকুমার গুহ রূপপ্রতীকের ধারা 
রা সদ সাজ্জাদ হোঁসায়েন ও. টা আব হাই ॥ | শর পরিচয় | 


রি পরচ্থদ-শিলপী ke 
রঃ জল ক Ae 


"মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |" বৌদ্ধাগানের ভাষা . 


১৩৬ 


১৪৩ 


r= b শিব ? রি 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার || 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগ থেকে এ ধরণের পত্রিকা প্রকাশের এটিই 
-প্রথম উদ্ভম। আথিক 'সঙ্গতির অভাববশত: অতীতে শুধু, পত্রিকা কেন, এখানকার 
কোন গবেষণার ফলই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি । কিছুদিন পূর্বে এ বিভাগের বিবিধ 
অভাব অভিযোগ সম্পর্কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহীরুদ্দীনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কর! হয় । তিনি. উদ্ভোগী হ'য়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
নিয়লিখিত বিষয়গুলোর জন্যে এ' বিভাগকে উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য করেনঃ ' 
"_ (১) বাংল! বিভাগের সেমিনার, গ্রন্থাগারের, সমৃদ্ধিসাধন | 
‘= (২) বাংল! ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা.করার জন্যে উপযুক্ত 
প্রার্থীকে বৃত্তিদান। এ - 
৮ (৩) পত্রিকা প্রকাশ এবং পে | 
(8) গবেষণা প্রকাশের ব্যবস্থা এ | ৭ 2 
‘ উক্ত গরিকল্পনা.অন্ুসারে এ পত্রিক1 প্রকাশ করা হলে! |. তির মরহুম 
. আবছুল করিম, সাহিত্যরিশারদ কৃত' মধ্যযুগের বাংল! পুঁথি সাহিত্যের. বিস্তৃত 
- বিররণও প্রকাশিত, হচ্ছে । এ ছাড়া কবি নজরুল ইসলামের জীবনী ও সাহিত্য. বিষয়ে 
গবেষণা করার জন্যে এ বিভাগের একজন কৃতী ছাত্রকে বৃত্তি দান করা হয়েছে এবং 
বিভাগীয় সেমিনার গ্রস্থাগারেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হরেছে। 
আমার আবেদনক্রমে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীন বাংলা ভাষাও 
. সাহিত্যের উন্নতিবিধানের জন্যে এ ভাবে অর্থসাহা্য করার ব্যবস্থা ক'রে এ ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি তীর স্বতঃক্ষুর্ত দরদ ও অকুষঠ অন্থরাগ প্রকাশ করেছেন এবং. ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জনাব মুহম্মদ. ইবরাহিম আমাদের পরিকল্পনা 
,অন্থমোদন করে আমাকে কাজ. করার সুযোগ দিয়েছেন । "সে জন্যে ‘বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের সেবক এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এই ছুই মনীষীর 
প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। . ০৯ 


~ 


এ -£ ১ মুহম্মদ আবদুল হাই 





॥ বৌদ্ধ গানেৰ ভাষা || 


অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ 


আশ্চর্য চর্যাচয় ব! চর্যাচর্ধবিনিশ্চয়ে বে চর্যাপদগুলি (যাহাকে সাধারণতঃ বৌদ্ধগান 
বলা হয় ) আছে, তাহার ভাষ! সম্বন্ধে নিয্নলিখিত বিতর্কগুলি উপস্থিত হয় ।-_ 


(১) 
(২). 


(৩) 
(8) 
(৫) 


(৬) 


৭) 


ইহ! কোনও ভাষা নয় ; একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা । 
ইহা অপভ্ৰংশ | ৃ 
ইহা হিন্দী । রি 
ইহ্‌! মৈথিলী। - | 


ইহা ওভিয়া। 


ইহা আসামী । 
ইহ! বাঙ্গাল।। 


আমরা একে একে এই মতগুলির বিচার করিব। (১) “ইহা কোনও ভাষা নয়; 
একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা৷” প্রথমত আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ৪৭টি 
বৌদ্ধগান আমরা পাইয়াছি, তাহা ২২জন কবির রচনা। তাহাদের মধ্যে কাহুপাদের 
রচনা-১২টি ; ভুম্বকুর ৮টি ; সরহের ৪টি ; লুয়ী, কুকুরী, শান্তি, ও শবর প্রত্যেকের 
২টি; অবশিষ্টগুলির প্রত্যেকের এক একটি ৷ ইহার! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে 
আবির্ভূত হন] সুতরাং সকলের ভাষা, যে একরূপ হইতে পারে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 
তবে তাহারা ঘে প্রাচ্য ভারতে অপভ্রধশের পরবর্তী ভাষাস্তরের সময়ে গানগুলি 
রচন! করেন তাহা নিশ্চিত। সুতরাং সকলের ভাষা প্রাচ্য ভারতীয় আর্য ভাষা 
গোঠীর নব্য ভারতীয় আর্ধভাষাভেদ। এই বিষয়ে ইহাদের ভাষার এঁক্য আছে। 


প্রাচ্য ভারতীয় আর্য (বা গৌড়) অপল্রংশ 
নব্য রয় আর্ধভাষা 


—-—- ————_—_——_——_—_—_—_—_—_——__ 


মাগধী (" বিহারী) ড্র নন 


ত শশী ০ শাশাশাাাশ্সপ্পাাপশীিশী শি 


- মৈথিলী মগ ডি নান আসন 


২ সাহিত্য পত্রিক।। বর্ষ! সংখ্যা ১৩৬৪ । 


৪ 


এক গোষ্টিজাত ভাষা হিসাবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। 
অন্য পক্ষে মূলে আদিম প্রাকৃত (0১1০/০-৮7৪1016) হইতে -উৎপন্ন বলিয়া হিন্দী 
ইত্যাদি অন্য গেষিজাত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারও সহিত ইহাদের কিছু সাদৃশ্য 
থাকিতে পারে । অধিকন্ত বৌদ্ধগানের ভাষার প্রাচীনত্বের দরুন গৌড় অপভ্রংশের 
কিছু প্রভাব তাহাতে বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তখনও 


সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বৌদ্ধগানের ভাষাকে কৃত্রিম 
মিশ্রিত ভাষা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন । আমি সে-গুলির 


বিচার করিব। 
“কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল, 
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ।” 

তিনি ‘বি’ এবং “পইঠো” শব্দন্বয়কে হিন্দী বলেন। কিন্তু এই দু'টি আদিম প্রাকৃত 
(সংস্কৃত) ‘অপি’ এবং ‘প্রবিষ্ট’ হইতে ব্যুৎপন্ন। সুতরাং তাহাদিগকে হিন্দী বলা সঙ্গত 
নয়। যদিও আধুনিক হিন্বীতে তাহারা রক্ষিত হইয়াছে। 

“দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায় ?” 

অর্থাৎ দেওয়া দুধ কি বাটে প্রবেশ করে। তিনি ছুহিল (ছুহিল। ভ্রান্ত পাঠ) 
শব্দটিকে ওড়িয়া কিংব। হিন্দী বলেন। কিন্তু ‘ইল’ প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ 
শ্রীকৃষ্তনীর্তন প্রভৃতিতে দেখিতে পাওর] যায়! বামায় (মায়) শব্দ এখনও বাংলার 
উপভাষায় পাওয়া ঘাঁয়। 

বৌদ্ধগানের “ভাষা” বলা ঠিক বৈজ্ঞানিক ন্দহ। বলা উচিত ত লুরীপাদের ভাবা, 
কাহুপাদের ভাষা ইত্যাদি । আমরা যতদূর ভাষাতাত্বিক বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছি, 
তাহাতে আর্ধদেবের ভাষা ওড়িয়া (চান্দরে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য); শান্তি পাদের ভাষা 
মৈথিলী; কাহ্ন, সরহ, ভুস্থুকু প্রভৃতির. ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা বা বঙ্গ-কামরূগী বলিয়া 
স্থির করিয়াছি। আমর! বৌদ্ধগানের কোনও কবির ভাষাকে কৃত্রিম বা মিশ্রিত মনে 
করা ভাষাতত্ব বিরোধী মনে করি । (দ্রষ্টব্য মদীয় বাংল! সাহিত্যের কথ!) ৷) 

(২) “ইহা! অপভ্ৰংশ!” নব্য ভারতীয় আর্ধভাষার পূর্ববর্তী স্তর অপত্রংশ। 
অপত্রংশ স্তরে যুগ্ম -ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় সরে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং 
সাধারণতঃ পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব হয়। পাস (লুয়ী), রাতি (কুকুরী), বাকল, (বিরূপ), দাহিণ 


বৌদ্ধগানের ভাষা ) রী ত 
(চাটিল্ল), ছাড়অ (ভুসুকু), বাট (কাহন) প্রভৃতি প্রয়োগ প্রষ্টব্য। ইহারা অপত্রংশে 
যথাক্রমে পস্স, রত্তি, বল । 

দক্খিণ, ছড্ডই, বষ্ট। বৌদ্ধগানে এরূপ যুগ্ব্যঞ্জন শব্দের প্রয়োগ নাই। তবে 

প্রাচীনত্বের কারণে ভাষায় অপভ্রংশের বিভক্তি সপ্তমীতে হি,. হি" প্রভৃতি রক্ষিত 
হইয়াছে। সুতরাং ভাষাতত্বের বিচারে আমর] বৌদ্ধগানের ভাষাকে অপত্রংশ বলিতে 
পারি না। - 
(৩) “ইহা হিন্দী ৷” হিন্দী (উৰ্ছু); রাঁজস্থানী প্রভৃতি ভাষাগুলি নব্য ভারতীয় 
_, আৰ্যভাষার মধ্য গোষ্ঠীর (০900:81 ০02) অস্তর্গত। মগধী (বিহারী), ওড়িয়া, বাংলা 
ও আসামী প্রাচ্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত । প্রাচ্য গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লক্ষণ অতীতে ল, ভবিষ্যতে 
ব, কর্তায় ও অধিকরণে একার বিভক্তি, বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনে অন্তি 
(মাগধীতে অথি) প্রভৃতি বৌদ্ধগানের ভাষায় প্রাচ্যগোষ্ঠীর সকল বিশিষ্ট লক্ষণ থাকায়, 
তাহাকে হিন্দী বলা যায় না। তবে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ হিন্দী, 
বাংল! প্রভৃতিতে দেখা যায়। এইজন্য “আম খাও” বাক্যটি হিন্দী ও বাংলায় এক । 
সুতরাং রৌদ্ধগানের ভাষাকে হিন্দী বল! সঙ্গত হইবে ন1। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
পর্যন্ত বলিতে বাধ্য ইহয়াছেন “I must however, say. that in some songs, 
Bengali elements predominate” (History of the Bengali 
language,পুঃ ২৪৩) | 

(৪) “ইহা মৈথিলী।” আমি বলিয়াছি যে শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলী হইতে 
পারে। অন্য কবিদের ভাষায় মৈথিলীর বিশিষ্ট লক্ষণ, যথা অতীতকালে অল (অন্ত 
সহোদর! ভাষায় ইল), ভবিষ্যতে অব (অন্য সহোদর! ভাষায় ইব), বর্তমান কালের 
প্রথম পুরুষের অথি ( অন্য. সহোদরা ভাষায় অন্তি) প্রভৃতি দেখা যায় না। সুতরাং 
এই ছুই কৰি ব্যতীত অন্য কবিদের ভাষা মৈথিলী হইতে পারে না। 

(৫) “ইহা ওড়িয়া” | আমি পূর্বে বলিয়াছি যে আর্ধদেবের ভাষ! ওড়িয়া হইতে 
পারে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কবির ভাষায় ওড়িয়ার বিশিষ্ট, যথা অধিকরণে রে, আছ 
ধাতুর অতীত কালে থিল প্রভৃতি দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের ভাষাকে ওড়িয়া 
বলা যাইতে পারে না| | 

(৬) “ইহা আসামী” । ইহাতে কোনও কবির ভাষায় আসামীর বিশিষ্ট লক্ষণ যথা 
বহুবচনের বিভক্তি বোর, হ'ত, বিলাক প্রভৃতি দেখা যায় না। কর্মে ক, অধিকরণে ত 


৪. ৃ - সাহিত্য পত্রিক1। ব্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 
প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা ও আসামীর সাধারণ লক্ষণ। সুতরাং নি গানের ভাষাকে 
আসামী বলা সঙ্গত নয়। 

(৭) “ইহা বাঙ্গালা” । বাঙ্গালার বিশিষ্ট লক্ষণ বহু বচনের রা বিভক্তি ইহাতে নাই। 
কিন্তু র! বিভক্তির প্রাচীন রূপ লোঅ ইহাতে দেখা যায়। বাস্তবিক কানু, সরহ,ভুন্গুকু 
প্রভৃতির ভাষা প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা । ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই 
ভাষাকে পশ্চিম বঙ্গের ভাষা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুলি (সিলেট ও আসামী দুর! 
কচ্ছপ অর্থে ), রুখ (বৃক্ষ অর্থে), গাতো (5. গাতী, গর্ত অর্থে ), উঞ্চল পাঞ্চল, 
আলা জালা, জোইনি (পূর্ব বঙ্গ জুনি, জোনাকী অর্থে ) প্রভৃতি শব্দগুলি পশ্চিম . 
বঙ্গে প্রচলিত ছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই। কিন্তু এগুলি পূর্ব বঙ্গে কিছু পরিবর্তিত 
বা অপরিবতিতরূপে এখনও কথ্য ভাবায় প্রচলিত আছে। কুক্কুরী পাদের ধরণ না জাই 
পূর্ব বঙ্গে ধরণ যায় না, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ধরা যায় না। তবে-স্রীকৃষ্ণ কীর্তনে “ধরণ . 
না জাএ” ব্যবহৃত হইয়াছে। হয়ত যে শব্দগুলি বর্তমানে পূর্ব বঙ্গে এবং আসামীতে 
প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালে তাহা পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত ছিল । দৃষ্টান্ত স্থলে 
পিন্ধে (পরিধান করে ) এখন পূর্ব বঙ্গে প্রচলিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ইহার 
প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় পশ্চিম বঙ্গেও ইহার প্রয়োগ ছিল। এখন ২৪ পরগণার 
কোনও কোনও স্থানে ইহার ব্যবহার আছে। আমরা বৌদ্ধ গানের বাঙ্গাল! ভাষাকে 
পশ্চিম বঙ্গের বলিয়। নির্দশ না করিয়া কেবল প্রাচীন বাঙ্গালা কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে 
প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত মনে করি। 


॥ বাংলাৰ ব্যঞ্জনধ্ধনি [ 
মুহম্মদ আবুল হাই 
এক 


যে-কোন ভাষার বাগ্ধ্বনিই অর্থবোধক ধ্বনি। ধ্বনি অর্থহীনও হতে পারে, কিন্ত 
তা কোন ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে-কোনে। ভাষার বাগ্ধ্বনিগুলোর মধ্যে স্বরধবনির 
, বিপরীত ধ্বনিই ব্যঙ্জনধ্বনি। স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস 
বেরিয়ে যাবার সমর কোনো জায়গায় বাধা না পেয়ে কিংবা অর্ণতগ্রাহ্থ চাপা না খেয়ে 
বে ঘোষধবনি উদ্গত হয় তা-ই স্বরধ্বনি। এ থেকে বোঝা যায় যে-সব ধ্বনি এ 
সংজ্ঞাভুক্ত নয় স্বাভাবিক কথাবার্তায় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। অর্থাৎ স্বাভাবিক 
পদ্ধতিতে. কথাবার্তা বলার সময়ে ফুস্ফুস্-নি্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা 
মুখের বাইরে (ঠোঁটে) রাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ চাপা খাওয়ার ফলে যে-সব 
ধ্বনি উদ্‌্গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি । 

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (১) যাবতীয় অঘোষ ধ্বনি (যেমন ক, চ, 
স), (২) বায়ুপথ রুদ্ধ হওয়ার জন্বে যত ধ্বনি উত্থিত হয় (যেমন গ, ট, ব, ল), (৩) 
যে-সব ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবর দিয়ে না বিরিয়ে নাসাপথে বেরোয় (যেমন, 
ম, ন, ও) এবং (৪) শ্রুতিগ্রাহ্য ঘষা লেগে যে-সব ধ্বনি উৎপন্ন হয় (যেমন শ, স;) 
এদের সবগুলিই ব্যঞ্জনধ্বনি । 

" ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য নিতান্ত ‘arbitrary’ _ 
বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, এ পার্থক্য ‘৭০০U5i০5’ বা শ্রুতির দিক থেকেই সহজ- 
বোধ্য । ধ্বনি বিচারে এবং ধ্বনির মর্মগ্রহণে মান্নষের কানের মতো উপযোগী আর 
কোনো যন্ত্র নেই। ধ্বনির সুক্ষীতিসবস্ষম ভাগ কিংবা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্যে কান যদি 
: তৈরী থাকে তা হ’লে, এক ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনির, গ্যোতনাগত পার্থক্য মানুষের 
কাছে সহজবোধ্য হ'য়ে ওঠে। তখনই বোঝ! যায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাগত পার্থক্য 
তাদের অন্তনিহিত ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। ূ 
| উচ্চারণ কালে দেখা যায়, ধ্বনির দৈর্ঘ্য (16080) শ্বাসাঘাত (stress accent) 
কি স্বরাঘাত (916০4-9০০900)-জনিত প্রাধান্য কিংবা উচ্চারণ ভংগীর উচু নীচু 
অবস্থানের দিক থেকে বাক্য কি শব্দের ভেতরের এক ধ্বনি অন্য ধ্বনির তুলনায় 


৬ | সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু বাক্যের ভেতরে উচ্চারণ ন| ক'রে স্বর ও ব্যঞ্নের 
প্রত্যেকটি ধ্বনিকে কণ্ঠভংগীর একই অবস্থায় উচ্চারণ করলে দেখা যাবে একটি ধ্বনির 
প্রাণশক্তি অন্যধ্বনির প্রাণশক্তির তুলনায় অনেক কম কিংবা বেশী। সেদিক থেকে 
বাধাহীন ধ্বনি ব'লে যে-কোনো! স্বরধবনি ব্যঞ্নধ্বনির তুলনায় অনেক প্রাণময়, তার 
ঘোতনা এবং ব্যঞ্জনাও স্বাভাবিকভাবেই অন্থরণনশীল । শুধু তাই নয়, স্বরধ্বনিগুলোর 
মধ্যেও বিবৃত (961) স্বরধ্বনি সংবৃত (৫1056) শ্বরধবনির তুলনায় অধিক প্রাণময়, 
ঘোষ ব্যঞ্চনধবনি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অধিক শ্রুতিব্যগ্ুক, এমনকি ঘোষ ব্যঞ্জন- 
ধ্বনির মধ্যে পাশবিক ধ্বনি লে) এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ন, ম, ), অন্যান্য ঘোষ 
ব্যঞ্রনধ্বনির চেয়ে অনেক বেশী ব্যঞ্জনাময়। ঘোষ ব্যঞ্জনধবনির সংগে তুলনায় অঘোষ 
ব্যঞ্রনধ্বনির প্রাণশক্তি (০৪1151708 0০97) অত্যন্ত অল্প এবং ভাষাতাত্বিক 
প্রয়োজনের দিক থেকে এক অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির সংগে অন্য অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির 
ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য একরকম নেই বল্লেই চলে। ধ্বনির ব্যাপারে বিশ্লিষ্ট ভাবে ধ্বনি 
উচ্চারণের স্বাভাবিকত্বই বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত, কেনন! একথা সত্য যে, 
বাক্যের ভেতরের ধ্বনি-তরজের. মধ্যে যে-কোনো ধ্বনিই যে-কোনো ধ্বনির চেয়ে বেশী 
প্রাণময় হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য অঘোষ 
ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় প্রাণশক্তির দিক থেকে গুরুত্ব বা প্রাধান্যও লাভ করতে পারে? 
এমনকি বাক্যের মধ্যে ব্যবহার না করেও ইচ্ছা করলেই একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধবনিকে 
অন্য একটি অঘোষ ব্যঞ্রনধ্বনির তুলনায়ও বেশী ক'রে জোর দিয়ে দীর্ঘ ক'রে, এক- 
. কথায় গ্ভোতন! দিয়ে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু বিভিন্নভাবে এক একটি ধ্বনিকে 
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ করতে গেলেই দেখা যাবে স্বরধবনি ব্যঞ্নধ্বনির তুলনায় 
অনেক -বেশী প্রাণময়__গ্োতনাময় এবং তার বঙ্কারও ব্যঞ্জনধবনির তুলনায় বেশী 
দুর থেকে শোনা যায়। এ কারণেও বাগ্ধবনির সবগুলিই ধ্বনির ছুই মূল বিভাগ 
স্বর ও ব্যঞ্জন পর্যায়ে ভাগ হয়ে যায়৷ 
, জিভের স্থান, জিভের উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোটের অবস্থানের দিক থেকে 
যেমন স্বরধবনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়, ব্যঞ্রনধ্বনি চিহ্নিত করার এবং একটি 
থেকে অন্যটির পার্থক্য স্চিত করারও তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে । চারটি 
কি পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যঞ্রনধ্বনিগুলোর মধ্যেকার মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা 


বাংলার ব্যঞজীনধ্বনি ৰ ৭ 


আবিষ্কার করা যায়। প্রক্রিয়াগুলো যথাক্রমে £-_(ক) উচ্চারণের স্থান, (খ) উচ্চারণের 
স্থানে বায়ুপথের রূপ, (গ) তালুর নরম অংশ বাঁ কোমল তালুর অবস্থা (কে) এবং 
(খ)-এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ ন! থাকে), ধে) স্বরযন্ত্রের অবস্থা (ক) কিংবা খে)- 
এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না কর! হয়) এবং (ও) স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতার 
বিচার ক'রে । | 
প্রথম পদ্ধতি বা উচ্চারণের স্থান অন্থসারে চলতি বাং ংল! (আঞ্চলিক নয়) ব্যঞ্জন- 
ধ্বনিগুলোকে এভাবে সাজানে! যায় = 
(১) কণ্ঠ বা গলনালীয় (glottal বা laryn৪e৭]) ; যথা £ ‘হ’। ৷ 
(২) জিহবামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত (9187) ; যথা ? ‘ক’, 
খৃ, গ’, ঘ’, ড’, 
(৩) প্রশস্ত দত্তমূলীয় (dorso-alveolar) ; ; যথা £ চ’, 'ছ’, জি’, ঝি 
(৪) পশ্চাৎ দ্তমূলীয় (Post alveolar) যথা £ ‘শ’ 
(৫) দন্তমুলীয় মূর্ধন্য ব! দস্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (a!ve০l০-retr০fleX) যথা ঃ 
৭ 2১ ড’, ঢ?, পড়া পট? 
(৬) দন্তমূলীয় 991%50187) ; যথা :‘র’,‘ল’, “স”,“ব? (2), ‘ন’, হৃ’,.হল’ হু’ 
(৭) দন্ত্য (19021) ; যথা £ ‘ত’, ‘থ’, ‘দ’, ধ’ 
(৮) ওষ্ঠ্য (৭0৭) ; যথা £ ‘প’ কফ’ (61) ‘ব’ (6) ‘ভ’, (01) সম’ ক্ষ? 
অন্তঃস্থ ‘ৰ’ =-ওয়া’ =’ (0y) 
(৯) দস্তৌষ্ঠ ([abio-dental), যথা £ ‘ক’ (£) ‘ভ’ (৮) 


উচ্চারণ স্থান অনুসারে ধ্বনির উদ্ধৃত নামগুলোর এভাবে ব্যাখ্যা কর! যায় ঃ-_ 

কণ্ঠয বা গলনালীয় £ স্বর্যন্ত 19%7%)-এর মধ্যে ঠোঁটের (০০০৪1 1193) মতো 
যে ছু'টো। তন্ত্রী (5০০৪ ০০৫5) আছে তাদের সংকোচনের সাহায্যে বায়ুপথ ' 
সংকীর্ণ করে, কিন্তু একেবারে বন্ধ না ক'রে যে ধ্বনি উচ্চারণ কর] হয়। 

জিহ্বামুলীয়, পশ্চাত্তালুজাত ব! কোমল তালুজাত (০9182) £_ 

জিভের মূল বা গোড়ালী উঁচু ক'রে রি সামনের কি মাঝের সংগে 
লাগিয়ে যে ধ্বনির টিনা কর] হয়। 


চি; _ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 

প্রশস্ত দস্তমুলীয় (dorso0-alveolar) :— 

জিভের পাতার (৮18০) ছু'পাশ চ্যাপ্টা ও চওড়া ক'রে উপর পাটি দাতের মাড়ি 
(teeth ridge) ও শক্ততালুর অগ্রভাগ ও দু’পাশকে স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ 
করা হয়। 

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (0০99%-1$90181) $__দাতের গোড়ার শেষাংশ ও শক্ততালুর 
আরম্তের স্থানে জিভের পাতা উঁচু করে যে ধ্বনি পাওয়া যায়। 

দত্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দস্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত £_(alveolo-retroflex) উপর 
পাটি দাতের গোড়া (6৩০৮ ॥id96)-এর সংগে জিভের ডগা একটু উণ্টো করে 
লাগিয়ে যে ধ্বনি পাওয়! যায়। ইংরেজিতে জিভের এ অবস্থাকে বল! হয় ‘curling 
up of the tip of the tongue,’ জিভের ডগা উল্টিয়ে দত্তমূলের সংগে 
লাগানোর ফলে উদ্ভূত ধ্বনিটির ব্যঞ্জন! নিছক দত্তমূলো থিত ধ্বনির মতো সুস্পষ্ট হয় 
না, হয় আড়ষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত। 

দত্তমূলীয় (৪1%০0181) ৫--উপর পাটি দাতের গোড়া সংলগ্ন মাড়ি, তথা দত্ত- 
মূলের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে ধ্বনি কর! হয়। 

দত্ত্য (০৭!) :উপর পার্টির দাতের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে ধ্বনি 
কর! হয়। 

ওষ্ঠ্য 09191) £__ছ" ঠোঁটের সংস্পর্শে যে ধ্বনি করা হয়। 

_দত্তৌষ্ট্য (labio-dental) £- নীচের ঠোঁট উপর পাটির দাতের দিকে উচু 
করে যে ধ্বনি পাওয়া ঘায়। 

(খে) দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণের 
রীতি অনুসারে বাংল] ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে এভাবে সাজানো যায় 2 
(১) স্পর্শ বা স্পৃষ্ট (plosive) ৫-- 

অধোষ অল্পপ্রাণ :-ক’, ‘চ’, টি’, ‘ত’, পি? (৮, ০, t, t, P) 

অঘোষ মহাপ্রাণ 2? ছ’, 25 ‘খথ’; ‘ফ’, (kh, ch, th, th, ph) 

ঘোষ অল্পপ্ৰাণ £:-গ’, ‘অজ’, ড’, “দত তি? (৪, ,৭,d, ১) 

ঘোষ মহাপ্রাণ :_ঘ’, ‘ৰ’, ‘ঢ’, খ’, ভ’ (৪, jb, db, dh, bh) 








ংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ৯ 


(২) ঘর্ষণজাত বা সৃষ্ট (Affricate) ৫ 
অধোষ অল্পপ্রাণ চ’ (6) 
অঘোষ মহাপ্রাণ ‘ছ’ (9) 
ঘোষ অন্পগ্রাণ ‘জ’ (02) 
ঘোষ মহাপ্রাণ ‘ৰ’ (৫5) 
(৩) নাসিক্য (78521) £--উ", ‘ন’, হও মাঃ ‘ক্ষ’, 
ঘোষ স্বল্পপ্রাণ--৬’, ন’, মম’ 
ঘোষ মহাপ্রাণ--হ’ (নহ), ন্ম (মৃহ) 
(৪) পাশবিক (49791) £__ ঘোষ স্বল্পপ্ৰাণ কিংবা তরল (10810) ‘ল’, 
ঘোষ মহাপ্রাণ ‘হল’ ল্হে) 
(৫) কম্পনজাত. (0011) £__ ঘোষ স্বল্পপ্রাণ কিংবা তরল (11001) “র+, 
ঘোষ মহাপ্রাণ ‘হু’ (রুহ) 
(৬) তাড়ন-জাত (88060) £- _অক্পপ্রাণ ঘোষ ‘ডু’, 
মহাপ্রাণ ঘোষ ‘ঢ়’ 
(৭) শ্বাসজাত বা উদ্ম (তথা শিসধবনি) (fricative) £__ 
দস্তমূলীয় কি .অগ্রদস্তমূলীয় অঘোষ “স” 
দত্তমূলীয় ঘোষ ণ্য? (2) 
দস্তৌষ্যয অল্পপ্রাণ অঘোষ_ফ’ ৫), 
দস্ত্যৌষ্ঠ মহাপ্রাণ ঘোষ__“ভ' (৬) 
ওষ্ঠ্য ঘোষ অল্পপ্রাণ__“ব* = ‘ওয়’ (জে) (০) 
* কগ্য বা গলনালীয় ঘোষ_-হ’ ৫) 
কণ্ঠ্য বা গলনালীয় অঘোষ £ (0) (বিসর্গ) 
% উন্মধবনির পর্যায়ে না ফেলে হু’ কে ম্পর্শহীন কণ্য ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিও 
(voiced aspirate without stop) বলা যায় । 
(৮) অর্ধস্বর (ব্যঞ্জন বিভাগে consonantal ৬০%/০] হিসেবে)--'য়’, ওয়? 
(7, W) যেমন-_যায় (18 ), শোয় (১০৮) শব্দের ‘সিলিবল্‌’কে ‘০০5d 
511৭1০’ হিসেবে আটকে রাখার জন্যে । 
২ 


১০ | সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ ৷ 


(খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ু পথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতি অনুসারে উদ্ধত 
সংজ্ঞাগুলোরও এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় £=- 

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট্বনি £-_ উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথ কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ 
হয়ে যায় ; যে প্রত্যঙ্গ গুলে উচ্চারণে অংশ গ্রহণ করে ফুস্ফুস-আগত বাতাস তার 
পেছনে এসে জমা হয় এবং মুহূর্তকাল পরেই অংশগ্রহণকারী প্রত্যঙ্গ ছু'টোকে পৃথক 
ক'রে দিয়ে সজোরে বে'র হয়ে যায়। বাতাস বে'র হওয়ার সময় ছু'ঠৌট কিংবা তালু 
ও জিভের যে অংশ এ ধরণের বিশেষধ্বনি উচ্চারণে অংশ গ্রহণ করে, ফুস্ফুস্‌ 
চালিত বাতাস পেছন থেকে ধাক্কা! দিয়ে এ ছু'টোকে সজোরে পৃথক ক'রে দেয় 
ব'লে ফট্কার মতো ধ্বনি হয়; (উদাহরণ ‘ক’, ৭” ত’, প’)। স্পর্শধ্বনির প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করলে তার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় £(১) 
ধ্বনি সংগঠনের জন্য উচ্চারণ স্থান দু’টির সংস্পর্শ (২) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় উচ্চারণ 
স্থান দু'টির কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান । (এ অবস্থান অবশ্য ছু'পাচ মিনিট নয়, এক 
সেকেণ্ডের শতাংশের ছু'চার অংশ কিংবা সামান্যতম ক্ষণের যে সময়টুকুতে উচ্চারক 
এবং শ্রোতার মনে এ অবস্থান বোধ . জন্মে) (৩) উচ্চারণ স্থান দু'টো পৃথক হয়ে 
বাতাস বেরিয়ে যাওয়া । | 

ংলার ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্পর্শধ্বনিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশটি কিংব! মতান্তরে 

যোলটি। এ মতান্তর ‘চ’ বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে। এ সম্পর্কে আমি যথাস্থানে 
আলোচন! করবো। 

ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি £--(40010899).এক রকম স্পর্শধ্বনিই কিন্তু উচ্চারক 
ছু'টো (জিভ এবং দত্তমূলের যে অংশে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়) পৃথক হওয়ার সময় 
স্পর্শধবনির ফটুকার মতো আওয়াজ শোনা যায় না; উচ্চারক অংশ দুটি স্পর্শ ধ্বনির 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে পৃথক হওয়ার জন্যে উক্ত স্থানে কিছু ঘষা লেগে যায় 
(ইংরেজীতে এ অবস্থাকে বলা হয় ‘Plosive followed by corresponding 
friction’) | 

উচ্চারকদের ধার দিয়ে. বেরোতে গিয়ে ফুস্ফুদ্-তাড়িত বাতাস উক্ত অংশ 
. ছু'টোকে আল্গ! করার পরেই তাদের কাছে চাপা খেয়ে যায়, ফলে যে ধ্বনি ওঠে 
তা স্পর্শধবনির মতো ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাসের এক ধাক্কায় বেরুনো অত্যন্ত সুস্পষ্ট 
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ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝ! যায় যে, স্পর্শধ্বনির মধ্যে যে 
তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে এতে তার চেয়ে বেশী আর একটি পর্যায় আছে। 
ত! উচ্চারক স্থান ছ'টোকে আলগা করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কাছেই 
একটু ঘষা খেয়ে যাওয়া] । উদাহরণ ঢাকার কুটিদের চ বর্গের ধ্বনি “চ', ছ’, ‘জ’, ঝা, 
(৫9, %%০ ‘dz, ‘dzh’) , 
নাসিক্য ধ্বনি (09321) ₹__সাধারণ ম্পর্শধ্বনির মতোই মুখবিবর কিংবা ঠোঁট বন্ধ 
হয়ে এ ধ্বনি উদিত হয়, উচ্চারকেরা (21010196015) পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে, 
কিন্ত সংগে সংগে কোমল তালু নীচের দিকে নেমে আসায় নাসাপথ (n250-pharynx) 
মুক্ত হয় দেখে ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে ন! বের হ'য়ে নাক দিয়ে বের হয়। 
উচ্চারকের! পৃথক হবার আগেই বাতাস নাক দিয়ে বের হয়ে যায়। কোমল তালু 
" নীচের দিকে নেমে পড়ায় নাসাপথ (080-152190%) উন্মুক্ত হয় ব'লে মুখবিবর 
কিংবা ঠোট রুদ্ধ থাকা অবস্থাতে এ ধ্বনিকে ইচ্ছামতো! প্রলম্ঘিতও কর! যায়।, অন্যান্ত 
ম্পর্শধ্বনির সংগে নাসিক্য ধ্বনির তফাৎ এখানেই । এজন্যে নাসিক্য ধ্বনিগুলোকে 
:9920009$ বা। প্রলম্বিত ধ্বনি বলা হয়ে থাকে । উদাহরণ ‘৬’, ‘ন্‌’, 'মৃ’ ; এদের 
প্রত্যেকটিরই উচ্চারণের জায়গায় উচ্চারকদের (8701০186019) যুক্ত না ক'রে যুক্ত 
রেখেই নাসাপথে শ্বাস যতক্ষণ নিঃশেষিত ন! হয় ততক্ষণ এ ধ্বনিকে ধরে রাখা ঘায়। 
সাধারণ স্পর্শধ্বনির যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে__-যেমন (১) মুখবিবরে কিংবা 
মুখের বাইরে (ঠোঁটে) ধ্বনি সংগঠন, (২) কিছুক্ষণের জন্যে তদবস্থায় উচ্চারকদের 
অবস্থান এবং (৩) ফটকার মতো! ধ্বনি ক'রে তাদের দ্রুত পৃথকীকরণ-_এ তিনটির 
প্রথম ছু'টো নাসিক্য ব্যপ্রনধ্বনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু স্পর্শধবনির সব চেয়ে বড় শর্ত 
উক্ত তৃতীয় পর্যায়টি নাসিক্য ধ্বনিতে থাকে না । তার পরিবর্তে কোমল তালু ঝুলে 
পড়ার জন্যে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকায় ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাস অত্যন্ত সহজ ভাবেই 
সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে বেরোতে পারে । এ জন্যে ‘ক’ থেকে নস’ পর্যন্ত এ পচিশটি 


ধ্বনিকে প্রাচীন বৈয়াকরণরা যেভাবে স্পর্শধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, আধুনিক. 
ধবনিতত্বের শৃক্ম্ বৈজ্ঞানিক বিচারে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তাদের সেভাগে ফেল! 
যায় না। নাসিক্য ধ্বনিগুলোতে স্পর্শধবনির বৈশিষ্ট্য যতটুকু আছে, ব্যতিক্রম আছে 
তার চেয়ে অনেক বেশী । এবং এ ব্যতিক্রমের জোরেই নাসিক্য ধ্বনি যত না স্পর্শ 
ধ্বনি তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি । | 


১২ | সাহিত্য পত্রিক!। বর্ষী সংখ্য! ১৩৬৪ | 


এ প্রসঙ্গে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (nasal consonants) এবং সানুনাসিক স্বর- 
ধ্বনির (085211200 ৮০%/০19) মধ্যে যে তফাৎ আছে সাধারণের অবগতির জন্য 
তারও আলোচনা 'উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি। স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে 
তফাৎ, ‘অনুনাসিক’ বা “সানুনাসিক' এবং 'নাসিক্য'-_এ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সে 
ধরণের তফাৎ করা বিধেয়। 

ধ্বনি বিজ্ঞানে সংজ্ঞা বা 210)” এর গোলযোগে ধবনিরও গোলযোগ হতে দেখা 
যায়; এবং শিক্ষার্থীরাই শুধু নন, শিক্ষকেরাও নিজের! যেমন বিপদে পড়েন, তেমনি 
শিক্ষার্থীদেরও গোলযোগজনিত বিপদ থেকে অব্যহতি দিতে পারেন না। এজন্যে 
‘অনুনাসিক’ কি 'সান্নাসিক' নাম দু'টো স্বরধবনির জন্যে নিদিষ্ট করে রেখে ব্যঞ্জনের 
ব্যাপারে “নাসিক্য' নামটি অবলম্বন কর! আমি শ্রেয় বলে মনে করি। আর বদি 
'অনুনাসিক' কিংবা সান্ুনাসিক' নাম দিয়ে ব্যঞ্জন এবং স্বর সবই কেউ বোঝাতে চান, 
তা'হলে যথাক্রমে ‘অনুনাসিক’ কি “সান্নাসিক' ব্যঞ্জন এবং ‘অনুনাসিক’ কি “সান্ু- 
নাসিক স্বরধ্বনি উল্লেখ করিতে বলি; তা না হ'লে নামের অরাজকতার জন্যে গোল- 
. যোগের অন্ত থাকবে না। 

আগেই বলেছি স্বরধ্বনি গলনালী এবং মুখবিবরের কোথাও বাধা না পেয়ে এবং 
ক্রুতিগ্রাহ চাপা না৷ খেয়ে উচ্চারিত হয়; এর উল্টোটা হলেই হয় ব্যঞ্রনধবনি। 
নাসিক্য ব্যগ্রনধ্বনিতেও তাই দেখ! যায় মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে এবং ঠোঁটে বায়ুপথ 
রুদ্ধ হয়ে তাদের উচ্চারিত হ'তে । সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কোমল তালু. ঝুলে পড়ে অর্থাৎ 
মান্গষ নির্বাক অবস্থায় থাকলে, ঘুয়ুলে কিংব1 মুখ বন্ধ রেখে ধ্বনি উচ্চারক অংশ 
গুলোকে বিশ্রাম দিলে কোমল তালুকে যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দেখা যায়, 
নাসিক্য ব্যগ্জনধ্বনির বেলায় কোমল তালু সে অবস্থায় থাকে । সেজন্যে নিঃশ্বাস 
ছাড়ার সময় স্বাভাবিকভাবে নাসাপথে যে বাতাস বেরোয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
উচ্চারণের বেলায় ঠিক তেমনটি হয়। নাঁসিক্য ছাড়া অন্যান্য ব্যঞ্জন কি স্বরধ্বনি 
উচ্চারণের সময় মুখবিবরে নানারূপ সক্রিয় চাঞ্চল্যের ্থষ্টি হয়, বিশ্রামাবস্থার কোমল 
তালুর স্বাভাবিক রূপ স্বাভাবিক ঝুলে পড়া অবস্থায় ন! থেকে উপরে উঠে গিয়ে 
নাকের ছিদ্র-পথ ব1 নাসাযুখের গহ্বর বন্ধ করে দেয়। তাতে বাতাস আর নাক দিয়ে 
বেরোতে পারে না, মুখ দিয়ে বেরোয়। সাধারণ ্বরধবনি অর্থাৎ মৌখিক স্বরধ্বনি 
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(oral vowel) উচ্চারণের সময়ও কোমল তালুর অবস্থা থাকে এ রকমই কিন্তু 
সান্ছনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু না-উচু না-নীচু এমন মাঝামাঝি 
অবস্থায় থাকে ব'লে নাসাপথ যেমন কিছুটা খোল! থাকে মুখ-পথও থাকে তেমনি 
আল্গ৷ ৷ এ কারণেই সান্নাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ ও নাকের মিলিত গ্যোতনা 
শোনা যায় ; যা মৌখিক স্বরধ্বনিতে শোনা তো দূরের কথা, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও 
শোনা যায় না। কেনন! নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে প্রয়োজনমতো মুখের কোনে! 
অংশে কিংবা ঠোঁটে উচ্চারকের! (৫10০0140০15) মিলিত হয়ে বায়ুপথ রুদ্ধ করে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কোমলতালু ঝুলে পড়ার জন্যে নাসাপথ আল্গ! থাকে দেখে ফুস্ফুস্‌- 
তাঁড়িত বাতাস শুধু নাক দিয়েই বের হয়, কোনো অবস্থাতেই মুখ দিয়েবের হয় না। 
এ বৰ্ণন! যে কত সত্য, তা ভালো বোঝা যায় সর্দিতে ছু’টো কিংবা একট! নাক-বদ্ধ 
অবস্থায় কথা বলতে গেলে কিংবা ধ্বনি পরীক্ষার জন্যে নাক চেপে ধরে নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে । এ ছাড়া বাংলার সব ক'টি স্বরধ্বনিই অনুনাসিক 
কি সান্ুনাসিক ক'রে উচ্চারণ করা যেতে পারে "অথচ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলা 
হরফে ছ'টি থাকলেও ( উ, ঞ, ণ, ন, ম, ং) বাংলার ধ্বনিতে মাত্র এ তিনটি ১ 
‘ভু’, ‘ন’, ‘ম’। অনুনাসিক স্বরধবনি লেখ! হয় ব্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু (৬) দিয়ে। 
চন্দ্রবিন্দু নাক ও মুখের মিলিত গ্োতনায় উচ্চারিত অন্ুনাসিক স্বরধ্বনি জ্ঞাপক চিহ্ন 
মাত্র, স্বতন্ত্র ধ্বনি পরিজ্ঞাপক হরফ নয়। ত! যে নয়, তার বড় প্রমাণ চন্দ্রবিন্দু 
স্বতন্ত্র কোনো উচ্চারণ নেই। ধ্বনির যথারীতি বৈশিষ্ট্য 'নিরূপণে চন্দ্রবিন্দু হরফ 
অতিরিক্ত চিহ্ন (diacritical 20911) কিংব। ধ্বনির সামগ্রিক 'বৈশিষ্ট্য নিরূপক 
(prosodic mark) চিহ্ন মাত্র | | 





' থেকে সামনে হিসেব করে মুখবিবরকে ভাগ না করে দু’ পাশ থেকে মুখবিবরকে ভাগ 
করে তার ঠিক মাঝখানে বাতাসের গতিপথ ব্যাহত করে এ ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় ৷ 
ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর ধরে বেরোতে গিয়ে frontal incisor বা 
আমনের বড়ে! ছু’ দাতের মাঝ-বরাবর উপর পাটি দাতের মাড়ির সংগে জিভের 
পাতার সংস্পর্শের জন্যে সেখানে ব্যাহত হয় এবং জিভও ছুই কি এক চোয়ালের মধ্যে 
"ফাক থাকার জন্যে কমবেশী হ'পাশ কিংবা একপাশ দিয়ে বের হয়ে যায় । এভাবে 


) 


১৪ ? সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষ! সংখ্যা ১৩৬৪। 


ধ্বনিটি পার্থোখিত বা পাৰ্শবজাত হয় ব’লে উক্ত ধ্বনিকে পার্থিক ধ্বনি বলা হয়. 
উদাহরণ ‘ল্‌’ | ‘ল’ তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত । 

কম্পনজাত ধ্বনি (৮11154 50000) :-_ফুস্ফুস্-তাডিত বাতাস মুখবিবর দিয়ে 
বেরুবার সময় নড়ন-ক্ষম কোনে প্রত্যঙ্গের (জিভের কোনে অংশের কিংবা আলা 
জিভের) দ্রুত ও ঘন ঘন কাপন লেগে যে ধ্বনি উত্থিত হয়। উদাহরণ, বাংলা “র+ 
উচ্চারণ “র্‌; কিংবা প্র্র্* ; জার্মান ও ফরাসী আলাজিভের কীপুনিজাত ‘র’ পরর্র্ঃ। 
এ ধরণের গঠিত ধ্বনিকে তরল ধ্বনিও বলা হয়। 

তাড়নজাত ধ্বনি (19290 9০0) :-_মুখবিবরের মধ্যে বায়ুপথ রোধ করবার 
জন্যে নড়ন-ক্ষম কোনো! প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ জিভের ডগার সামান্যতম স্পর্শে যে ধ্বনি 
ওঠে। উপর পাটি দাতের গোড়ায় (99. 1089) জিভের ডগার উপ্টোপিঠের স্বল্প- 
স্থায়ী সংস্পর্শজাত ধ্বনি। যেমন “ড়” পু”! 

উদ্ম তথ! শিশ ধ্বনি বা খাসজাতধ্বনি (fri০ative 50170): উম্ম অর্থ নিঃশ্বাস । 
ফুস্ফুস্‌ থেকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাবার সময় গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত 
মুখবিবরের নানা! জায়গায় বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লাগতে কিংবা চাপা খেতে পারে; 
ফলে এ ধরণের ঘর্ষণজাত এক রকম শিসধ্বনি শোনা যায়। সাপের কিংবা ট্রেনের 
শ্বাস ছাড়ার মতো! এ শিসধ্বনিই উন্মধ্বনি। ইংরেজী '7155176 50170 এর সঙ্গে এর 
“ তুলনা করা ঘায়। আগেকালের ভাষাতত্ব মতে এ ধ্বনিকে নিঃশ্বাস-আশ্রয়ী ‘spirant’ 
বা শিশ্ধবনি 3101190৮ বল! হতো, ঘর্ষণজাত ব'লে হাল আমলের ধ্বনি ও ভাষা- 
তাত্বিকেরা এর নামকরণ করেছেন ৭1080159 $00:00+,| ঘর্ষণজাত শ্বাস থেকে শিশ্‌- 
ধ্বনির উৎপত্তি বলে এ ধ্বনিকে ধরে রাখা কিংবা প্রলঘ্বিত কর! সহজ হয়। উদ্ম বা 
শিশ্ধ্বনির উদাহরণ £-- বাংলা “শ”, “স” ‘ক’ ৫, ভ নি ; ইংরেজী th, “৮7 
‘99,2’ ইত্যাদি ; আরবী 5, ৭৮৮১ ৭১১ ৭০১ ০১০5 5১ 2 ১ 
০১ ০ এবং বাংলা হ’। বাংলা হে’ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা! হবে । 

অর্ধ-স্বর (5০001 ০1) :__ক্রুতিগ্রাহা গোতনার দিক থেকে বাগধবনিকে স্বর 
ও ব্যঞ্জনের দুই বৃহত্তর পর্যায়ে ভাগকর হয়ে থাকে। বাগধ্বনির এ বিভাগ মতে দেখা 
যায় যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় যে কোনো স্বরধবনির গ্োতনা অনেক বেশী এবং 
অখোষ ব্যঞ্জনধ্বনি এক রকম ব্যঞ্জীনাহীনই । বাগধ্বনির শ্রুতি-নির্ভর এ ভাগমতে স্বর 


৯ 


বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ১৫ 


ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো৷ যথারীতি আলাদা হয়ে যাবার পরেও কতকগুলো ধ্বনি পাওয়! 
বায় যা এ ব্যাখ্যা মতে না-স্বর ও না-ব্যগ্রনভাগে পড়ে। ধ্বনিতাত্বিকেরা এ-সব 
ধ্বনিকে অর্ধ-্বর পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছেন। তারা অবশ্য একথাও স্বীকার করেন যে, 
এ সংজ্ঞাটি খুব সুপ্রদ নয়। দ্যোতনাহীনতার জন্যে যদি অর্ধ-্বরকে অর্ধ-স্বর বলা হয়, 
ঠিক একই কারণে এহেন ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যপ্জন ধ্বনি বা! ব্যঞ্জনজাতীয় স্বরধবনিও (c০n- 
sonantal vowel) বলা যেতে পারে। কথা বলার সময় অনর্গল ধ্বনিজ্নোতের ছুটি 
স্বরের মাঝখানে অর্ধ-স্বরের তথা অর্ধব্যঞ্জনের সাধারণ অবস্থান দেখা যায়। যেমন 
‘নোয়া’ “পোয়া” প্রস্ৃতি শব্দে ৭ এবং গ'র মাঝে উত্থিত ‘৮’ (ব্)শ্রুতি । পাশা- 
পাশি দু’টো স্বরধ্বনির তুলনায় দ্যোতনার দিক দিয়ে স্বতোখিত এ শর্ত ধ্বনিটির ছ্যোতনা 
অনেক কম। সেদিক থেকে ধ্বনির নুক্মবিভাগ মতে এ জাতীয় ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যপ্রন- 
ধ্বনিও বলা যায়। তা ছাড়া ‘নয়’, (1106), যায় (6) বউ (9০9) প্রভৃতি শব্দের 
falling diphthong বা পতনশীল দ্বিস্বরধবনি (৫1010)008)-র শেষ স্বরটি 
পুরোপুরি উচ্চারিত না হওয়ায় এর ছ্োতনাও প্রথম ব্বরধবনির তুলনায় কমে আসে। 
এছাড়াও ‘বাক্‌’, ‘হাতৃ’, প্রভৃতি শব্দে বদ্ধ অক্ষর (closed $3119016) উচ্চারণে ‘কৃ’ 
‘তৃ’ প্রভৃতি অক্ষরান্ত ধ্বনি যেমন শ্বাসকে ক্ষণিকের জন্য আট্‌কে দেয় ঠিক তেমনি 
নয়’, “যায়” প্রভৃতি শব্দে দ্বিস্বরের (৫110110110108) শেষধ্বনিও শ্বাসকে একই ভাবে 
ক্ষণিকের জন্য রোধ করে ধরে ৷ অর্ধ-স্বরধবনির সাহায্যে এ ধরণের ব্যঞ্রনজাতীয় 
ধ্বনির কাজ হয় দেখে এ-জাতীয় ধবনিকে এ-আবস্থায় ০905010810681-ও বল! যেতে 
পারে। বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা! লাগা লাগা পর্যায়ে এসে পৌছে অথচ' যথাযথ 
ঘষা লাগে না দেখে অর্ধ-স্বর বা অর্ধ-ব্যাঞ্জনধ্বনিও যেমন ঘর্ষণজাত ধবনিও নয় : 
তেমনি বাযুপথের সংকীর্ণতম অবস্থায় উচ্চারিত. হয় দেখে দ্যোতনার দিক থেকে 
এ ধ্বনি স্বর বা ব্যাঞ্জনধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন এবং লঘুভাঁর। 


ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচিতির যে পাঁচটি প্রক্রিয়ার কথা বল! হয়েছে তার মধ্যে (ক) 
-উচ্চারণের স্থান এবং খে) উচ্চারণস্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতিই 
প্রধান। বাকী তিনটি যথা (গ) কোমল তালুর অবস্থা এবং (ঘ) স্বর-যন্ত্রের অবস্থা 
এবং €) স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার কথাও প্রথম পরিচিতি-পর্যায় ছু'টোর মধ্যেই, 
এসে পড়ে; তবু (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিভাগ ধরেও প্রতেকবারই সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে 
স্বতন্ত্রভাবে ছুই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। 


১৬ সাহিত্য পত্ৰিকা । বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


(গ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু ঝুলে নীচে নামে, অন্য- 
কথায় মুখের বিশ্রীমকালীন কথা৷ না বলা অবস্থায় থাকে এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের বেলাতেই কোমল তালু চেঁড়ে উঠে 
নাসাপথ রন্ধ করে নেয়। আন্ুনাসিক স্বরধ্বনির বেলাতে না-উঁচু না-নীচু এমন 
মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, এবং মৌখিক স্বরধ্বনির বেলাতেও কোমল তালু উঁচু 

হয়ে যায়। এদিক থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনকে (এবং সান্গুনাসিক স্বরধ্বনিকেও) 
এদিকে ফেলে অন্যান্য সমস্ত ব্যঞ্জন (এবং মৌখিক' স্বরধ্বনি 018] vowels as 
- Opposed to 11999811260 vowels) ধ্বনিকে অন্যদিকে ফেলা ঘায়। 


(ঘ) ধ্বনি উচ্চারণকালে স্বর-যন্ত্রের অবস্থা বিচার করেও সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে 
দু'ভাগে ভাগ করা ঘাঁয়। যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বর-যন্ত্র (9157) এর 
ভেতরকার স্বরতন্ত্রী ছে০০৪! ০০15) কীপেনা, সেগুলো অঘোষধ্বনি unvoiced 
বা voiceless 50005 আর যেগুলো উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী রীতিমত কেঁপে ওঠে 
সেগুলে! ঘোষধ্বনি বা %০1০০৫. 9001705| বাংল! ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে অঘোষধ্বনি 
কি? চি, টি’, ত’, প’, খা, ছ’, ঠা, খথ’, ফি’, শি’, ‘স’ এবং ঘোষধবনি গ’, 
জঁ’, ড’,দ'’,ব’, ঘা, ৰা, ঢা, খৰ’, ভা, তন, এম বিঃ ল? তা, ড়া, হত 
বুহ’, মহ’, ‘লহ’, ন হ’। আগেকালের ভাষাতত্ববিদদের মতে অঘোষ-ধ্বনিকে শ্বাস 
ধ্বনি breath sounds, hard sounds বাঁ tenues এবং ঘোষধবনিকে নাদধ্বনি, 
কোমলধ্বনি তথ! 9০9 s০Uund এবং mediae-ও বলা হয়। 

(ঙ) ফুসফুস, চালিত বাতাসের চাপের স্বপ্নতা এবং আধিক্যের দিক থেকেও 
পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশেষতঃ আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোও 
মোটায়ুটি ছ'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাতাসের চাপের স্বল্পতাকে স্বল্পপ্রাণ’ এবং 
আধিক্যকে মহাপ্রাণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্য 
ভাষার ধ্বনিগুলোর উৎপত্তি হয় বৈদিক আর্য ভাষ! থেকে ।বৈদিক আর্য ভাষার ব্যঞ্জন- 
ধ্বনির মহাপ্রাণত৷ আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই প্রথম দেখা যায়। অন্যকথায় 
আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা বৈদিক আর্য তথা সংস্কৃত ভাষার 
সমস্কুত্রে আধুনিক ভারতীয় আর্ ভাষাগুলোতে রক্ষিত -হয়েছে। শ্বাস বা. প্রাণবায়ুর 
স্বল্পতা ও আধিক্য দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ সে-স্ুত্রে বাংলাতেও এসেছে। বাংল! 
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দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর নানা পরিণতি দেখা. যায়, কিন্তু চলতি 
কথ্য বাংলায় মহাপ্রাণ ধ্বনি যথাযথ রক্ষিত হয়ে স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির স্বল্পপ্রাণ' এবং 
সৃহাপ্রাণ’ ভাগকে অক্ষুণ্ন রেখেছে ।- স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার বৈপরীত্য (০pp০- 
51092) এর দিক থেকেও স্পর্শ ব্যঞ্রনধ্বনিগুলোর পার্থক্য সুচিত হয়েছে। কিন্তু 
শুধু 'মহাপ্রাণতা রয়েছে স্পর্শহীন কথ্য উন্মধ্বনি ‘হ’-তে। স্পর্শধ্বনি উচ্চারণের 
সময় ফুস্‌ফুস্‌-আগত বাতাস উচ্চারক ছু”টির পেছনে এসে জমা! হয় এবং উচ্চারক 
দু'টি আল্গ! হওয়ার সময় ফট্কার মতো ধ্বনি করে বাতাস বের হয়ে যায়-_ব্বল্পপ্রাণ 
এবং মহাপ্রাণ ছু'রকম স্পর্শধবনির বেলাতেই এ-রকমটি হয় ; কিন্তু মহাপ্রাণ স্পর্শ- 
ধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুস্ফুস্‌ চালিত বাতাসের বেগ হয় বেশী, ফলে উচ্চারক দু'টি 
উচ্চারণের স্থান থেকে আল্গা হওয়ার সময় ফট্কার ‘মতো আওয়াজটিও হয় দ্বিগুণ 
জৌরে | সহজ কথায় মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় “এক ঝলক” কিংবা! “এক হল্কা” 
বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যায়। মুখের সামনে একটি পাতলা কাগজ কিংবা পাঁচ দশটাকার 
নোট ধরে তুলনামূলকভাবে স্বল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করলে দেখ! বাবে স্বল্পপ্রাণ 
ধ্বনির সময় কাগজ কিংবা! নোটটি যতটুকু নড়ছে, মহাপ্রাণ ধ্বনির সময় নড়ছে তার 
চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে । | 

বাংলার স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি £-বগীয় ধ্বনিগুলোর প্রথম এবং তৃতীয় ধ্বনি, যেমন, 
ক’, গ’, চি, জ’, ট’, ড’, তি পদ, পণ, তব? এবং রা, লা’, ডা, ন’, অ, 
ভু’, এবং শ’, সে’! | | 

আর মহাপ্রাণ ধ্বনি £-বগাঁয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি, যেমন, “খ’, 
‘ঘ’, গছ’, ‘ঝা, ঠা, পচ তথ খা, ফ’, ভা’, এবং ঢু?, হা, নহ’, ‘রুহ’, 
. “মহ? ‘লৃহ’। | 

উপরোক্ত ধ্বনিগুলোর মধ্যে (চ), (ছ), জে), ঝে) জাতীয় দ্বষ্টধবনিগুলো হয় 
আঞ্চলিক কিংবা অপ্রধান। বাংল! চ বর্গের দস্তমুলীয় প্রশস্ত ধ্বনি চলিত বাংলায় যত 
না ঘৃষ্ট তার চেয়ে বেশী স্পৃষ্ট । ৭১৪19698801এর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা 
ক’রে দেখা গেছে চলিত বাংলায় এ ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টধবনি বা plosive sounds ; 
কিন্ত আঞ্চলিক পরিভাষায়, যেমন, ঢাকার কুটরিদের উপভাষায় এ-ধ্বনিগুলো রীতিমতো 
ঘষ্টধ্বনি বা affricate sS০Und5ই এবং পূর্ববাংলার অঞ্চলবিশেষে এ ধ্বনিগুলো৷ 


তি 
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আবার শিসজাত। এ ছাড়! চ বর্গের ধ্বনি স্পৃষ্ট না সৃষ্ট না শিসজাত তাও নির্ভর 
করে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের ওপর। স্পৃষ্ট সৃষ্ট কিংবা শিসধ্বনির সংজ্ঞা মতে 
যে উচ্চারণ পাওয়া যাবে ব্যক্তিবিশেষের মুখের ধ্বনিকে সে সংজ্ঞাভুক্ত করলে ধ্বনি- 
াত্বিকদের আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। 

বাংল! হরফের (ন্হ), ল্হে), রূহ), (মৃহ), (ফ, £)(ভ, ৬) ধ্বনিগুলো দ্রুত কথা 
বলার সময়ে অনল ধ্বনিঝোতে স্বতোৎসারিত হয়, কিংবা শব্দের ভেতরে স্থানভেদে 
নিদি কতকগুলো স্থানে ব্যবহৃত হয় ; শব্দের আদিতে, মধ্যে, অন্তে-_সর্বত্র ব্যবহৃত 
হয় না, | 

দুই 
এ পর্যন্ত যে আলোচন! করলাম তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নর, সুতরাং এ সম্পর্কে বিশদ 
২ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি। 

প্রত্যেকটি ধ্বনিই প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্যই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য 
নিরূপণ করে এবং সে -বিশিষ্টতাই প্রত্যেকটি ধ্বনিকে স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক পদার্থের 
মতো চিহ্নিত ক'রে তোলে৷ লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে 
যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থ। আছে। উক্ত ব্যবস্থামতে 
প্রতি দু’মিনিট অন্তর আপনা থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টগুলোতে বাতি 
জলে ওঠে। লাল, সবুজ, হলুদ রঙের বাতি। কে জালাচ্ছে, কোথা থেকে জ্বলছে ত 
দেখা যায় না কিন্ত জলে সত্যি । জীবনে যার! প্রথম যানবাহন নিয়ন্ত্রণের এ ব্যবস্থার 
সংগে পরিচিত হয়, সমস্ত ব্যবস্থাটাই তাদের কাছে এন্দ্রজালিক কিংবা ভৌতিক বলে 
প্রতিভাত হয়। সে যা হোক, বাতির রং লাল হ’লে দেখ! যাবে সমস্ত যানবাহনই 
দাড়িয়ে গেছে, হলুদ হ'লে গন্তব্য পথে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে আর সবুজ 
হলে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব যানবাহনের জন্য বাতির লাল, হলুদ ও 
সবুজ. রং বহন করছে এক একট] ইংগিত, এক একটা ইশারা । বাতির এ রূপ 
পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে এক একটা অর্থ । বাতির রং মানুষের মুখের 
ভাষা নয় কিন্ত সুখের ভাষার মতই কাজ করছে; বহন করছে এক একট! ভংগী 
জ্ঞাপক গ্োতনা। 
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মানুষের সমাজ জীবনের চলার পথে এক মানুষ অপর মানুষের কাছে নিজেকে 
সুস্পষ্ট ক'রে তোলার জন্যে এ ধরণের লাল কি সবুজ বাতির মতোই নানা প্রতীক : 
ব্যবহার করে । এ প্রতীকগুলো বাইরের জিনিস নয়, সমাজ-ম্বীকৃত অর্থবোধক মৌখিক | 
ধ্বনিই। লাল এবং হলুদ রংএ যে তফাৎ অর্থনির্দেশক প্রত্যেকটি মৌখিক প্রতীক 
(০০৪ 5/70901)এর পরস্পরের মধ্যে সেই পার্থক্য । কারুর সংগে কোন একটা 
বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বল্লাম “আচ্ছা, কাল কাটবো।” আমার শ্রোতার 
কাছে নিজেকে এ অর্থে পরিস্ফুট ক'রে তোলাই হয়ত আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত 
তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বাক্যাটির আর সব ধ্বনি যথাযথ রেখে জিভের 'কোন পাক- 
চক্রে “কাল” এর ‘ক’ এর স্থানে হঠাৎ হয়ত ‘খ’ বলে ফেল্লাম ৷ শ্রোতার কানে “ 
গিয়ে আঘাত লাগলো! ‘আচ্ছা, ‘খাল’ কাটবে!’ সে হতচকিত হলো, হয়তো বা 
বক্তাকে ভুল বুঝালো, নয়তো বা বোকা ঠাওরালো! | ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে এমন - 
কি পার্থক্য আছে, যার ফলে স্বতন্ত্রভাব আমাদের মনে স্পন্দন জাগায়, স্বতন্ত্র অর্থ 
এ ধ্বনির সংগে জড়িয়ে থেকে ধ্বনিটিরই স্বাতন্ত্র্য জাহির করে ? শুধু ‘ক’ ও ‘খ’ নয়, 
স্বর ও ব্যঞনধ্বনির প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটি থেকে এ ধরণের স্বাতন্ত্রযের দাবীদার! 
এখানে সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর একটা থেকে আর একট! কি 
- বৈশিষ্ট্যে আলাদ! হয়ে যাচ্ছে সে আলোচনাই কর্ছি। 


পূর্ব পরিচ্ছেদে বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে উচ্চারণের স্থান অনুসারে নয় শ্রেণীতে 
এবং উচ্চারণের রীতি অনুসারে সাত শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে । ধ্বনি- 
থষ্টির ব্যাপারে উচ্চারণের স্থান এবং রীতিই সব চেয়ে বড়ো কথা । সেদিক থেকে 
প্রত্যেক সুরের ধ্বনিরই পৃথক আলোচনার প্রয়োজন । প্রথমেই ধর! যাক উচ্চারণ 
রীতির দিক থেকে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনির 'কথা। চলতি সাধু বা কথ্য_বাংলায়' 
(আঞ্চলিক বাংলায় নয়) ‘ক’, চ’, পট? ‘ত’ এবং প্প' বর্গের স্পর্শধ্বনি বিশটি, 
মতান্তরে ষোলটি ( এ মতান্তর ‘চ’ বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে তা আগেই বলেছি )। 
উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ স্পর্শধ্বনিগুলোকে চারটি চারটি ক'রে আবার পীঁচভাগে . 
ভাগ করা হয়েছে ।- যে সাধারণ লক্ষণ, গুণ বা রীতি বাংলার এ বিশটি ব্যঞ্জন-. 
ধ্বনিকে অন্যান্য ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছে ত! এদের স্পর্শতা “গুণ”।' এ গুণটিই 
হচ্ছে এ ধ্বনিগুলোর ‘greatest common factor’, পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখা গেছে 
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এ গুণ যথাক্রমে তিনটি পর্যায়ের সমষ্টি যথ1-(১) ধ্বনি সংগঠনের জন্য উক্ত ধ্বনির 
প্রয়োজনানুসারে উচ্চারণ স্থান দু*টির সংস্পর্শ (১) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য 
' উচ্চারক দুটির অবস্থান এবং (৩) উচ্চারক দু’টে! পৃথক হ'য়ে বাতাস বেরিয়ে বাওয়া। 
এ সাধারণ গুণ আলোচ্য বিশটি ধ্বনিতে থাকা সত্বেও উচ্চারণের স্থান অনুসারে 
পীচটি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হ'য়ে এর! বৈশিষ্ট্য নিরপক হয়ে উঠছে। আবার 
উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ পাঁচ শাখার প্রত্যেকটিতে যে চারটি করে ধ্বনি আছে 
তারাও বিশেষগুণে প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। কি ক'রে তা 
সম্ভব হয় সে কথাই বলছি। 


কৃ’ বর্গীয় স্পর্শধ্বনি 


প্রথমেই ‘ক’ বর্গের ধ্বনিগুলোর কথা ধর] বাক। বহু বাংলা ব্যাকরণে ‘ক’ বগীয় 
ধ্বনিগুলোকে কথ্যধ্বনি নামে অনেক বৈয়াকরণই অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ 
বৈয়াকরণই ধ্বনিতত্ব সম্পর্কে অবহিত নন ; অথচ তান্গতিকতার জের টেনে তারা 
. এধরণের নামকরণ করে থাকেন। এ বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্বেও যাঁর! বাংলা 
ব্যাকরণ লেখেন এ দোষ যে সবটাই তাদের তা নয়। আসলে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে 
; তৃতীয় শতকের মধ্যে যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ বৈয়াকরণরা সংস্কৃত ব্বনিগুলোর 
বে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, আজও পর্যন্ত এ উপমহাদেশের সংস্কৃত থেকে কালের 
নিয়মে উদ্ভূত ভাষাসমূহের ধ্বনিগুলোর শ্রেণীবিন্যাস সেভাবেই রয়ে গেছে। বিশ্ব- 
বিশ্রুত উক্ত ব্যাকরণবিদরা প্রথমত নিজেদের উচ্চারিত মৌখিক ভাষারই বিশ্লেষণ 
করেছিলেন ; দ্বিতীয়ত তার] উত্তর পশ্চিম ভারতের (বর্তমানের পশ্চিম পাকিস্তানের) 
যে সব অঞ্চলে বাস করতেন, সে কালে সেসব অঞ্চলের উচ্চারণের ওপর নির্ভর করেই 
তারা মান্সুষের মুখের ভাষার চুলচেরা! বিশ্লেষণ করেছিলেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের সংগে 
ধাদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরা জানেন যুগে যুগে ভাষ! পরিবর্তিত হয় এবং 
ভাষার এ পরিবর্তন আসে এক মান্ষ থেকে অন্য মানুষের উচ্চারণের পার্থক্য এবং 
ভিন্নতার ভেতর দিয়ে। একট! ভৌগোলিক ভূখণ্ডের জলবায়ু আহার-বিহার এবং জীবন- 
যাত্রার ধরণধারণও অনেকাংশে ভাষা তথা ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
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এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণদের সময়ে ‘ক’ বগীয়, 
স্পৃষ্টধবনির উচ্চারণ 5; আরবী এর মতো হয়ত বা কণ্ঠ্যই ছিল। কিন্তু ছুহাজার 
- বছরেরও অধিককালের ব্যবধানে এবং তাদের দেশ থেকে হাজার মাইলের বেশী দূরে 
অবস্থিত জলে! বাংল! দেশের মাটিতে এ ধ্বনিগুলো কণ্ঠ নিঃসৃত (0৮181) ন! হয়ে 
জিহ্বামূলীয় বা পশ্চান্তালুজাত (৬০181) হয়ে গেছে। আরবী 5 জাতীয় ধ্বনির 
.. তুলনায় বাংলার ‘ক’ বঙ্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি গলনালী বা .কণ্ঠোচ্চারিত না হয়ে আরও 
_ কিছুটা এগিয়ে উচ্চারিত হয়। একারণে আমাদের ‘ক’ বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে আমি 

পশ্চাত্তালুজাত বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। 
এ বর্গে আছে ‘ক’, ‘খ’, গণ», ‘ৰ’ এ চারটি ধ্বনি। এদের সাধারণ লক্ষণ স্পর্শতা 
গুণ’ এবং উচ্চারণ স্থান একই। অর্থাৎ এ ধ্বনিগুলে। জিহ্বামূলীয় পশ্চান্তালুজাত 
ধ্বনি। এ ধ্বনিগুলে| উচ্চারণে জিভের পশ্চান্ভাগ কোমল তালুর দিকে উঁচু করা হয়। 
কোমলতালুতে চীড় লাগে, তার বিশ্রামকালীন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা উঁচু 
হয় আর এ দিকে জিভের পশ্চান্তাগও উঁচু হ'য়ে গিয়ে তার সংগে সংস্পর্শ ঘটায় । 
ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাস ইত্যবসরে পশ্চাদ-জিভ এবং পশ্চাত্তালুর সংস্পৃষ্ট অবস্থার 
পিছনে এসে আঁটক! পড়ে। ক্ষণমূহূর্ত পরেই এদের সংস্পৃষ্ট অবস্থা ছুটে যায় এবং 
এদের পেছনের অবরুদ্ধ বাতাসও মুখপথে ফট ক'রে বেরিয়ে যায়। উচ্চারণের এ 
প্রক্রিরাটুকু এ চারটি ধ্বনিতেই সমান। সে জন্যেই এ পর্যন্ত ধ্বনি হিসেবে এ চারটি 
ধবনিই একই স্থানজাত অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্ট ধ্বনি। কিন্তু স্থান 
এবং স্পর্শতা গুণ এক হওয়া সত্বেও উচ্চারণ রীতি অনুসারে দেখ যাচ্ছে প্রথম 
ধ্বনিটি অর্থাৎ ‘ক’ উচ্চারণের সময় (১) স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠেনি, এবং (২) সংস্পৃষ্ট _ 
উচ্চারক ছুটি মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ধান্ত হয়নি । 
ধ্বনিটি গঠিত এবং উচ্চারিত হবার সময় স্বরতন্ত্রী কীপিয়ে তুলতে পারেনি বলে তা 
“অঘোষ ধ্বনি+__ঘোষ ধ্বনি নয়; আর রুদ্ধ বাতাস বেরোনোর সময় সজোরে না 


বেরিয়ে সাধারণভাবে বেরিয়েছে বলে ধ্বনিটি "্বল্পপ্রাণ”- মহাপ্রাণ নয়। সহজ কথায় 
‘ক’ নামক হরফটিতে যে ধ্বনি জড়িয়ে আছে তা হচ্ছে পশ্চাত্বালুজাত ব! জিহ্বামূলীয় 
অধোষ অল্পপ্ৰাণ স্পর্শধ্বনি। অন্যকথায় পশ্চাত্তালুজাত বাঁ জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্প- 
প্রাণ স্পর্শধ্বনিটির স্মারকচিহ্ এ ‘ক’ নামক হরফটি। এ হরফটি দেখলে আমরা যে 
ধ্বনি করি তার ধ্বনিঘটিত নামই হলো! জিহ্বামূলীয় অঘোষ ও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি। 


Lo 
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‘ক’ হরফের ধ্বনিগত সংজ্ঞাটির আরও একটু ব্যাখ্যা চাই। জিহ্বামূলতা এবং 
.স্পর্শতা তো এর সংগেকার আরও তিনটি ধ্বনির রয়েছে। সেখানে এ ধ্বনিটিও ওদের 

সামিলই। কিন্তু যেখানে এ নিজের নাম মাহাত্ম্য আলাদা তা হলো, এর অঘোষতা 
অল্পপ্রাণতা-এ দুটো ধ্বনিগুণের জন্যেই ‘ক’ পৃথক হলো এ” «থেকে, হলো “গ' 
থেকে, হলে! “ঘ' থেকে। 

‘ক’ যে ভাবে এবং “যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছে ‘খ’ ও ঠিক সেখান থেকেই 
এবং অনেকটা সে ভাবেই উচ্চারিত হয়। ‘অনেকট!’--এ জন্যে বলছি যে নিশ্চয় 
তা! হ’লে এদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য হলে! ‘ক’ এর 
স্বল্পপ্রাণতা এবং ‘খ’ এর মহাপ্রাণতা | ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
এবং গুণই রয়েছে এক ৷ কিন্তু এদের উচ্চারকদ্বয়ের পেছনের দিকে ফুস্ফুস্‌ থেকে 
সঞ্চিত বাতাস-বেরোনোর সময় ত! এদের ছু’টোর মধ্যেকার ধ্বনিগুণের তারতম্য নিণীতি 

ক'রে দিয়ে গেছে। ‘ক’ উচ্চারণের সময় বাতাস উচ্চারকদ্ধয়কে আলগা! ক’রে সজোরে 
বেরোয়নি, কিন্তু ‘খ’ উচ্চারণের সময় রীতিমতো সজোরে বেরিয়েছে। বাতাস 
বেরোনোর এ বৈপরীত্য বা 0109051100 গুণই এ ধ্বনি দুটোর একটিকে আর 
একটি থেকে করে তুলেছে পৃথক, দিয়েছে একটি থেকে আর একটিকে স্বাতন্ত্র্য | - 
প্রাণবায়ুর সজোর নির্গমনের জন্য ‘খ’ এর নাম হয়েছে “মহাপ্রাণ ধ্বনি” | ‘ক’ এর 
ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ অল্পপ্ৰাণ স্পর্শধবনি, ‘খ’ 
তখন চিহ্নিত হচ্ছে জিহ্বামুলীয় বাঁ পশ্যাত্তালুজাত অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। এ 
থেকে বোঝা যাবে ‘ক’ এবং এ" উভয় ধ্বনির উচ্চারণেই স্বরতন্ত্রীর কাজ নেতিবাচক 
(negative), ইতিবাচক (Positive) নয় অর্থাৎ এ ছু*টি ধ্বনির কোনটির উচ্চারণেই 
স্বরতন্ত্রী সক্রিয়ভাবে কেপে ওঠে না, থাকে নিক্তিয়। 

‘ক’ এর. স্বল্পপ্রাণতা এবং ‘খ’এর মহাপ্রাণতা এ ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিরীতি দিয়ে 

পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়েছে। এদের উচ্চারকদ্বয়ের পশ্চাৎরুদ্ধ বাতাস-. 


নির্গমনের প্রক্রিয়া এনেছে এদের মধ্যে তারতম্য এবং বৈশিষ্ট্য । কি গুণে ‘ক’ এবং 
‘গৃ’ কি খখ’ এবং গ” পৃথক হচ্ছে এবারে তা দেখ! যাক।: উচ্চারণের স্থান এবং 
স্পর্শতাগুণ এদের সবের মধ্যে ঠিকই আছে কিন্তু ‘ক’ এবং ‘গ’ এর মধ্যে পার্থক্য 
এসেছে স্বরযন্ত্রে নিক্ষ্িয়তা ও সক্রিয়তার বৈচিত্র্য থেকে। ‘ক’ উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে 
কীপন লাগেনি, ‘গ’ উচ্চারণে লেগেছে । 
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'গ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে কি না তা ভালো বোঝা যাবে ছু'কান হাতের, 
তালু দিয়ে বেশ চেপে বন্ধ ক'রে পরপর ‘ক’ এবং ‘গ’ উচ্চারণ করলে কিংবা শিশু 
কালে আমাদের মাথার খুলির মধ্যদেশে যে জায়গাটি তুলতুল করে-সে জায়গাটি ভান 
কি বাম হাতের তালু দিয়ে চেপে ধ'রে পর পর এ ছু'টো ধ্বনি উচ্চারণ করলে কিংবা 
আমাদের পুরুষদের স্বরযস্ত্রের যে অংশটি গলার ওপরে বাইরে থেকে উঁচু হয়ে 
থাকতে দেখা যায় (হালা কি মন্দ মেয়ে না হ’লে সাধারণত মেয়েদের উচু হয় না.) 
সেখানে আঙুল ছুয়ে পর পর ছু'টো৷ ধ্বনি উচ্চারণ করলে। “গ' উচ্চারণ কালে 
. স্বরযন্্রস্থিত স্বরতন্ত্রী ছ'টোতে একটা যে কীপুনির স্থষ্টি হয় এসব জায়গায় হাত দিয়ে 
তা ভালো বোঝা যায় ; অথচ একইভাবে হাত ছুয়ে ‘ক’ উচ্চারণের সময় সে বোধ 
তেমন জাগে নাঁ। অন্যান্য গুণের আপাত সাম্য থাকা সত্বেও স্বরযন্ত্রের নিষ্কিয়ত। 
এবং সক্রিয়তা দিয়ে ক" এবং “গ' পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। সে জন্যে 
‘ক’ এর ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চান্তালুজাত অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ- 
ধ্বনি, ‘গ’ তখন পরিচিত হয় জিহ্বামুলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অগ্পপ্রাণ ঘোষ পর্প- 

ধ্বনি নাম নিয়ে। j 


‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে কিংবা ‘ক’ এবং গে’ এর মধ্যে যে ধ্বনিগত পার্থক্য তা 
এদের পরস্পর থেকে পরস্পরের একটি বিশিষ্টতা দিয়ে । ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যেকার 
পার্থক্য পরস্পরের স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে, আর ‘ক’ এবং “গ’ এর মধ্যে 
পার্থক্য অঘোষতা এবং ঘোষতা দিয়ে, কিন্ত খ’ এবং ‘গ’ এর ভেতরের পার্থক্য স্থচিত 
হচ্ছে তাদের পরস্পরের দ্বিবিধ গুণগত দিক থেকে। ‘খ’ এর সংগে জড়িয়ে আছে 

'মহাপ্রাণতা আর অঘোষতা গুণ, কিন্তু ‘গ’ এর ভেতরে আছে ঘোষত! আর স্বল্প- 
প্রাণতা | ‘ক’, ‘খ’, কিংবা ‘ক’ ‘গ’ এর চেয়ে ‘খ’ এবং ‘গ’এর ভেতরের বৈপরীত্যের 
(০PP০0sition) পরিমাণ বেশী আর উক্ত বৈপরীত্যের সাহায্যেই তার! পরস্পরে 

.. স্বতন্ত্ৰ অৰ্থজ্ঞাপক ধ্বনি হিসেবে আমাদের ভাষায় ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 
_ এবারে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর ধ্বনিগুণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যাক। : 
উচ্চারণের স্থান এবং স্পর্শতা গুণ এ দু'টো ধ্বনিতেও আছে এদের গোত্রের অন্তান্য 
ধ্বনিগুলোর মত একই রূপে । অথচ পরম্পরের পার্থক্য সুচিত হচ্ছে একটিতে স্বল্প- 

প্রাণতা এবং অঘোষতা দিয়ে আর অন্যটিতে মহাপ্রাণতা৷ ও ঘোষতা -দিয়ে। অর্থাৎ 
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: “ক স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি কিন্তু ‘খ’ ঘোষ মহাপ্ৰাণ ধ্বনি। ‘ঘ’ এর ধ্বনিগত নাম 
" জিহবামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্ৰাণ ঘোষধ্বনি | একটি ধ্বনিকে এ নামে অভিহিত 
করলে যে হরফটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার রূপরেখ হলো “ঘ’, 
. অন্যভাবে বল্লে বলতে হয় ‘ঘ’ হরফের মধ্যে যে ধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে উচ্চারণ 
‘' করলে তার ধ্বনিগত রূপবৈশিষ্ট্য আভাসিত হবে পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট 
ঘোষধ্বনির ভেতর দিয়ে । | 
‘ক’ এবং তার সমস্থানোদ্‌গত বাকী তিনটি ধ্বনি ‘খ’, “গ” এবং “ঘ'এর মধ্যে 
গুণগত এধরনের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের মধ্যে স্পর্শতাগুণের এক্য থাকার জন্যে 
পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবৈজ্ঞানিকগণ এগুলোকে ‘ক’ বর্গায় ধ্বনি নামে 
অভিহিত করেছেন। 'বর্গাঁয় ধ্বনি*র অর্থ এদের পরস্পরের মধ্যেকার গুণগত সাম্য 
এবং এক্য এ ধ্বনিগুলোকে যেমন এক বগীঁয় বাঁধনে বেঁধেছে তেমনি এদের ভেতরের : 
বৈপরীত্যগুণ এদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিয়েছে ।,এ দিকে থেকে 
বিচার ক'রেই “প্রাগ স্কুলের’ সুইসজার্মান ধবনিবিদ প্রিন্স ট্রবেট্জকয় এদের ভেতরের 
bundle of co-relation এবং opposition counter এর কথার উল্লেখ 
করেছেন। 0০-1elai০৷ বা এক্য এদের চারটি ধ্বনির মধ্যেই যেমন রয়েছে তেমনি 
opposition বা বৈপরীত্যও রয়েছে এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট । কিন্তু 
বৈপরীত্যের মাত্রা কমে এসে নিয্নতম একক অবলম্বনে পৃথক হয়েছে ‘ক’ থেকে ‘খ’; 
এ+ থেকে ‘ঘ’ ; এবং ক’ থেকে “গ” আর “গণ থেকে ‘ঘ’। এ চারটি ধ্বনিকে এভাবে 
সাজালে আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট ইয়ে উঠবে £__ 
| 
এর অর্থ ‘ক’ স্বন্পপ্রাণ, ‘খে’ মহাপ্রাণ, অঘোষতা দু’টিতেই সমান ; গণ” স্বল্পপ্রাণ 
শ্ব’ মহাপ্রাণ ধ্বনি, ঘোষতা দু’টিতেই বর্তমান । আবার ‘ক’ অঘোষ ‘গ’ ঘোষ ; স্বল্প- 
_ প্রাণতার দিক থেকে দু*টিই এক জাতের ; ‘খ’ অঘোষ আর ‘ঘ’ ঘোষধ্বনি ; ছু+টিতেই 
. আছে মহাপ্রাণতা জড়িত । এদের এ পার্থক্য ধ্বনি গুণের ইতিবাচক হিসেবনিকেশ 
থেকে অর্থাৎ এদের কি কি গুণ আছে ত দিয়ে। এ ইতিবাচক ধ্বনিগুণই এদের 
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ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণে নেতিবাচক গুণেরও- আভাস তত করে দিচ্ছে। 

* এর অর্থ উপ্টোভাবে চিন্তা করলে ‘ক’ কিংবা ‘খ’তে এমন কি ধ্বনিগুণ নেই যা 
গা’ কিংরা ঘ'তে জড়িয়ে থেকে ‘ক’ এবং খ’কে ‘গ’ ও “ঘ” থেকে আলাদা করে 

*দিয়েছে এ কথা ভাবতে পারি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
“ক*তে ঘোষতা নেই, মহাপ্রাণত| নেই, আর ‘খ’তে ঘোষতা নেই, নেই স্বল্পপ্রাণতা ; :. 
আবার “ক তে ঘোষতা নেই, মহাপ্রাণতাও নেই, আর গগ'তে নেই অঘোষতা এবং ' 
মহাপ্রাণত| | ঠিক: তেমনি “গ’তে মহাপ্রাণতা নেই, অঘোষতাও নেই ; আর ঘেতে 
নেই অঘোষতা এবং স্বন্পপ্রাণতা ; আর “খ’তে নেই ঘোষতা এবং বল্পপ্রাণতা আর 
ঘ'তে নেই অঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা। এভাবে প্রত্যেক ধ্বনির মধ্যে যে গুণ 
আছে তা নয় বরং যে গুণ নেই তা দিয়ে -অন্যধ্বনি থেকে এর স্বাতন্র্যও শুচিত 
ক'রে তোলা যায়। ধ্বনির এহেন বিশ্লেষণের মধ্যেও এক রকম বৈজ্ঞানিক সত্যান্স- 
সন্ধিৎসার' পরিচয় পাওয়া যায়। 


প্রত্যেকটি ধ্বনিনির্দেশক এক একটী স্বতন্ত্র হরফ আছে। হরফগুলো যে ভিন্ন 
ভিন্ন ধ্বনির প্রতীক এ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি বা না করি, সামান্য লেখাপড়া 
জানলেও এক একটা 'হরফ দেখে সেটা পড়তে. গেলেই তার মধ্যে লিপ্ত ধ্বনিটি 
স্বতোচ্চারিত হয়ে যায়। যার! বিন্দুমাত্র লেখাপড়া জানেনা এবং কোন হরফের ‘হ’ ও 
চেনেন! তাদেরও দেখি কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনে তাদের জীবনাভিনয় করতে । 
তাদেরও কথার মধ্যে যে বিচিত্র-ধবনি ওঠে তার প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র তরঙ্গ, স্বত্ত 
আভাস, স্বতন্ত্র অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। উচ্চারণ স্থান এক হওয়া সত্বেও ধ্বনিগুণের 
সামান্যতম কি নিয্নতম বৈশিষ্ট্যে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে কি ভাবে পৃথক হয়ে গিয়ে 
পৃথক অর্থবোধক সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ গঠন করে, বাংলা কিংবা সংস্কৃত গোষ্ঠীর অন্যান্য 
ভাষাগুলোর বগীয় ধ্বনিগুলোই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । আশপাশের সব ধ্বনি ঠিক 
রেখে উচ্চারণের স্থানের অভিন্নতার দিক থেকে বর্গীয় ধ্বনিগুলোর ধ্বনিগত সামান্যতম 
গুণের পরিবর্তন করলেই স্বতন্ত্র ধ্বনি উত্থিত হ'তে দেখি। ধ্বনিগত উক্ত স্বাতন্তর্যই 
নির্দেশ করে স্বতন্ত্র অর্থবোধক স্বতন্ত্র শব্দের। মানুষ মুর্খ হোক, বিজ্ঞ হোক, 
প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভিন্নার্থবোধক সে শব্দই বাছাই ক'রে নিজের অজ্ঞাতসারে আপন 
কাজে লাগায় । ‘ক’ বর্গের চারটি ধ্বনিওয়াল! এ চারটি শব্দ নিই; যেমন +- 
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কো ]ল £--ক্‌+ ওল 

খো|ল £--খ্‌+ ওল 

গো [ল £:-গ্‌ + ওল 

ঘো|ল£-ঘ+ওল | 
* এচারটি শব্দের শেষোক্ত ধ্বনি “ল+ এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি ও’ সমানভাবে 
চারটি-শব্দেই যথারীতি বর্তমান রয়েছে। উচ্চারণ কালে বগীঁয় ধ্বনি চারটির গুণগত 
পার্থক্যের জন্য চারটি মৌখিক প্রতীক ( ৮০০৭] 3৮0১019 ) চারভাবে শ্রোতার. 
কানের ভেতর দিয়ে মস্তিকে পৌঁছে চারটি স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করেছে--ফলে 
তার মনের মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে ভিন্নার্থবোধক চারটি শব্দ । 


চ বৰ্গীয় স্পৃষ্টথবনি 


উচ্চারণ স্থান এক হওয়া সত্তেও ধ্বনির গুণগত দিক থেকে ‘ক’ বর্গের প্রত্যেকটি 
. ধ্বনি যেমন প্রত্যেকটি থেকে পৃথক '‘চ’, ‘উট’, “ত’, এবং পে’ বর্গেরও এক থেকে 
.অন্যধ্বনির মধ্যে তেমনি একই ভাবের পার্থক্য বিদ্যমান । | 

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে ‘চ', ছ’, ‘'জ’, ‘ৰ’ এ চারটি ধ্বনিকে প্রশস্ত দস্ত- 
মূলীয় (dorso- -৪1%101) ধ্বনি বলা হয়েছে। প্রাচীন বৈয়াকরণরা €চ’, বর্গীয় 
ধ্বনি গুলোকে তালব্য ধ্বনি বলেছেন। নকল তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে. পরীক্ষ। 
করে দেখা গেছে এ ধ্বনিগুলো শক্ত ও নরম তালু যা "আমাদের কাছে সত্যকার 
তালু নামে পরিচিত তার সংগে জিভের প্রয়োজনীয় অংশের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় 
না। উপর পাটি দাতের মাড়ি (০০৮ 11058)কে সুক্মরভাবে ভাগ করলে আমর! 
অগ্র-দুস্তমূলীয় (pre-alveolar) এবং পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post alveolar) এ 


-.- দু’ভাগ পাই । চ, ছ, জ, ঝ এ চারটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের ডগা এবং তৎ- 


সংলগ্ন ডগার পেছনের দিকে তথা জিভের পাতাকে তালুর অগ্র এবং পশ্চাৎ দস্ত- 
মূলের সংগে রীতিমতো: প্রশন্তভাবে মেলে ধরা হয় ; জিভের ডগা নীচের পাটি দাতের 
গায়ে লেগে থাকে-=-ফলে জিভের পাতার চাপের সবটুকুই পড়ে পশ্চাৎদস্তমূলের 
ওপরে। তা ছাড়। জিভ উপরের মাড়ির দ্রপাশ ঘিষে এমন চওড়া! ভাবে উঁচু হয় যে 
' জিভের ছুপাশ ছুমাড়ির দুপাশকেও রীতিমতো ছু'য়ে যায়। এ কারণেই চ বগীয় 
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ধ্বনিগুলোকে প্রাচীন বৈয়াকরণদের মত মতে! তালব্য ধ্বনি নামে অভিহিত ন! করে 
| dorso-alveolar বা প্রশত্ত দস্তমুলীয় ধ্বনি নামকরণ করতে চাই । - 

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে এ ধ্বনিগুলো সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে পৌছুনোর পর 
এবারে এদের উচ্চারণ পদ্ধতির. কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রাচীন বৈয়াকরণদের 
অনেকেই “চ' বর্গের ধ্বনিগুলোকে স্পৃষ্ট (0199198) না ব'লে affricates তথা : - 
ঘর্ষণজাত বা ঘুষ্টধ্বনি বলতে চান। ‘চ’, ‘ছ’, ‘জ’ ‘ৰ’ এধ্বনিগুলো সৃষ্ট না স্পৃষ্ট এনিয়ে 


- ..ধ্বনিতাত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। এ মতভেদের স্বাভাবিকত্ব আমি 


স্বীকার করে নিয়েই এদের সম্পর্কে আলোচনায় রত হ'তে চাই। শুধু এ ধ্বনি ক'টার 
কথাই বাঁ বলি কেন, ধ্বনি বিজ্ঞানের বর্তমান এ উন্নতির দিনে কোনধ্বনি বা ধ্বনি-বর্গ 
সম্পর্কে নির্ধারিত মত প্রচার করা যে কত বিপজ্জনক তা ষীর! এ বিজ্ঞানের অগ্র-”: 
গতির সংগে বিশেষ পরিচিত তারাই স্বীকার করবেন । এ কালের ধ্বনি বৈজ্ঞানিক 
ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্য হয় নিজের উচ্চারণকেই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন 
কিংবা বিশ্লেষণ-গ্রাহ্া ভাষাভাষীদের নির্ভরযোগ্য একজন প্রতিনিধির উচ্চারণ 
«অবলম্বনে সে ভাষার অঞ্চল বিশেষের বৈশিষ্ট্য নিয্ূপণ করার প্রয়াস পান। সুতরাং" : 
একজনের কিংবা অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ প্রকাণ্ড একটি দেশের ভাষাভাষীর . 
এবং সর্বাঞ্চলেরই যে বৈশিষ্ট্য নিরূপক হবে এমন কথা অভিজ্ঞ ধ্বনিবিদ স্বীকার 
করেন নাঁএবং দাবীও করেন না। উভয় বাংলার মতো এত বড় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 
ছ'কোটিরও অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা যেখানে বাংলা সেখানে একজনের 
কিংবা এক. অঞ্চলের লোকের উচ্চারণ দেশের সর্বাঞ্চলের এবং সকল মানুষের 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের নিরূপক না হওয়াই স্বাভাবিক । | 
এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে অঞ্চল বিশেষে “চ” বায় ধ্বনিগুলে! ডি 
কোন অঞ্চলে এগুলো মৃষ্ট আবার কোন অঞ্চলে শিস বা. উদ্মধবনিই। “আলোচ্য 
প্রবন্ধে আমি চলতি উপভাষার বাংলা ধ্বনিরই (Standard ০০110০00121) বিশ্লেষণ 
করছি। এ বিশ্লেষণে আমি আমার নিজের উচ্চারণ এবং কলকাতা এবং ভ তৎপার্শবর্তী 
কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চলের মৌখিক .ভাষা.আমার কাছে যে ভাবে ধরা 
দিয়েছে আমি তা-ই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ সব অঞ্চলের চ’ বর্গীয় 
ধ্বনি আমার কানে প্রায় স্পৃষ্টের (plosive-like-affricates) চেয়ে যথারীতি, 
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সিরা প্রতিভাত হবেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এবং 
আফ্রিকান ষ্টাডিজের ধ্বনি ও ভাষাতত্ব বিভাগের গবেষণাগারে নকল তালুর সাহায্যে 
পরীক্ষা করে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে বে চলিত বাংলার ‘চ’ ব্গীয় ধবনি- 
গুলো স্পর্শ-তথা স্পৃষ্ট (91951%5 ৪0Und5) ধ্বনিই। 

অর্থাৎ ‘চ’ এর উচ্চারণে জিভের ডগার পেছনের দিক তথ! জিভের পাতাকে 
তালুর অগ্র এবং পশ্চাৎ দস্তমূলের সংগে প্রশত্তভাবে সংযুক্ত ক'রে ক্ষণকালের জন্য 
ফুসফুস চালিত বাতাসের গতিপথ রুদ্ধ করা হর । পরস্পরের এ সংযোগ দ্রুত বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার সংগেই ফটু ক'রে বাতাস বের হয়ে যায়--স্বরতন্ত্রীতে লাগেনা কোন কাপন, 
বাতাসের গতিও অবশ্য প্রবল হয়না, ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাকে প্রশস্ত দস্তমূলীয় 
. অঘোষ অল্পপ্ৰাণ স্পর্শধবনি, (dors0-alveolar (বা palato-alveolar) ৬ ০1০৩- 
‘ Jess unaspirated blosive sound) বলতে পারি এবং ইন্টারন্যাশনাল 
ফোনেটিক স্কিপ্টের ‘০’ প্রতীকটির সাহায্যে এ ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করতে পারি। 

চল্তি কথ্যভাষায় ‘ছ’ ধ্বনিও ‘চ’ এর স্থান থেকে এবং চ' এর মতোই উচ্চারিত 
হয়, তবে ছ’ উচ্চারণের বেলা উচ্চারকদ্বয়ের যুক্ত অবস্থ। থেকে মুক্ত হবার সময় তাঁদের 
পেছনে আটকানে! একঝলক বাতাস দ্রুত বের হয়ে যায় ; অর্থাৎ ‘ছ’ পৃথক হয় চি? 
থেকে তার মহাপ্রাণতা গুণের জন্য | ‘ছ’ উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনা। 
সুতরাং ‘ছ’ এর ধ্বনিগত নামকরণ করা যেতে পারে (00759 বা palato-alveolar 
voiceless aspirated sound) প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোধ মহাপ্রাণ স্পর্শ-ধবনি। 
এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক ক্রিপ্টের “০, প্রতীকটির সাহায্যে এ ধ্বনিটিকে 
চিহ্নিত করতে পারি। 

চলতি কথ্যভাষায় ‘জ’ এর উচ্চারণও €চ’ এর স্থান থেকে এবং রীতির দিক 
থেকেও ‘চ’ এর মতোই; তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, 'জ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে 
যায়, ফলে ধ্বনিটি হয় নিনাদিত। অন্য কথায় ‘জ’ ঘোষধ্বনি। এর ধ্বনিগত নাম 
(dorso বা palato-alveolar voiced unaspirated sound) প্রশস্ত দন্ত- 
মূলীয় অল্পপ্ৰাণ ঘোষস্পর্শধবনি। ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক ক্রিপ্টের dz প্রতীক দিয়ে 
একে চিহ্নিত করতে পারি। | 

খৰ’ এর উচ্চারণও ‘চ’ এর স্থান থেকে'। বর্গের অন্যান্য ধ্বনির সংগে এর পার্থক্য 
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এর উচ্চারণ সময়ে বাতাস বেরোনোর বেগ হয় বেশী এবং স্বরতন্ত্রীও হয় প্রকম্পিত। 
সেজন্যে ঝ* যেমন ঘোষ তেমনি মহাপ্রাণ। এর ধ্বনিগত নাম (৫0150 বা palato 
alveolar voiced aspirate SO0Und) প্রশস্ত দন্তমূলীয় মহাপ্রাণ ঘোষ 
স্পর্শধবনি । J 
উচ্চারণ রীতি এবং ধ্বনি গুণের দিক থেকে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যে পাথক্য 
‘চ’ এবং ‘ছ’ এর মধ্যেও তাই। অর্থাৎ চ' এবং ‘ছ’ এর মধ্যে অঘোষত! সমানই 
কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে স্বল্প প্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে। 
আবার ‘খ’ এবং ‘গ’ এর মধ্যে কিংবা ‘গ’ এবং ‘ঘ’ এর মধ্যে যে পার্থক্য ‘ছ’ এবং 
জজ” এর মধ্যে কিংবা "্জ এবং ৭ঝ” এর মধ্যেও রয়েছে তা-ই। ধ্বনি উচ্চারণের 
স্থানের দিক থেকে ‘চ’ 'ছ’ ‘জ’ এবং “ঝ' এর মধ্যে যে এক্য বা সমন্বয়, রীতি এবং 
ধ্বনি গুণের দিক থেকে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা, অঘোষতা একং ঘোষত! তাদের 
প্রত্যেকের মধ্যেই তেমনি রচনা করেছে পার্থক্য | ‘ক’ বগীঁয় ধ্বনির মতে! এখানে 
তাই দেখি bundle of corelations এবং opposition counters এ ধ্বনি- 
গুলোকে একই সংগে এক হারে গেঁথেছে আবার প্রতেকটি থেকে প্রত্যেকটিকে পৃথক 
ক'রে দিয়েছে। এ মন্তব্য যে কত সত্য তা ‘কোল’ ‘খোল’ ‘গোল’ ও ‘ঘোল’ শব্দ চতু- 
ট্য়ের মতে। ‘আল্‌’ শব্দের পূর্বে ‘চ’ বর্গের চারটির ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সুচক চারটি গুণ 
সংযোগ ক'রে চারবার উচ্চারণ করলে দেখা যাবে যে একটি অক্ষর-জ্ঞানশুন্য মুর্খ মান্য 


চাুল্‌ 

ছা]ল্‌ 

জাল 
এ চারটি শব্দ বলে বা শুনে চারভাবে সাড়া দিচ্ছে । কারণ এদের এক একটির 
ধ্বনির এক একটি গুণই তার কানের ভিতর দিয়ে মত্তিষ্ক হয়ে মরমে পৌঁছে এক এক 


রকমের ভাবান্যঙ্গের স্থষ্টি করেছে! 








চবীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি 


ব্যক্তিবিশেষের মুখে এবং অঞ্চল বিশেষে ‘চ’ ছছ’ ‘জ’ এবং ‘ঝ’ এ ধ্বনিগুলো 
উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে প্রশস্ত দস্তমূলীয় হওয়া সত্বেও রীতির দিক থেকে স্পর্শ 


৩০ সাহিত্য পত্রিক!। বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


না হয়ে খৃষ্ট বা ঘর্ষনজাত এমনকি নিছক শিসজাত ধ্বনিরূপেও উচ্চারিত হতে পারে। 
চ’ ছ’ ‘জ’ এবং ‘ৰ’ এর শিসজাত (71০811৩) উচ্চারণ পূর্ব-বাংলার অঞ্চল 
বিশেষে কখনও কখনও শোন! যায় কিন্তু এদের ঘর্ষনজাত উচ্চারণও নিতান্ত কম 
শোনা যায় না। চ’, ছ’,জ’, “ঝ* উচ্চারণ রীতি অনুসারে স্পৃষ্ট ন! ঘুষ্ট তা 
নির্ভর করে এ গুলোর উচ্চারণের সময়ে ‘বক্তার উচ্চারক অংশ দুইটি (অর্থাৎ 
জিবের পাতা ডগা-সংলগ্ন পাতা উপরের মাড়ির তথ! দস্তমূলের সংগে যেভাবে 
সংযোগ সাধন করেছে) তার পেছনের ফুসফুসাগত বাতাসের চাপে কিভাবে 
মুক্ত হচ্ছে তার ওপর । বদি উচ্চারক অংশ দুইটির যু্তাবস্থা৷ পেছনের বাতাসের 
. চাপে দ্রুত আলগা হয়ে যায় এবং সেভাবে উদ্রিক্ত ধ্বনিটি নিতান্ত স্বচ্ছভাবে 
শ্র্ত হয় তা হ’লে তা স্পৰ্শ ধ্বনি কিন্তু পেছনের বাতাসের ধাক্কায় একেবারে 
আলগা না হয়ে উচ্চারক দুইটি বদি অপেক্ষাকৃত ধীরে আলগা হয় এবং 
আলগা হবার সময়ে বাতাসকে যদি একটু চাপ দিয়ে দেয় তা হ’লে যে ধ্বনিটি 
উচ্চারিত হয় তা স্পর্শ ধ্বনির মতো স্বচ্ছ নয় ; অন্য কথার ধ্বনি গঠন এবং উচ্চারক 
অংশ ছু*টির যোগ সাধন এবং পৃথক করণের দিক থেকে এরাও একরকম স্পর্শ- 
'ধ্বনিই তবে, উচ্চারক দুইটির আলগা হবার সময়ে উদ্থিত ধ্বনিটির এ সামান্যতম 
অল্পষ্টতাই-স্পর্ণ “চ* এছ", ‘জ’ এবং “ঝ’, এর তুলনায় এদের পার্থক্য রচনা করে। 
এ ভাবে উচ্চারিত ‘চ’, ছি’, জ’, বি’ কেই সৃষ্ট ধ্বনি বলা যায় এবং চিহ্নিত করা 
যায় যথাক্রমে 45, 97”, ৭, এবং ৭৫৪), এর সাহায্য । এরকম অবস্থায় ‘চ’ 
(85) এর ধ্বনিগত নাম হয় প্রশস্ত দত্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ঘৃষ্ট ( ৫০15০- 

“alveolar unvoiced and unaspirated affricate sound), °® (tsh)<র 
প্রশস্ত দস্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ ঘুষ্টধ্বনি (dorso-alveolar unvoiced 
aspirated affricate sound), “জ' (dz) এর প্রশস্ত দর্তমূলীর ঘোষ অল্পপ্ৰাণ 
ঘৃ্ঠধ্বনি (dorso-alveolar voiced unaspirated affricate sound) 
এবং ‘ৰ? (028) এর নাম হয় প্রশস্ত দত্তমূলীয় ঘোষ মহাপ্রাণ সৃষ্টধবনি (dor50- 
alveolar voiced aspiratcdzaffricate sound) I 

' ইংরেজীতে স্পৃষ্ট কি সৃষ্ট কোনভাবেরই মহাপ্রাণ ‘ছ’ এবং ‘ঝ’ ধ্বনি দুটোর 
অস্তিত্ব নেই কিন্তু ইংরেজীর ০0010 এইং 1811 শব্দ দুটির ‘চ’ (65) এবং ‘জ’ (02) 


বাংলার ব্যঞ্জনধবনি | ৩১ 
ধ্বনি ছুটি যথাক্রমে দুষ্ট (80089) ধ্বনি। ঢাকার কুটিদের মুখে ‘চ’, “ছি জর’, 
এবং ‘ৰ’ ধ্বনি গুলে! দুষ্ট রূপে উচ্চারিত' হয় এবং তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় 
তাদের ‘চাকর’, চাচ্চা, চাকা, জাইলা, ঝাল’ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে । 

পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ‘চ', ছ, 'জ', এবং ‘ঝ’ ধ্বনি চারটি স্পৃষ্টও 
নয় ঘৃষ্টও নয়; রীতিমত শিসধ্বনি (01০8০) রূপে উচ্চারিত হয়। সে রকম 
ক্ষেত্রে এদের উচ্চারক অংশ ছু'টো। সংযুক্ত হ'য়ে ফুস্ফুস্-চালিত বাতাসের পথ 
কিছুক্ষণের জন্যও রুদ্ধ করে ন!। উচ্চারক ছু'টো সংযুক্তও হয় না, জিভের ভগাসংলগ্ন 
পাতা দত্তমূলের দিকে উত্তোলিত হয়ে বায়ুপথ এমনভাবে সংকীর্ণ ক'রে দেয় যে 
বাতাসের গায়ে ঘষা লেগে এধ্বনিগুলে। উচ্চারিত হয়; ফলে “চাচা” শব্দের উচ্চারণ 
প্রতিভাত হয় ‘সাস!’ রূপে, 'ছাওয়াল” শব্দ “সাওয়াল” রূপে উচ্চারিত হতে শুনি, 
‘জানতে’ শুনি গুনতে ধরণের, আর ‘ঝাল’ তখন জিভে মুখে লাগে না, কানে এসে 
ধাক্কা দেয় প্গাল” হিসেবে! এ রকম ক্ষেত্রে উচ্চারণ স্থানের প্রশস্ত দৃত্তমূলীয় . : 
(dorso-alveolar) নাম ঠিক রেখে “চকে অঘোষ অক্পপ্রাণ শিস বা উদ্মধবনি, 
ছকে অঘোষ ' মহাপ্রাণ শিসধ্বনি, ‘জ’কে ঘোষ অল্পপ্রাণ শিসধ্বনি এবং ঝরে 
ঘোষ মহাপ্রাণ শিসধ্বনি নীম করতে পারি। | রে 

বিচিত্র উপভাষার ললানারঙ্গে' ভরা উচ্চারণের দেশ এ বাংলায় ০” জ' 
এবং ‘ঝ’ হরফগুলো একটা সমস্তারই স্থষ্টি করেছে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা . 
যাবে প্রচলিত কথ্য উপভাষায় এগুলো স্পর্শধবনিই, ঢাকার সহর অঞ্চলে এগুলো 
খৃষ্ট এবং পূর্ব বাংলার অঞ্চল. বিশেষে এর! শিসধ্বনিই। এরকম ক্ষেত্রে কোন তথা- .. 
কথিত ধ্বনিবিদ এদের .0:877301607 এর প্রশ্ন তুলে যদি বলেন €চ’ প্রভৃতি. 
ধ্বনির জন্য ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক গ্যাসোসিয়েশান যে চিহ্ন নির্ধারিত করে 
দিয়েছে অর্থাৎ ইংরেজীর ‘চার্চ, (9০: 05, (99 15) ‘জাজ (22) প্রভৃতি শব্দ 
লিখিত যে প্রতীক ব্যবহার কর! হয় বাংলার জন্যও সর্বত্র সেগুলোই প্রযোজ্য তাহলে 
তিনি ভুল করবেন। ধ্বনি বিজ্ঞানের সংগে যাঁদের যথার্থ পরিচয় আছে তাদের 


কাছে ধ্বনির অক্ষর বা প্রতীক বড়ে! নয়, ধ্বনিই সর্বেসর্বা, তাদের মতে যে কোন 
প্রতীকের সাহায্যেই যে কোন ধ্বনির প্রতিলিপি নির্মাণ কর! যায় তবে সুবিধা . 
অসুবিধার ‘কথা ভেবে তারা তা করেন না। প্রাচীন সংস্কার এবং অক্ষরের 
এঁতিহাসিক মুল্যকেই বড় স্থান দিয়ে থাকেন। 


৩২ | সাহিত্য পত্রিকা ৷ বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


ংলাতে আলোচ্য ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ যে ভাবেই করিনা কেন, 
লিখবার একটি মাত্র পদ্ধতিই রয়েছে । যেখানে যে ভাবে উচ্চারিত হয় একই 
পদ্ধতিতে লিখিত হওয়ার জন্যে সেখানকার লোকের কোন অসুবিধা হয়না কারণ 
এ ধ্বনিগুলে। যাদের .কাছে স্পর্শ তাদের কাছে স্পর্শই, ঘুষ্টভাবে যেখানে উচ্চারিত 
হয়, সেখানে ঘুষ্টই এবং শিসধ্বনিওয়ালাদের কাছে শিসধ্বনিই কিন্তু দেশের সমস্ত 
অঞ্চলের লোকদের এতেই হয় অসুবিধা । কারণ আমার কাছে ‘চ’ 'ছ’ 'জ' এবং বঝ’ 
হরফগুলোর ধ্বনিগত মূল্য স্পৃষ্ট, ঢাকার কুট্টীদের কাছে (এদের মূল্য) ঘৃষ্ট। ঢাকার 
প্রাস্তবর্তী নোয়াখালী কি চট্টগ্রামের লোকের কাছে এদের মূল্য শিসজাত। ওদের এ 
ধ্বনির উচ্চারণে আমি যেমন হাসি কি মনে মনে ব্যাঙ্গ করি আমারটা শুনে ওরাও 
হয়তো তেমনি করে । বাংলার এ ধ্বনিগুলোর রীতি মাফিক আলাদা আলাদা প্রতি- 
লিপি.-করণ সহজসাধ্য নয় কেননা আমাদের হরফসংখ্য! তাতে ফেঁপে উঠবে, কিন্ত 
ইন্টারন্াশশ্যাল ফোনেটিক ক্ষিপ্ট কিংবা তার অনুসরণে রোমানে-যেখানে প্রত্যেকটি 
. ধ্বনির জন্যেই এক একটি প্রতীক রয়েছে সেখানে এ ধ্বনিগুলোর প্রতিবিদ্বিত করণ 
আদৌ কঠিণ নয়। এ ব্যবস্থায় কোন ধ্বনিকেই একটি নির্দিষ্ট হরফে বেঁধে রাখা 
যায়না, প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য যে নির্দিষ্ট হরফ আছে ধ্বনি তার স্বরূপে এবং স্বীয় 
প্রকৃতিতে ধ্বনিবিদদের কানে যথারীতি মূর্ত হয়ে উঠলেই তাকে তার নির্দিষ্ট হরফ 
দিয়ে চিহ্নিত কর! চলে। এর জন্যে প্রয়োজন ধ্বনিটা কি তা কানে যথাযথ ধরে' 
মস্তিষ্কে উপলব্ধি করা । ‘চ’ বগীয় ধ্বনি যদি স্পর্শ প্রতিপন্ন হয় তা হ'লে যথাক্রমে 
০১), ] এবং 117 রূপে লেখা যেতে পারে, যদি ঘুষ্ট হয় তা হ'লে £5, 090, 2 এবং 
. ৫87 রূপে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু শিসজাত হ'লে কি করা যেতে পারে? সে রকম 
হলে ‘চ’ কে ‘০’ দিয়ে, ‘ছ’ কে ৷ দিয়ে ‘জ’ কে ৭ দিয়ে এবং ‘ঝ’ কে হ৷ দিয়ে 

লেখার প্রস্তাব করি। রি | | 
(অসম্পূর্ণ) 





॥ বাংলা অভিধান |. 
॥ | oO " সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন - 


বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার নূতন একটি'অভিধান-প্রণয়ণ করার ভার গ্রহণ 
২ করিয়াছেন বলিয়া শুনা গেল । বাংল! ভাষার একাধিক অভিধান -থাকা সত্বেও নূতন 
একটি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না নানা কারণে। প্রথমতঃ 
পূর্ব পাকিস্তানে এযাবৎ কোন অভিধান সংকলিত বা প্রকাশিত হয় নাই । দ্বিতীয়তঃ 
প্রচলিত অভিধানগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার সম্যক পরিচয় পাওয়! যায় না। 
' পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত বহু শব্দ এ সমস্ত অভিধান হইতে বাদ পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ 
বাংলার এমন অভিধান নাই বা বিরল যাহাতে ইংরেজী অভিধানগুলির মত শব্দের 
উৎপত্তি, উচ্চারণ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। ইংরেজী- একখানা অভিধান 
খুলিয়া অনায়াসে একটি শব্দের উচ্চারণ নির্ণয় কর! চলে, উহার উৎপত্তি কোথা: - 
হইতে তাহা স্থির কর! যায়, এবং কিরূপে শব্দটি ব্যবহার করিতে হইবে. তাহাও 
দু'একটি উদাহরণ দিয়া রুঝাইয়! দেওয়া হয়। অথচ আশ্চর্যের কথ! উচ্চাঙ্গের বাংলা 
অভিধানেও উচ্চারণের কথাটা একেবারেই উল্লেখ করা হয় না। অবাঙ্গালী তো দুরের- 
কথাঃ অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষেও শব্দের সঠিক উচ্চারণ নির্ণয় কর! 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। এগুলিকে তাই পূর্ণাঙ্গ অভিধান বলা অন্ুচিত। , 
বাংল! অভিধানগুলির এই ক্রুটির কারণ বিবিধ । অভিধানগুলি একান্তভাবে 
বাঙ্গালী পাঠকের জন্যই লিখিত, এবং বাঙ্গালী পাঠকেরও য়ে বাংল! শব্দের প্রয়োগ 
ও উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন সংশয় ‘ঘটতে পারে সেকথা অভিধান-প্রণেতাঁগণ কখনও 
ভাবিয়া দেখেন নাই। তাছাড়া অনেকের ধারণা যে ইংরেজীর মত বাংলা শব্দের 
বানান ও উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই | এ ধারণা বে ভিত্তি হীন তাহ! ছু'একটি উদাহরণ : 
দিলেই সুস্পষ্ট হইয়া, উঠে। ইংরেজীতে NIGHT, GHOST, ROUGH, 
ইত্যাদি শব্দ তনু এর-উচ্চারণে যে তারতম্য অথবা KITE, ELITE, DEFI- 
NITE ইত্যাদি শব্দে স্বরবর্ণ [ এর উচ্চারণে যে তফাৎ আমরা লক্ষ্য করি বাংলায় 
তাহার নজীর একেবারেই নাই বলা চলেনা । বাংলা এ, অ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ হ, য, 
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তত, 88৯87 ও বাবা ছাদ 


প্রভৃতির' তা স্থানভেদে প্রচুর তারতম্য লক্ষিত হয়। এবার, এক, এমন, গেল, 
রর ER Sd) এ বর্ণের উচ্চারণ নিশ্চয়ই এক বা Unif০1৷ নহে বাহা, উহা, 
বাক্য-এখানে “এর উচ্চারণে প্রভেদ রহিয়াছে? জ্ঞানের জ-এর সহিত চ-বর্গের 
জ-এর সাধারণ উচ্চারণের কোন মিল নাই। “অ+-র উচ্চারণ লইয়া মতভেদ বা ভুল. 
ক্রটি হওয়ার সন্তাবনা রহিয়াছে আরও অধিক। আমরা ভাল, কাল, রবি, কবি, ছবি, 
অরবিন্দ_ প্রভৃতি শব্দে ‘অ’-কারাস্ত অক্ষরের উচ্চারণ. ও-কারাত্ত অক্ষরের ন্যায় 
সর্বদাই করি--এবং সকলেই যে শুদ্ধভাবে করি তাহাও ন্‌হে। ৷ কিন্তু বাংলা অভিধানে 
এই উচ্চারণ সমস্যার কোন উল্লেখ থাকে না৷ } 
বাঙ্গালী পাঠক মুখে মুখে শুনিয়া এ সমস্ত শব্দের উচ্চারণ শেখে. । কোন অবাঙ্গালী 
পাঠক যদি বানান দেখিয়া উচ্চারণ শিখিতে চেষ্টা করে তাহার ফল কৌতুরপ্রদ হইবে 
বলিয়াই আমাদের ধারণ!। এমনকি মূল সংস্কৃত বা আরবী বা ফারসী শব্দের সহিত 
যাহার পরিচয় আছে তাহার পক্ষেও বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্ধারণ করা সহজ নহে। 
“অরবিন্দ” শব্দটির মূল সংস্কৃত উচ্চারণের সহিত বাংলা উচ্চারণের সম্পর্ক কোথায় ? 
বাংলা. “অ” ধ্বনির কৌন প্রতীক সংস্কৃতে নাই। সংস্কৃত “অ+ দীর্ঘ ‘আ'’-এর হুন্ব 
সংস্করণ মাত্র । 
"তাই দেখিতেছি, ইংরেজীর মত বাংল! শব্দের বানান ও উচ্চারণে প্রচুর প্রভেদ 
রহিয়াছে। অভিধানে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, একান্ত 


- আবশ্যক]: 


শব্দ-প্রয়োগের ব্যাপারে অধুনা-প্রকাশিত ‘চলন্তিকা’ প্রভৃতি দু একটি অভিধানে 
একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক উদ্ধৃতির অভাবে সব ক্ষেত্রে শব্দের 
প্রয়োগ সম্বন্ধে পাঠক বে নিঃসংশয় হইতে পারেন, তাহা বলা মুশকিল । 
'' প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলিতে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বাদ 
দেওয়। হইয়াছে, একথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অন্যতম কারণ এই যে বাংলা 
অভিধান প্রণেতাগণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হন না। 
বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য মূল্য-বিচার করা নহে; তিনি সত্যান্থসন্ধী ; তাহার কাজ তথ্য 
উদঘাটন করা। ব্যক্তিগত মুল্য-বোধের স্থান তাহার গবেষণায় নাই। অভিধান- 
প্রণেতার পক্ষে বৈজ্ঞানিকের নিলিপ্ততা আয়ত্ত কর! অনায়াস-সাধ্য না হইতে পারে; 


বাংলা অভিধান | এ ০ 00৩৫ 
. কিন্তু তিনি. যদি সমাজে শব্দের প্রচার ও প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ইচ্ছাহুসারে 
শব্দ বাঁছাই করিতে শুরু করেন, তাহ! হইলে তাহার অভিধানে প্রচলিত ভাষার কোন 
পরিচয় থাকিবে না। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দ কোন্টি গ্রহণ- 
যোগ্য এবং কোনটি ইতরোচিত বা SLANG রলিয়া। বর্জনীয়, তাহা অভিধান 


প্রণেতাকেই স্থির করিতে হয়। কিন্তু এব্যাপারে মুক্তবুদ্ধি লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে 


5 তাহার পক্ষে অনেক ভুল-্রান্তি এড়াইয়! চল সম্ভব। ডক্টর. জনসন তাঁহার বিখ্যাত 


অভিধান-সঙ্কলন করিতে বসিয়া ভাষার কৌলিন্য ও শালীনত! রক্ষার্থে বহু শব্দ বাদ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন আধুনিক অভিধান সংকলক ডক্টর জনসনকে অনুসরণ করা 
নিরাপদ মনে করেন না । ডক্টর জনসনের যুগে. ইংরেজী শব্দের বানানের কোন 
স্থিরতা ছিল না! এবং শব্দের অর্থ লইয়াও মতদ্বৈধের - অবকাশ ছিল প্রচুর। তাই 
ডক্টর জনসন আইন প্রণয়ন কারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন “to preserve 
the purity, and determine the sense, of our English idiom” | 

ডক্টর জনসনের এই আদর্শের .সহিত বর্তমান যুগের অভিধান প্রণেতাগণের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের তফাৎ অনেক । বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক 5. 1. HAYAKAWA 
বলেন যে, “The writer of a dictionary is a historian, not a law- 
81৮9৮ অর্থাৎ অভিধান-প্রণেতার কর্তব্য ভাষার ইতিহাস সংকলন করা ভাষা 
সম্বন্ধে আইন. প্রণয়ন করা নহে। HAYAKAWA আরও বলেন যে “The 
editor cannot be influenced by what be thinks a given: word -..- 
ought to mean.” অর্থাৎ শব্দের অর্থ কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সংকলকের 
ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য নাই। শব্দটি যে অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, নজীর সংগ্রহ করিয়! সংকলককে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । ্‌ 

বাংলা অভিধান-লেখকগণ কতটা এই রীতি মানিয়া চলেন, সে সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহারা এখনও ডক্টর জনসনের আদর্শ শিরোধার্য করিয়া 
বসিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তবে এ সম্বন্ধে যে নৃতন চিন্তার প্রয়োজন আছে 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। 

পূর্বপাকিস্তানে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ ও প্রচলন সম্বন্ধে মতালৈক্যের 
অন্ত নাই। জোর করিয়া কোন বিদেশী শব্দকে দেশী বলিয়া অভিধানে প্রবেশ 


পা 


৩৬ be সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ | 


করানো যেমন আপত্তিকর তেমনি প্রচলিত শব্দকে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 
বাদ দেওয়াও দূষণীর । এমন লোকের অভাব নাই যাহার! কৌলীন্যের দোহাই দিয়া 
ভদ্র সমাজে নিত্য-প্রচলিত,বাংলা শব্দকেও বিদেশী অথবা! ইতরোচিত শব্দ বলিতে 
দ্বিধা করেন না “আগা” শব্দটি সম্বন্ধে এ রকমের আপত্তি আমরা শুনিরাছি। 


অথচ মুসলমান বা হিন্দু এমন কোন ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানে নাই যাহার নিকট এই 
" শব্দটি অজ্ঞাত। এইরূপ মনোভাব লইয়া কোন অভিধান সংকলন করিতে বসিলে 


তাহার নির্ভর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান না! হইয়া পারা যায় না। এ সমস্যার একমাত্র 
সমাধান হইতেছে বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক দৃষ্টিভংগি লইয়! বাংলা ভাষার অভিধান 
রচন! করার চেষ্টা করা। বাংল! ভাষাভাষীর1 যে ভাষায় কথা বলেন বা সাহিত্য রচনা 
করেন তাহাকেই বাংল! ভাষ! বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কোন শব্দের মূল 
আরবী, কারসী, জর্মন, ইংরেজী বলিয়। তাহাকে বাদ দেওয়া বিজ্ঞান-সম্মত নহে! 
যথাযথভাবে বাংলা শব্দেব বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, অভিধান- 
লেখককে একাধারে বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিক হইতে হইবে। বাংলায় এতিহাসিক 
প্রণালীতে সংকলিত কোন অভিধান আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিভিন্ন যুগে 
কোন একটি শব্দ কি অর্থ বা কিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করার কোন 
ব্যবস্থা কোন অভিধানে করা হয় নাই। MURRAY সম্পাদিত OXFORD 
ENGLISH DICTIONARY ( ইহার প্রথম সংস্করণের নাম ছিল NEW 
ENGLISH DICTIONARY )—এর মত একটি অভিধান বাংলায় থাকিলে 
বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু তর্কের মীমাংসা অনায়াসেই কর! চলিত | 
OXFORD ENGLISH DICTIONARY বা O.E.D.-তে আ্াংলো- 
স্তাক্সন আমল হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত কখন কোন্‌ শব্দটি কোন্‌ অর্থে 
বা কিরূপে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা প্রচুর পরিমাণ উদ্ধৃতির সাহায্যে 
বুঝাইয়া দেওয়া! হইয়াছে। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতির সহিত সন তারিখ ওঁ .লেখকের উল্লেখ 
রহিয়াছে । সুতরাং অভিধান সংকলক যে ইচ্ছান্ৃযায়ী কোন অর্থ আবিষ্ধার করিয়াছেন 
এ রকমের সন্দেহের কারণ নাই। 0.E.D. ইংরেজী ভাবার সবচেয়ে প্রাথমিক 
অভিধান। কোন ইংরেজী শব্দের ইতিহাস, উৎপত্তি, প্রয়োগ, অর্থ, প্রকারভেদ 


সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিলে 0.E.D এর সাহায্যে কয়েক মিনিটের 


বাংল! অভিধান | ৩৭ 


মধ্যেই তাহার মীমাংস| কর! সম্ভব। 0.7.79 বহু ভাষাতাত্বিক, সাহিত্যিক, ও পণ্ডিতের 
সম্মিলিত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। ইহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া ইংরেজী সাহিত্য 
অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এবং সাহিত্য ছাড়াও নানা প্রকারের দলিল দস্তাবেজ 
খু'জিরা কোন কোন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ-রীতি উদ্ধার করিতে হইয়াছে। বাংলায় 
যে এইরূপ একটি অভিধানের প্রয়োজন কত অধিক তাহা বলা অনাবশ্যক। বাংলা 
একাডেমী যদি অভিধান সংকলনের ব্যাপারে 0.6.D.-র এঁতিহাসিক প্রণালী 


অনুসরণ করেন ; তাহারা বাংলা ভাষাভাষী সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। 
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পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়ান 
কাজী দীনমৃহম্মদ। 


মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুসলমানের অবদান বিস্তারে ও ব্যাপকতায়, স্থষ্টি-প্রাচূর্যে 
ও জনপ্রিয়তায় অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাব্যের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। বরং 
রোমান্টিক কাব্যস্থষ্টিতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণই, পথ প্রদর্শক। 
সেই যুগের বাংল! ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানদের হাতে এক নবরূপ লাভ করিয়াছিল। 
আরবী, ফারসী ও হিন্দী সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাব-বৈচিত্র অন্থকরণ করিয়া 
ংলার মুসলমান কবিরা এক নবধুগের সৃচন1 করিয়াছিলেন । 

লৌকিক ধর্ম ও দেবদেবীর অত্যাচারে মধ্যযুগের বাঙ্গালী জীবন আড়ষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছিল। মানুষের হাসি কান সুখ ছুঃখ যে দেবতার কাছে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া 
আসে, মানুষ সে দেবতারই হাতের পুতুল রূপে চালিত হইয়াছে । একটা মোহময়তায় 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার, বুদ্ধি ও বিবেক। হিংসাপরায়ণ হীণমনোবৃত্তিসম্পন্ন এই 
চতুর দেবদেবীর রোষকষায়িত দৃষ্টির বাহিরে যে মুক্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছিল 
তাহারই সন্ধান দেন সর্বপ্রথম মুসলমান কবিগণ। বিরাট পুঁথিসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও জীবনী ও অন্ুুবাদ-মুলক কাব্য রচনায় ও মুসলিম কবিগণ কম অগ্রণী 
ছিলেননা। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, মোহম্মদ খান, 
সাবিরিদ .খান, শাহ্‌ গরীবউল্লাহ্‌, সৈয়দ হামযা, কাজী দৌলত, আলাওয়াল, 
হায়াতমামুদ, শুকুরমামুদ প্রভৃতি কবিগণের নাম প্রথম শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও 
সকল দিকের বিচারে আলাওয়ালের স্থানই সর্বোচ্চ। তিনি সেই যুগের কোন পণ্ডিতের 
তুলনায় বিদ্যাবত্বায় ও পাণ্ডিত্য কোনও অংশে কম ছিলেন না। তিনি যে আরবী, 
ফারসী, বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাহার কাব্যগুলির 
মধ্যেই রহিয়াছে । (১) ইনি একদিকে যেমন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন, তেমন নানা 


(১) বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেইফুগে কোনও কবি ছিলেন না, 
. একথা জোরের সঙ্গে বলা ০০ মুহম্মদ ৪5 পদ্মাবতী প্রথম 
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পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল ৮: 7 ৩৯ 


শান্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন।: তিনি রিনা হি যোগশান্ত্র, কামশাস্ত্ী টিভি | 
আধ্যাত্মবিষ্ভা (তসউউফ), ইসলাম ও হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র ও ক্রিয়াপদ্ধতি, যুদ্ধবিদ্তা, 
" নৌকা ও অশ্বচালন। ইত্যাদিতে বিশেষ পারদ ছিলেন। তাহার মত নানা বিদ্ধা- - 
বিশারদ পণ্ডিত বীর সেষুগে ছিল বলিয়া জানা যায় না। (২) | 
আলাওয়ালের কাব্য সাধনা মোটামুটি অনুবাদমূলক | তাঁহার রচিত ‘পদ্মাবতী’ 
(১৬৫১) হিন্দী কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর উক্ত নামীয় কাব্যের অনুবাদ ছয়ফল- 
মুল্লক বদিউজ্জমাল’ (১৬৫৯) এ নামের উর্দূ অন্থবাদ অথবা মুল ফারসী কিতাব 
অরলম্বনে রচিত। (৩ ‘হ্প্তপয়কর’ (১৬৬০) পারস্যকবি নেজামী গঞ্জবীর উক্ত নামীয় 
কাব্যের অন্তবাদ। ইউসুফ গাদার রচিত “তোহফা” নামক ধর্মতত্ব বিষয়ক নিবন্ধের 
_ অন্থবাদ ‘তোহফা’ (১৬৬৪) এবং নেজামীর “সেকান্দর নামা'র অনুবাদ এ নামীয় 
পুস্তক (১৬৭৬) । ইহা ছাড়া কবি তদৃগুরু কাজী দৌলতের : অসমাপ্ত পু*থি ‘সতী 
ময়না ও লোরচন্দ্রানী” পু"থির দ্বিতীয়াংশ এবং কিছু বৈষ্ণব এবং ইসলামী মারেফাৎ 
মূলক পদ্যও রচনা করিয়াছিলেন। এপর্যন্ত ইহা ছাড়া তাহার ডি আর কোন পুথি 
বা'পদের সন্ধান পাওয় যায় নাই। | 
তাঁহার রচন! মোটামুটি অন্থবাদমূলক হইলেও ‘তাহার অনুবাদ মৌলিক রচনার 
স্পদ্ধা” রাখে। তাঁহার অন্গবাদে কোথাও আড়ষ্টতা বা অস্বাভাবিকতা নাই। তাহার 
অনুবাদের প্রায় সকলগুলিই ভাবানুবাদ, হুবহু ভাষাত্তরিত রূপ্‌ 'নহে। ভাবান্ছবাদ 
'বলিয়াই তাহার পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের ছাপ তাঁহার রচনার সর্বত্র সুস্পষ্ট । কবি 
নিজেই তাহার কাব্যের এক জায়গায় বলিয়াছেন, ***.* 
_ এইস্ুত্রে' কবি মোহাম্মদ করি ভক্তি, . | 
স্থানে স্থানে প্রকাশিল, নিজমন: উক্তি ॥ 
ৰ ‘বাস্তবিক তাহার সয়ান্‌ নান! বিধা বিশারদ পণ্ডিত সেযুগে আর কেহই ছিলেন না। 
.“মধ্যবুগে তাহার সমান এত বহগ্রন্থ রচয়িত৷ আর কেহ আমাদের চোখে পড়ে না। 
ভাষাজ্ঞান ও বহু গ্রন্থ রচন! এই ছুই. বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বি লক্ষণীয় 
কবি ।--এ--পৃঃ-॥|০--৮০ জি 
(৩) আলাওয়াল এক কাব্যের আখ্যান ভাগ সংগ্রহ করেছেন সম্ভবতঃ ১৬২৪ গ্রীষ্টাব্দে রচিত 


কবি গহবাছির এ নামের উর্দু পুস্তক থেকে । গহবাছি ফারসী আরব্য-উপন্তাস থেকে 
জি যা কা গতিত সংস্কৃতি, পৃঃ ৫৯। 
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০:৪০ এ - সাহিত্য, পত্রিকা। বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


১ এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আলাওয়াল মোহাম্মদ জায়সীর 
পদ্ুমাবৎ কাব্যের হুবহু অন্থবাদ করেন নাই | স্থানে স্থানে” ‘নিজ মন উক্তি’ও প্রকাশ 
করিয়াছেন জয়সীর কাব্যের মূল কাঠামো ঠিক রাখিয়! কৰি ইচ্ছামত কবিত্বের রাশ 
আলগা করিয়া দিয়াছেন । মনে হয় অপর সকল কাব্যেও এই একই রীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনাকে একবোরে মৌলিক রচনা না বলিতে পারিলেও 
সেগুলি মোটামুটি বে স্বাধীন রচনা সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারেনা। এই গুণ বেশী 
থাকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌ আলাওয়ালের ‘সয়ফুল মুল্ল,ক বদিউজ্জমাল' কে 
তাহার মৌলিক রচনা বলিয়া উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন নাই। সত্যি ‘এরূপ 
নিপুণ অনুবাদ কম প্রশংসার কথা নয়।” . 

আমরা আলাওয়ালের ‘পদ্মাবতী’কাব্যের আলোচনা করিয়া উপরোক্ত অভিমত 
গুলির যথোচিত বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কাব্যখানি 
মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পছুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ । কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয় 
স্বাধীন অনুবাদ ; এবং কৰি তাই ইহাতে মৌলিক .কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ ও সময় 
পাইয়াছেন। কবি আক্ষরিক অনুবাদও করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার একটা 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ রত্রসেনের প্রার্থনা থেকে একটি: 
শ্লোক এবং তৎসহ তাহার অনুবাদ উদ্ধত কর! চলে। মূল শ্লোক__.. 

মুরখানাং প্রতিমা দেব £ . বিপ্রদেব হুতাশনঃ | 
যোগীনাং প্রার্থনা! দেবো দেব দেবো নিরঞ্জনঃ ॥ 
কবিরুত অন্ববাদ-_ 
| মুর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে আর. 
ব্রাহ্মণ সবের-দেব অগ্নি অবতার ॥ 
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন। . 
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ॥ 

আরও উদ্ধৃতি দেওয়া ঘায়। কোরাণের-_ 

কুল লাও কানাল বাহরু মেদাদাল্লেকালেমাতি রাবিব লানাফেদাল বাহরু কাবলা 
আন তান ফাদ! কালেমাতু রাবিব ওয়ালাও জে অনা! বেমিছলিহি মাদাদা।_ 
এই বাণীর অনুবাদ কবি এইভাবে করিয়াছেন £_- 
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সপ্তমহী সপ্ত স্বগ বৃক্ষপাত যত। 

সপ্ত শুন্য ভরি যদি স্থজয় কাকত ॥ 

এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী । 
দীঘি পুফরিণী কূপ মহী হয় যদি ॥ 
যত বিধি নর গহ আর বৃক্ষ শাখা! 
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী পাখা ॥ 
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তার! । 
জীববন্ত শ্বাস আর বরিষের ধারা ॥ 
যুগ যুগ বসি যদি অস্তুত লেখয়। 
সহত্স ভাগের একভাগ নাহি হয়। 


. (পদ্মাবতী ৬পৃ) 
কবি নিজেই বলিয়াছেন__ 


এহি বিধি চিহ্ন প্রভু করিয়াষে জ্ঞান । 

যেন মতে কোরানেতে করিছে বাথান ॥(৫ পৃ) 
হা মালিকিল মুলকে, তুতিয়াল মুলক! মানতাশাউ. ওয়াতানজিউল মুলক! 
মেম্মান্‌ তাশাউ, ওয়াতুত্রজ্জু মানতাশাউ, ওয়াতুজেলু মানতাশাউ।'_ 
এই বাণীর অনুবাদ £ ূ্‌ 

আদি অন্ত সংসারেতে সেই একরাজা। 

ত্রেলোক্যের জীবজন্ত করে তার পূজা ॥ - 

সবান ‘পর যে যেই সেই সে ঈশ্বর । 

যারে চাহে তার ছাঁয়া করে রাজ্যধর ॥ 

নৈরাশ করয়ে তিলে রঙ্কের প্রমাণ । 

‘আর কেহ নাহি তার দোসর সমান ॥ (8) 


জীবেরে গড়ূয় সেযে, গড়িয়া ভাঙ্গয়। 

ভাঙ্গিয়া৷ গড়য় পুনি, যদি মনে লয় ॥ 
__ওয়াতাখ্রেজুল হাইয়৷ মিনাল মাইয়েতে, ওয়া তাখরেজুল মাইতা৷ মিনাল হাইয়ে', 
এবং | 
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তাত মাত৷ দারা সত সকল বজিত। 
দোসর কুটুম্ব নাহি, বান্ধব রহিত।|. 
আপনি স্থজক সেই, ন! হয় সুজন | 
যেন ছিল তেন আছে, থাকিব তেমন ! 


“লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ 1-_ 
এর অন্ুবাদ-_এইবপে স্তুতি খণ্ড, হযরতের হেফাতের বয়ান, চারি আছহাবের বয়ান-_ 
এই সকল পরিচ্ছেদে কোরআন হাদিস ও ইসলামের ইতিহাসে কবির অপূর্বজ্ঞানের 
পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে । কেবল মাত্র অনুবাদেই যে তাঁহার কবিত্বের বেশী ক্ফুতি 
ঘটিয়াছে তাহা নয়, বরং রচন! যেখানে মূলের অনুগ হয় নাই-_ স্বাধীনভাবে ছুটিয়া 
চলিয়াছে, সেখানেই তাহার কবিত্ব নিজস্ব পথ খুণজিয়! পাইয়াছে। তিনি যে সর্বশান্ত্রে 
সুপণ্ডিত ছিলেন তাহার প্রমাণ তাহার কাব্যের সর্বত্র ছড়াইয়! রহিয়াছে । আর এই . 
সকলের বর্ণনাতেই তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। পা 

তিনি যে পিঙ্গলাচার্ষের অষ্ট-মহাগণের তত্ত্ববিচার করিতেও ওস্তাদ তাহা বুঝা 
যায় তাহার মগন সগন ইত্যাদির সুদীর্ঘ বর্ণনায় । 


মগন যগন' আর রগণ সগণ। 
ভগণ জগণ অন্তে তগণ নগণ ॥ 
এই অষ্ট-মহাগণ দেখহ বিদিত । 
বিরচিয়া কহে তবে গণের চরিত ॥ 


, তারপর “লঘুগুরু জানিলে গণের ভেদ পায়” বলিয়া-_-লঘুগুরু ব্যাখা করিলেন এবং 
প্রতিটি গণ ধীরে সুস্থে বর্ণনা করিয়া সংজ্ঞা দিয়া গেলেন। 


তিন গুরু হইলে তারে বলিয়ে মগণ | 
নিধি স্থির, বন্ধুপ্রাপ্তি হয় ততক্ষণ ॥ 
আছ্য লঘু ছুই গুরু হয় অন্তে যার। 
তাহারে যগণ বলি বুঝিয়! বিচার ॥ 

মধ্যে লঘু ছুই দিকে ছুই গুরু হয়। 
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয় ॥ 
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ছুই গণ গুণ কহি মনে করি কল্প। 

যগণে সাহস বহু, রগণায়ু অল্প ॥ 

অন্তে গুরু আন্তে মধ্যে লঘুর প্রচার । 

সুনিশ্চিতে জানিও সগণ নাম তার ॥ 

দুই দিকে গুরু একাক্ষর লঘু হেটে । 

তাহারে তগণ বলি জানিও প্রকটে ॥ 
গণ-গণের ব্যাখ্য। করিয়। ইহাদের ক্রিয়! ও বিভিন্ন গণের কি কি ফল লাভ হয় তাহার 
ফিরিস্তি দিয়াছেন । কবি রত্বসেনের মুখে যে বিদ্যা দিয়াছেন তাহা তাহার নিজেরই 


সম্বন্ধে খাটে । 
শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান। 


একে একে রত্ব সেন করিল বাথান ॥ 
সঙ্গীত পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার । 
নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার ॥ 
_ নিজে কাব্য যতেক করিল নানা ছন্দ। 
শুনিয়৷ পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ ॥ 
সব বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস। ' 
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস ॥ 
__এই বিদ্যা রাজা রত্বসৈনের থাকুক আর নাই থাকুক আলাওয়ালের যে ছিল, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা 
বলিয়াছেন তাহাও তাহারই জন্য প্রবোজ্য ৷ | 
আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুস্থানী । 
নানা গুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাত! গুণী ॥ 
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা | 
শিল্প গুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা ॥ 
শান্রজ্ঞান প্রমাণ করিবার জন্য নায়ককে (তথ! কবিকে) অষ্ট-নায়িকার লক্ষণাদি বর্ণনা 


করিতে হইল। 
অষ্ট-নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া । 
যেমত লক্ষণ তার শুন মন দিয়া ॥ 
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আদ্বে-নারী খণ্ডিতা, দ্বিতীয়া অভিসারী। 

তৃতীয়া বাসক শ্যা, বিপ্রলন্ধা চারি ॥ 

পঞ্চমে উৎকন্টিতা, কলহাস্তা যষ্টমে 

স্বয়ং দূতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে | 

স্বাধীন ভতিকার অষ্টমে লৈল নাম । 

যাহার যে মত গুণ শুন অনুপাম | 
বলিয়া অষ্ট-নায়িকার গুণাগুণ বর্ণনা করিলেন। এবং তত, বিতত, শুধির, ঘন, 
 অনাহদ-_-এই পঞ্চ শব্দের চরিত" পাঠ করিলেন । এইভাবে সঙ্গীত রি পরিচয় 
দিতেও তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। 

বৈষ্ণব বিধিমত রত্বসেনের দশ অবস্থার বর্ণনা করিয়া দশমী দশায় নিক্ষেপ 

করিয়া অবশেষে কবি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন। ওঝা বৈছ্ আসিয়া বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। 
কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকাপবন। 
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ || 
পরীক্ষিয়। নাড়িকা চাহিল গুণিগণে। 
নির্মল চন্দ্র সুর্য আপনা ভবনে ॥ 
সঞ্চার নাহিক কিছু কফ বাত পিত। 
কি হেতু চমকে মনে অঙ্গ পুলকিত। 
পদ্মাবতীর দশমী অবস্থায় কবি যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহ! দেখিয়া কোন 
ভেষজ কবিরাজও চিকিৎসা শাস্ত্রে আলাওয়ালের ত্রুটি ধরিতে পারিবেন ন!। সাধারণ 
লোক ইহা হইতে কিছু কবিরাজী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবেন! 

কোন সখী পাক তৈল শিরেতে ঢালন্ত ৷ 

কেহ কেহ হস্ত পাদ ঘসি তেল দেন্ত | 

কেহ আনি অঙ্গে ছিটে-শীতল চন্দন | 

বিচনী লইয়া কেহ দোলায় পবন ॥ 

কোন সখী শীঘ্র জল আনি দেন্ত মুখে। 

নাসা অগ্রে হস্ত দিয় কেহ শ্বাস দেখে ॥ 
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সিংহ তৈল গজধার! ঝাম্পে ভৃঙ্গ তৈল ॥ 
" বাল্য তৈল কচি নষ্টা বেল! খেল! তৈল। 
পাদরি গুধর! মাজা মার্জনা যে তৈল। 
নান! জাতি তৈল দিল শান্তনা হইল ॥ 
-__ঠৈলের ফিরিস্তি শুনিতে আধুনিক! পদ্মাবতীদের মনোহরণ হইবে 'না বটে, কিন্ত 
প্রাচীনাদের মধ্যে এখনো বোধ করি কাড়া কাড়ি পড়িয়া ঘাইবে' 
“যোগী খণ্ডে’ কবির যোগশাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়! রহিয়াছে। 
রাজ্যপাট তেজিয়! নৃপতি হইল যোগী । 
করেত কিংগরী লই বাজায় বিয়োগী ॥ 
শিরে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর। 
কক্ষে সিঙ্গা ডম্বরু ব্রিশুল লৈয়৷ কর ॥ 
মেথালি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা | 
কান্থা চক্র আপার বসিতে যুগছাল ॥ 
চকমক পাথর আর পায়েত পাওরি। 
হস্তেতে দ্বাদশ লৈল বটুয়া ধান্ধারি ॥ (১০৭) 


সত্যব্যাখ্যা, মুখব্যাখা। ও নিন্দ্রাব্যাখ্যায় যে চমৎকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা তৎকালীন সাহিত্যে সাধারণতঃ মিলেনা | পদ্মাবতীর বিবরণ শুনিবার জন্য রত্ন 
আগ্রহে শুককে বলিতেছেন» 


সত্য কহ শুক বর সত্য জগমুল। টি SUE ATCT 
সত্যতে বান্ধিছে সৃষ্টি সত্যবাদীজন | 
সত্যহতে লক্ষ্মী বল জানিও কারণ ॥ 
যথা সত্য তথাতে সাহস বৃদ্ধিপায়। 
সত্য হইতে সতী নারী স্বামী সঙ্গে যায় ॥ 
সত্য হৈতে সত্যবাদী ছুইজগে তরে ৷ 
সত্যবাদী জনেরে জগতে স্নেহ করে ॥ 
পক্ষী তার জবাব দিতেছে ঃ 


৪৬ সাহিত্য পত্ৰিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 
সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ। 
পতিতের অসত্য বচন বজ্াঘাত ॥ 
সমুদ্র বহিএ মাঝে সত্যের কাণ্ডার। 
| বিনি সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার 
নিদ্রা মাহাত্য বর্ণনা £ 


নিদ্রা সে পরম সুখ জগত মোহন। 
যোগ নিদ্রা হতে সিদ্ধি পায় যোগীগণ ॥ 
ভয় চিন্তা হতে যার বুদ্ধি নহে স্থির । 
নিদ্রায় ব্যাপিলে হয় অচিন্ত শরীর ॥ 
ভাগ্য বিপরীত হইলে খণ্ড সব সখ । 
অখণ্ডিত সুখ নিদ্র! না হয় বিমুখ ৷৷ 
আর যত সুখ কার আছে কার নাই । 
নিদ্রাসুখ সর্বভূত ব্যাপিল গোসাঞি || 
নৃপতি কোমল শয্য| সুখ যেন মৃত । 
তেন মনে দুঃখী জন কাটে ভূমিগত ॥ 
কোন বস্ত দিয়া কবি উপমিব তারে। 
যাহার বসতি হৈছে চক্ষের মাঝারে ॥ 
জ্ঞান হীন জনে যেই নিদ্রা নাহি চিনে । 
সর্বস্ব হারায় হেন নিদ্রার কারণে 


শিক্ষিত সমাজের উপর তখন যে বিভিন্ন ধর্মবেত্তাদের প্রভাব ছিল তাহাদের নামোল্লেখ 


গুণাগুণ বর্ণনায় তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট । বিভিন্ন গুরুর সঙ্গে রত্বসেনের তুলনা করিয়া 


শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করা হইয়াছে। 


শুকে বলে, শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত। 
সব হবে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত ॥ 
গোপীচন্দ্র পতি জিনিলা তুমি যোগে ॥ 
সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে ॥ 


i. 
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_গোরক্ষে আসিয়া তোম। সিদ্ধি দিল হাতে ৷. 
তোমারে না পারে জ্ঞানে মছন্দর নাথে ॥ 
আলাওয়ালের দর্শন জ্ঞান: ও ছিল অপূর্ব । আরবী ফারসী উর্দু হিন্দী ও সংস্কৃত 
যোগশাস্ত্রে যেমন তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া 
উঠিয়াছে তসউউফ বা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে। এসব স্থলে এমন উচ্চভাবের বিকাশ হয়েছে 
যে, মনে হয়, কবি গভীর অন্তদূর্টির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাহিক 
পাণ্ডিত্য একটা অতিরিক্ত ভূষণ মাত্র! কাব্য সম্পর্কে তাহার অভিমত ৫-_ 
কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরিপুর। 
দুরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর | 
নিকটেতে দূর যেন পুষ্পতে কণ্টিকা | 
দুরেতে নিকট মধু মাঝে পিগীলিকা ৷ 
বন খণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বস। 
নিয়ড়ে থাকিয়া ভেকে ন! জানায় রস ॥ 


এই পৃথিবীর হাঁটে কাব্যেরও হইল এই পরিচয় কিন্তু বিচিত্র মানব-চরিত্র কে 
বুঝিবে ? একজনের এক এক দিকে লক্ষ্য, এক একদিকে বৌক।. বিচিত্র সৌন্দর্যময় 
এই পৃথিবীতে | 
কেহ রঙ্গ চাহে, কেহ বিকিকিনি | 

_ কার হয় লাভ প্রাপ্তি, কার হয় হানি ॥ 
এখানে কাহারও লাভ আবার কাহারও লোকসান । দোকানদার সব মহিলা । তাহাদের 
রূপ সৌন্দর্য সকলের মনোহরণ করে, চোখে চটক লাগায় । তাহার! 
কুলুপ লাগায়ে মন হরি লয় বলে । 
বাজায় প্রেমের ফান্দে কত শত গলে ॥ 
কিভাবে 1 না, j - 
সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্ৰে করিছে করিছে গোপন। 
খলের মানস দহে তাহার কারণ ॥ 
যে হেন সুরূপা সব তেহেন চাতুরী। 
- নিজ প্রিয়তম! ভারে মাত্র কামাতুরী || 


8৮ 


আবার তাহার।-- 


সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


কোন স্থানে ইন্দ্রজালে দেখয় কৃহক। 
মিথ্যাবাক্য সৎ করে দেখাইয়া ঠক ॥ 
সেই সত্য চটকে তোষয় যেই নরে। 
গাঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে ॥ 
সেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ । 
হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভঙ্গ ॥ 


এই জগতের পথ বন্ধুর তেমনি ইহার মধ্যে গহন বন সুউচ্চ পর্বত আর অতি নিয় 


গহ্বর রহিয়াছে । 


এমন যে গড়, 


অধে উৰ্দ্ধে সে গড় বন্ধম নব খণ্ড ৷ 
উপরে উঠিলে মাত্র নিকটে-ব্রহ্মাণ্ড ॥ 


নবদ্বারে সেই গড়ে বজ্জের কপাট। 
রক্ষিজন জাগয়--রুদ্ধিয়া বৈরিবাট || 
পঞ্চ কৌতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনুচর । 
প্রবেশ করিতে নারে-দুর্জন তক্কর ৷! 
কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে। 
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে॥ 


সেখানে জীবনের চাবি কাঠি লইয়া ঘড়িয়াল নিশিদিন উপবিষ্ট বৎসর মাস দিন পল 
অন্ত গননা! তাহাচ কাজ! | 


ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারয় । 


_ জগতে দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে। 


কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে | 
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যায়। 

পথিক নিশ্চিন্ত কেন চলিতে জুয়ায় ॥ 
রহট-ঘড়ির তুল্য-সংসার নিশ্চয় । 
উৰ্দ্বযুখে ভরে অধ মুখে নিঃসরয় ॥ 
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দেহতত্বের এই ব্যাখ্যা পরে লালন ফকির ইত্যাদির কাছে যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার তুলনায় উচ্চ তবু ভাব ও ভাষার সৌকর্ষে অধ্যাত্ম্যবাদীর রস পিপাসা তৃপ্ত 
করিবে এই প্রাচীন কবির ধ্যানলীন হিত লি অন্ুভূতিময় সুদূরের সংসার । 
' মুশিদ! কৰি বলিয়াছেন, 


দেহের মাঝে ছয়টি রিপু করে আনাগোনা । 
নব দ্বারে নবগ্রহ-__পাহারা নয় জনা ॥ 
মানুষের গাছ হইতে পাতা খইয়া পড়ে। 
দিন ক্ষণ আয়ু মাস. ঘড়িয়াল ধরে || 


এ সংসার ক্রীড়াভূমিতে যথেচ্ছ দেখিয়া লও-_মানব জনমের, এই বয়স আর . 
পাইবেনা। “আদ্‌ দুনিয়া মাজরেয়াতুল আখেরাত’--এ দুনিয়া আখেরাতের শষ্য ক্ষেত্র। 
কাজেই এখানে শফ্যের উৎপাদন যে যার কর্ম অনুযায়ী করিয়া লইলে,“সময় ফুরাইয়! 
গেলে হইবে বিনাশ*__এর ভয় থাকিবেনা । এ মেলায় সমান সমান প্রতিযোগী 
বন্ধুর গ্রীতির সম্পর্কের প্রয়োজন ৷ কবি বলেন,-- 


শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গোরী সঙ্গে গোরী। 
জোড়ে জোড়ে হার লই খেল বাদ করি ॥ 
জলেত ফেলিয়া হার তোল একেবারে । 
হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে॥ . 
বুঝিয়া খেলিবা খেলা রাখিয়া মনত! 

=" নিজহার নহে যেন পর হস্তগত ৷ 

fl ছন্দ বন্ধ থাকিতে মেলহ সাবধানে । 
খেলা গেলে খেলা নাহি ভাবি চাহমনে | 
যেই ইচ্ছা তেনমতে প্রেম খেলা খেল। 
তিল ফুল সঙ্গে বেন ফুলাইল তেল ॥ 


“ভাবের সঙ্গে রসের, রসের সঙ্গে রূপের আর রূপের সঙ্গে যৌবনের সমন্বয় না 
ঘটিলে প্রেমের তথা ভাবের খেলা এ ভবে শোভন হয়না | সাধক ফকির বলেন, 
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ভার বুঝিয়া খেল খেলা, 
ফুরিয়ে খন যাবে বেলা। 

.. ভব নদীর বান ডেকেছে, 

. দেহ লীলার রোল উঠেছে। 
খেলার মত খেল যদি, 
সাঙ্গ কর মেলা 
কিন্ত আলাওয়াল এ খেলার বিভিন্ন ফলের নির্দেশ করিয়া সংসারীদিগকে 
সাবধান করিয়া দিয়াছেন £ 


- সাখীগণে ডুবদিয়া বিচারিয়া চায়। 
কার হাতে মুকুতা, শামুক কেহ পায় ॥ 
আরো: সুখ ছুঃখ ভোগ চঞ্চল সংবোগ, 
. সম্পদ অন্তে বিপদে 
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস? 
. - পূর্ণে গ্রাসে বিধুস্তদে 
তাত মাতা সুত দারা বন্ধু বত 
সঙ্কটকাঁল না উদ্ধারা 
এক নিরঞ্জন জগজন সেবন 
বিপদতারণ হারা ॥ | 


এই সকল শ্লোকে কবির ধর্ম বিশ্বাস ও ধামিকত! সম্বন্ধেও একটা নিশ্চিত আভাস 
পাওয়া যায়। সকল বুঝিয়! সুঝিয়৷ কবির ধঁধ" লাগিয়া যায়। কোন কিছুরই 
যেন সমাধানে পৌছিতে পারেন না। 
পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি। 
জগৎ জানিল ধন্ধ, পর! কলিবুদ্ধি || 
সত্যই জীবন। অসত্য ধ্বংস ৷ সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও শ্রেষ্ঠত্বের 
লক্ষণ ৷ “কস্‌ না দিদাম কে গম শুদা আজ রাহে রাস্ত।"__পারস্ত কবির এই 
বাণীই বেন বাংলায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ৃ 
সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ। 
পণ্ডিতের অসত্য কথা বজ্বাঘাত ॥ 
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সারাংশই সত্যের মুল। 
দুগ্ধমাঝে ননী আছে জগতে প্রচার | 
আউটিলে মাথিলে সে পায় ক্ষীর সার ॥ i 
শুধু যে মন্থন করিয়া দুধের ননী--সত্যের সার বাহির করিতে হয় তাহাই 
নহে, আত্ম শুদ্ধি ও আত্ম শক্তির বলে সৎ গুরুর পরামর্শে তরী তীরে সংলগ্ন, হয়। 


পন্থ উদ্দেশিয়া--গুরু ধরয় কাণ্ডার। 
নিজবলে বাহিলে সাগর হয় পার ॥ 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’--মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না না পারিলে এ ভাবে 
উদ্ধার পাওয়া মুস্কিল । 
এত জানি তেজিলুং সংসার-সুখ মায়া 
কিবা কাৰ্য সিদ্ধি কিব! নিপাতিত কায়! ॥ 


সাধক কবি বলেন, ‘মরার আগে মররে মন” । আলাওয়লি বলেন, 


জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে। 

পুনি কোথা মরণ, কে মরে কেবা মারে || : 
আপনা গুরু যোগী, আপনাই চেলা। 
আপুনে সকল মাত্র, আপনে একেলা ॥ 
যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন। 
আপনে মরণ সত্য আপনি জীবন ॥ 
আপনা করিয়া নাশ আপে.সর্বময়। 
আপনি যাহাকে ভাবে সেই আপ হয় ॥ 


সাধনায় যখন আত্ম শুদ্ধি হয়, তখন আপন পর ভেদাবেদ থাকেনা। তাই সকলই 
আপন মনে হ্য়। ‘অহম’ আর জাগিয়! থাকেনা বলিয়া সেই পরম ব্রহ্মকেই 
আমার আমিত্বে লীন দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বলা যায়, “অহম, ব্রহ্মাস্মি-_ 
আমিই ব্ৰহ্ম | পারস্য সাধক মননুরের “আনাল হক'_আমিই সত্য এই বাণীই 
সাধক কবি আলাওয়ালকে এ ব্যাখ্যা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে । মনসুর হাল্লাজের 
ছায়া আরে! স্পষ্ট. দেখা বায় £ 
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বিন্দু বিন্দু হই বত অবিবেক রক্ত। 
পদ্মাবতী পদ্মাবতী স্মরিব সতত || 
মনে প্রাণে, দেহের ভিতর বাহিরে যখন তাহার হইরা যাওয়া ঘায়_-তখন, 
খণ্ড অস্থি রক্রে মোর পবন পরশে । 
বংশী প্রায় সেই ধ্বনি বাজিব সুরসে ॥ 
* ফু বু 
এখন চিনিল যদি আর কেহ নয়। 
-- তনমন জীব ধন সেই সর্বময় ॥ : 
, সুই মুই করিতে পতিত হয় কায়! । 
সিদ্ধাপদ পাইলে কোথাতে রহে কায়া ॥ 
অন্ধ মানুষ ন! বুঝিয়। শুধু চারিদিকে ছুটাছুটি করে। 
নাবুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধমীন। 
জলে সে জীবন তার, জলে নাহি চিন ॥ 
কাষ্টের পুতলি আমি কল শুরু করে। 
ভিতরে দোলায় বদি নাচায় বাহিরে ॥ 
বিংশ শতাব্দীর সাধক ও বলিয়াছেন, - 
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী চালাও আমারে । 
প্রেম 
প্রেমের বর্ণনায় কবি তৎকালীন অপরাপর কৰি কাহারও তুলনায় কম বান নাই। 
তার মাঝে প্রেম কথা মাধূর্য-অপার। 
প্রেম ভাবে সংসার স্থজিল করতার ॥ 
প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস। 
ত্ৰিভুবনে বত দেখ প্রেমহন্তে বশ || 
বার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর । 
বুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ 
রর 


নং El 
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যার ভাব রস দেশ সুখ মোক্ষ কাম । 
প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম ॥ 
প্রেমহস্তে পুত্র দারা» প্রেম গৃহবাস । 
প্রেমেতে ধৈর্যত। রূপ, প্রেমেতে উদাস ॥ 
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর। 
প্রেমতুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর ॥ 
কবি নিজেই ছিলেন প্রেমের জীবন্ত প্রতীক। তাঁহার কাব্যও প্রেম-পূর্ণ হইবে 
তাহাতে সন্দেহ কি? প্রেমের আগুনে পুড়িয়া, অন্তর হইয়াছে নির্মল । প্রেমের 
কৃপাণে মনের অজ্ঞান-অদ্ধকার কাটির৷ 'কাশ্ফ* হইয়াছে । 
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর বাবক। 
অন্তরে অনল পূর্ণ প্রভুর. আশক ॥ 
কাটিল মনের ঘোর ভক্তির কৃপাণে। 
রসনাতে রস হৈল প্রেমের বচনে ॥ 
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশয়। 
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপাময় || 
প্রেমের ফাদ বিষম ফাদ । একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। প্রেমে ধর্মাধর্ম জীতি- 
বিচার জ্ঞান থাকে না। 
কেবা কি করিব যত্র ধরম গীরিতি ॥ 
গীরিতি পর্বতভার যদি লৈল স্বন্ধে । 
এড়াইতে না পারি বাজিল প্রেমফান্দে ॥% 


প্রেম বে মানুষকে মানুষের দয়ার ভিখারী করিরা ছাড়ে সে কথাও কবি ভুলেন নাই। 
মন্ত্রবলে বিবাহ হইলে তাহাঁতেই “ভার্ধানীর” অধিকার জন্মে না। 
* প্রেম তুল্য সংসারে কিছু নাই | 
আহার দর্শনে যেন পক্ষী মনে হর্ষ। 
পশ্চাতে বাজিলে ফান্দে বড়ই কর্কশ ॥ 
প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তির নাহিক আশ । 
যবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাশ ॥ 
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কিবা রাণী কিবা দাসী কিব! অন্য জনী। 
যাকে স্বামী দয়া করে সেই সে ভার্যানী ॥ 


ES 3 যঃ 


তিল এক দোষে স্বামী হইল ন | 

স্বামীরে আপনা বলে সেই মুর্খ জন ॥ 

প্রভু প্রেমে দয়ার গৌরব অনুচিত! 

সেবা ভক্তি ত্ৰাসে মাত্র অখণ্ড পিরীত ॥ 
প্রেম যেমন সংসারে অতুলনীয়, ইহার ছুঃখও তেমনি ছুঃসহ। এই দুঃসহ ছুঃখ যে 
সহিতে পারে তাহার ভ্রিলোকে জয়। প্রেম-পথে ছুখ বিস্তর । এই দুঃখ যে না সহিতে 


পারে, তাহার প্রেম সার্থক হইতে পারে ন|। 
তিনলোক বিচারিয়া মনে কৈল সার। 


প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর ॥ 
প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে। 
দুই ভাগে তরে হেন নীতিশাস্ত্রে কহে ॥ 
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি | 
প্রেম দুঃখ সহে যেব৷ স্ুপ্রসন্ন বিধি । 
দুঃখ দেখি প্রেম পন্থে ন! কৈলে গমন । 
' সংসারেতে নিঃস্বার্থ আইল সেই জন ॥ 
প্রেমের বিষাক্ত দংশনে প্রেমিকের অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়, তবু সে পথ ছাড়ে না। 
নাম শুনিলেই মুচ্ছা যায়। “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়! মরমে 
পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ । কেবল তাহাই নহে»_প্রেমের ছুঃখ যন্ত্রনা 
ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে । 
শ্রোত্র গত মাত্র রূপ-সুধা-রস বোল । 
প্রেমের সাগরে শত উঠিল হিল্লোল ॥ 
প্রেম রূপ মূল, প্রেম বিরহের মূল। 
অমৃত জড়িয়া বিষ করিল আকুল ॥ 
পরম প্রেমের সিন্ধু অগাধ গভীর | 
" ক্ষেণেকে ভাওরে ফেলে সযুদ্রের নীর ॥ 
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বিষধরে দংশিলে যেহেন লহরয়। 
আপাদ মস্তক আদি হৈল বিষময় ॥ 
প্রেমের কঠিন দুঃখ বাতাইব কোনে। 
যাহার মরমে সেই মাত্র জানে ॥ 
তাহার কোন কিছুতেই শান্তি নাই। প্রেমের অঞ্জনে তাহার দিব্য দৃষ্টি-খুলিয়া 
গিয়াছে । সুঃখ ছুঃখ- -লাভ ক্ষতি সকল তাহার কাছে সমান, বিপদসন্কুল বন, তরঙ্গ 
সম্কুল,সমুদ্র তাহার কাছে এক। 
যার হৃদে প্রজ্জলিত প্রেম হুতাশন । 
কিবা তার নিদ্রা-সুখ শয়ন ভোজন ॥ 
যে জনে পড়িল প্রেম সাগর গম্ভীরে। 
খল জোল সম দেখে এই সমুদ্রেরে ॥ 
' জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প ৷ 
অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় বম্প ॥ 
৮ প্রেম ডোরে মন বান্ধি বিরহের টানে । 
সাগর অনল গিরি ক্ষুদ্র হেন জানে ॥ 
বগ্পি সমুদ্ৰ হয় ঘন লহরিত | 
না হয় হংসের হিয়া-অধঃ কদাচিত ॥ 
প্রেম পন্থে যাইতে যদি বা মৃত্যু হয়। 
জনম সাফল্য সে তুরিতে নিস্তারয় ॥ 
বাহারে সঁপিল জিউ তাতে হই সাঙ্গ। 
সিংহ ব্যান্ব দেখিয়া বিরহে না দে ভঙ্গ | 
অমুল্য রতন দেখি দ্রব্য বট-প্রায়। 
| ' দেবতা রক্ষক যার কিতার উপায় ॥: , 
যিনি প্রেমে মুগ্ধ তিনিই অমর । মিলনেই সার্থক।......প্রেমের পথে মৃত্যুও শ্রেরঃ। 
তাহারে অমর বলি যদি মরিবায়। | 
অলি পদ্ম মিলিয়া৷ একত্রে মধু পেয় ॥' 


.. ৫৬ 


সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্য! ১৩৬৪ 


প্রেম পন্থে চলি যদি অস্ত নাহি পায় 
সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায় ॥ 


প্রেমের সার্থকতার পরীক্ষা তার বিরহের তীব্রতায় ও সহনশীলতার আধিক্যে । 
বিরহের কষ্টিপাথরে টিকিয়াইত বৃন্দাবনের শ্রীমতি যুগে যুগে প্রেমের আদর্শ হইয়া 


রহিয়াছে. 


বিরহ শরীরে হইল অগ্নি প্রজ্জলিত। 
বিরহ ঘায়ের পরে ঘাও সুনিশ্চিত ॥ 
বিরহ দুঃখের মাঝে দুঃখ অতিশয় । 
বিরহ বিশিথ পরে বিশিথ নিশ্চয় ॥ 
রোগের উপরে রোগ জানিও বিরহ । 
ছুঃখের উপরে তন্গ বিরহ-ছুঃখসহ ॥ 
শালের উপরে সত্য বিরহ সে শাল। 
কালের উপরে শ্রেষ্ঠ বিরহ সে কাল ॥ 
জীবন হরিয়া কালে নেয় একেবারে । 
দারুণ বিরহ পুনি সে কালকেমারে ॥ 


নি জ্বালার কি শেষ আছে? বিরহিনী একদিকে জালা অস্থির, অপর দিকে 


রত্বসেন বিরহে 


জল বিনে মীন যেন ছটফট করে। 
তাহাতে ফেলিল আনি অগ্নির ভিতরে || 
যতেক চন্দন অঙ্গে যেন দিল দান। 
বাড়ব অনল সম প্রেম অনুরাগ ॥ 

কাচা কাষ্টে একদিকে লাগিলে অনল। 
আর দিকে হত্তে যেন নিঃসরয় জল ॥ 


kK ফর la ed 
Et - হর্স 3 হই 


কঠিন বিরহ জাল প্রাণের নিকট-কাল 


ত্ৰিলোক মাঝার ব্যক্ত না করিয়া ঘনঘন হানে বাঁন। 


সঃ ক সহ. * 
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বিচ্ছেদ অনল হইল প্র প্রবল, আপনা হানিয় মরিস 
বিরহে খাঁটি সোনা কেবল উজ্জলতর করিয়া তোলে । 

প্রবল বিরহ যেন তুরঈ তুষার । 

কুণ্ডলী করিরা রাখ সেই আসোয়ার ॥ 

যগ্ভগি মদন-শর তিলে হানে প্রাণ। 

তাহার অধিক সত্য জাতিকুল মান ॥ 

জহিয়া বিরহ দুঃখ রাখ ধর্ম পেম। 

যতেক দহায় ঘন বৃদ্ধি পায় হেম ॥ 
কবির বিরহের বর্ণনায় বিাপতির চেয়ে চ্ডীনাসকেই বেশী মনে পড়ে। 


নিদ্রা নাহি আঁখি, নিশি জাগিয়া পোহায়। ধ 
বিছুটির পত্র প্রায় শয্যা লাগে গায় ॥ 
মলয়! সমীর; চন্দ্র, শীতল চন্দন | ” 
অঙ্গ পরশয় যেন গ্রীষ্মের তপন ॥ 
কম্প সমানে যায় বিরহ রজনী | 
সতত রাতুল আখি নিশি জাগরণে ॥ : 
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর। 
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর ॥ 
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল। 
্ সুখ মোক্ষ প্রাপ্তিতার আপদ তরিল ॥ 
বিরহ অনলে যার দহিল! পরাণ 
পিতল আহ্গুটি করে হেমদশবান ॥ 
যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া। 
কিব! তার রূপ রেখা কিবা তার কায়!। 
আন ভেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর। 
গোপন মানিক্য যেন ধুলির ভিতর ॥ - 
7. প্রেম বিরহের লক্ষ্য বর্ণে কবিকুল ।. 
> কাব্য ভাব বুঝে যেই বুঝে তার মুল ॥_ 


I 


8৮ | | | হি পত্ৰিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 
বৈষ্ণবকবির বিরহের দশ অবস্থার কথাও তিনি ভোলেন নাই। | 
. দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা । 
কাম হৈ তে ভাবকের যে দশ অবস্থা ॥ 
অভিলাষ প্রথমে, দ্বিতীয় চিন্তা হয়। 
তৃতীয় স্মরণ, গুণ কীতি চতুর্থয় | . 
পঞ্চমে উদ্বিগ্ন হয়, ষষ্টমে বিলাপ । 
সপ্তমেতে উন্মাদ, অষ্টমেতে ব্যাধিতাপ ॥ 
নবমেতে দুর্দশা, দশমে মৃত্যুবৎ ৷ 
বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত ॥ 
ভাঃ EE চন্দ্র সেন তীহার বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে আলাওয়ালের পদ্মাবতীর 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বাহা৷ বলিয়াছেন; তাহা৷ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, 
‘কবি পিঙ্গলাচার্ধের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট-মহাগণের তত্ববিচার করিয়াছেন ; 
. খণ্ডিত বাসক সজ্জা, ও কলাহাস্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের 
দশ অবস্থা পুষ্খানুপুজ্খরপে আলোচনা! করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের 
_ কবিরাজী কথ! শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভা-শঁভের 
. এবং যোগিণী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন প্রবীনা এয়োর মত 
হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সুন্মা সুন্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত 
ঠাকুরের মত প্রশান্তিবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্যতীত 
_. টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া! ধরিয়াছেন।” 
তিনি নায়ক-নায়িকার রূপের বর্ণনায় একজন বয়স্ক বৈষ্ণব কবি। তাঁহার 
ৰয়ঃ সন্ধি বৰ্ণনা ঃ 
উপনীত হইল আসি যৌবনের কাল। 
কিঞ্চিৎ ভুরুর সঙ্গে বচনে রসাল ॥ 
আড় আঁখি বন্ধ দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে, হয়। 
ক্ষেণে ভায় লাজে তন্গ আসি সঞ্চরয় ॥ 
, সমুরয় গীমহার কটির বসন। চঞ্চল হৈল আখি ধৈরজ গমন ॥ 
চোরা দ্ূপে অসঙ্গ অঙ্গেতে আইসে যায়। বিরহ বেদনা ক্ষেণে ক্ষেণে মনে ভায় ॥ 
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অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে সঙ্গে । আমোদিত পদ্ম-গন্ধ পদ্মিণীর অঙ্গে ॥ 
অধর মানিক্য তুল্য, দস্তযেনহীরা ৷ হৃদয়ে হইল কুচ কনক জামির! || 
কেশরী জিনিয়া কটি, মত্তগজগামী। সুর শশী দেখিয়া মস্তকে ধরে ভূমি ॥ 
অন্যাত্র_ | 
সরোবরে আসিয়! পন্নিণী উপস্থিত। খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত ॥ 
সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণী ভুইল। চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেরিল ॥ 
কিবা মেঘারস্তে জগ হইল অন্ধকার । বিধুস্তদ আইল কিবা চন্দ্র গাসিবার ॥ 
দিবস সহিতে সর হইল গোপন । চন্দ্র তারা লৈয়া নিশি হৈল উপসন ॥ 
ভাবিয়া চকোর আঁখি পড়ি তোল ধন্দ। জীয়ুত সময় কিবা প্রকাশিত চান্দ ॥ 
হাস্য সৌদামিনী তুল্য, কোকিল বচন ৷ ভুরযুগ ইন্দ্রধন্থ শোভিত গগন ॥ 
নয়ান অঞ্জন ছুই সদা কেলি করে। নারাঙ্গি জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে ॥ 


অথবা-_- 

শশীমুখী কন্যার যুকুর নির্ঁলে। যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে ॥ 

আখি পদ্ম দেখিলে নির্মল অঙ্গনীর । রাজহংস গমন, দশন যেন হীর ॥ 

শিরেত কুসুস্তী চীর মুখেতে তাশ্ুল। রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল ॥ 

ভুরযুগ ধনুক কটাক্ষ তীক্ষবাণ। নয়ান সন্ধানে মারে থাকিয়া পরাণ ॥ 

অলকের পাশ বেন কমলেতে অলি। সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি | 

সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন । খলের মানস দহে তাহার কারণ | 

সুকোমল মৃদু তন্গ অতি সুকুমার । সুগন্ধি তাম্বুল রাখে এহি সে আধার || 

ছুতিয়ার চন্দ্র যেন নিত্য বাড়ে কল! | দিনে দিনে দেবীর শরীর নির্মলা ॥ 
কালিদাসের-_তিলে তিলে পরিবদ্ধমানা সা শশি কলা ইব-+....***-***ইত্যাি 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 

পদ্মিনী সুন্দরী । কিন্তু কেবল (০০7:09%০) সৌন্দর্য বর্ণনায় যখন কবির তৃপ্তি 
হইলনা তখন তিনি এই রূপের মধ্যে এ্যাবস্ট্রাক্ট দেহ দেখিয়াছেন। 

পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্িণীর তন্থু। চন্দ্র জ্যোতিহীনহয় প্রকাঁশিলে ভানু | 

এ তন্থ কামকলার জন্যে নয়,_-কামগন্ধ নাহি তায়। 

আপাদ লম্বিত কেশ কৌস্তরি-সৌরভ । মহাতান্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব ॥ 


নি be ~ 


77" কপাল-_ 


bl) 


he 


সপ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


বিরাজিত কুসুম গুঁথিত মুক্তাহার | সজল জলদ মধ্যে তারক! সঞ্চার | 
দা ER 
-.সিন্ধুর ফোট!--“ফুটিল অলকমাৰে ব্যক্ত রক্ত চিন ৷”. 


নাসা 


ঈশান” 


“কিবা কষ্টির মাঝে স্বর্ণ রেখা কার। রি চি কিবা সুরসরি ধার || 


_. ভাগ্যের উদয়স্থুলী পালার | 


দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥ 
কিমতে বোলিব ভাল তুলনা মৃগান্ধ। 
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিফলক্ক ॥ 


ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতন্থ। 
লজ্জাপাই তেজিল কুসুম শর ধনু 
ভুরু চাপ, গুনাঞ্জন, বিশিথ কটাক্ষ ৷ 
ত্ৰিভুবন শাসিল করিয়া! সেই লক্ষ্য ॥ 
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল। 
ভাবিয়। চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥ 


প্রভারুণ বর্ণ-আখি শুচারু নির্মল ।. 


লাজে ভেল জলান্তরে পদ্মনীলোৎপল ॥ 
কাননে কুরঙ্গ, জলে সফরী লুকিত। 
অঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত | 

ইষৎ চালনি সুভঙ্গিম৷ আমি সনে। 


ব্রিজগৎ প্রাণী হরে কটাক্ষ সন্ধানে ॥ 


নাসা হেরি শুকপক্ষী গতি বনান্তর। 
লাজে তিল কুন্গুমিনী ধুলায় ধূসর 1. 


. দশন ডালিম্ব, ওষ্ঠাধর বিশ্ব ফল। 


অতি লোভে মজিশুক রহিল নিশ্চল ॥ 


. পদ্মাবতী কাব্যে আলাওরাল 


অধর-- 


রসনা__ 


কপোল-_ 


শ্রবণ 


ভুজ 


বিশ্বত তুলন! নহে তুলিয় কি দিয়া । 
অতি দুঃখে ডালিম্ব বিদরে নিজ হিয়া ॥ 


সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর । 
লাজে.বিদ্ব বাম্কুলি সমন বনান্তর।। 
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে। 
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে || - 


রসনা কমল পত্র কোমল বচন। 
ইষৎ হাসিতে করে সুধা বরিষণ ॥ 


সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত । 
জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত ॥ 
তার বাম পাশে একতিল মনোহর | 
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর ॥ 
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন। . 
তিলে তিলে করি অঙ্গ করয় দাহন ॥ 
নয়ান খঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে। - 


চঞ্চু মেলি কন্দরে রহিছে তিল. লোভে ॥ 


- শবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধু সুতা । 


জগজন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুত! ॥ 


সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার । 


লাজে ক্ৰৌঞ্চ পক্ষী গেল শিখর মাঝার ॥ 


জিনিয়া কমল দণ্ড ভুজ মনোহর 


নিজকরে যত্বে কি কুন্দিছে পঞ্চশর | 


৬১-. 


৬২ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষাসংখ্যা ১৩৬৪ । 
হৃদয় | 
স্বৰ্ণ স্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি । 
কনক কাটার! ছুই রাখিছে উলটি ॥ 
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচ যুগ ভঙ্গী। 
পুরঙ্গ হইয়! নাম ধরিল নারজী ॥ 
কনক কলসী কিবা ভরিয়া রতন। 
শ্যাম চাপ শিরে দিয়! বাথিছে মদন ॥ : 
চক্রবাক-যুগ নিশি বিচ্ছেদের ভরে। 
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে।। 
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ । 
যুব! কুলানন্দ হৃদে বালক জীবন ॥ 
'উদ্বর_ 
মলয়! কুসুম কেশর বাণী সার । 
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার | 
কটিদেশ-_ - 
যতেক বাথান করি ততোধিক চারু 
হরের নিকটে বেন রাখিছে ডম্বরু ॥ 
‘শিবের পূজার স্থলী’কে ‘চন্দনের মাঝে কিবা মৃগ পদ চিন!” বলিয়াই ছাড়িয়া 
দিয়াছেন। 
উরু রাম কদলী। 
গমন__- .. পদ পরশনে রেণু রক্তবর্ণ হয়। সিন্দুর বলিয়া কুল রমণী পরয় ॥ 
এই বৰ্ণন! পড়িয়া বৈষ্ণব কবির-্ষীহা ধাহ| কোমল পদতল চলচলই, 
তাহা তাহা থল কমল থলথলই ।-_স্মরণ হইবে ৷. 
রূপবর্ণনায় তিনি বৈষ্ণব কবি এবং মধ্যযুগের সকল বড় বড় কবিরই অন্থকরণ করিয়াছেন 
মনে হইবে, কিন্তু তাহার অন্থকরণ সেই সকল কবিদের বর্ননাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। 
আলাওয়াল তদীয় কাব্যে তদানীন্তন সমাজের বে ইতিহাস লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহা আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। 


ডি 
, পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল | ক. ৮ ‘৬৩ 
উৎসবাদিতে তৎকালীন প্রচলিত রেওয়াজের হুবছ ছবি পাই । পদ্মাবতীর 
জন্মোৎসবে সাত দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্রগণ দক্ষিণা পাইল । ঘটা করিয়া 
রাশী নক্ষত্র গনণা করিয়া নাম রাখা হইল । কোষ্টি পত্র তৈরীর রেওয়াজ হিন্দু সমাজে 
প্রচলিত ছিল। রাজকন্যাকে পাচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় পাঠান হইত। তখনকার 
দিনেও শৈশব হইতেই লেখাপড়ার চর্চার রেওয়াজ ছিল; শুধু তাহাই নহে" স্ত্রী- 
শিক্ষারও প্রচলন ছিল |. জা করিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে তীর্থ স্নানে যাওয়ারও 
রেওয়াজ ছিল। : : "৯ 
তখনকার দিনে বড়লোকদের মধ্যে হাতীর দাতের অলঙ্কার পরিধানের রেওয়াজ 
ছিল। গুজরাতী চুড়ি, অন্গুরীয়, বলয়, বাহুবেঢ়, শি, অঙ্গদ, কন্কন, হার এই সকল 
' অলঙ্কার রমণীকুলের দেহের শোভা বৃদ্ধি করিত। কীডুলী, নান! বর্ণের শাড়ী শিরবাস ও - 
প্রচলিত ছিল। শিরেতে সিন্দুর, কানে কানফুল, চোখে অঞ্জন ও অঙ্গে আগর চন্দন, 
চুয়া কুসুম, কন্তরী ইত্যাদি সুগন্ধিলেপন ও পুষ্পধারণ প্রসাধন প্ররক্রিয়৷ একেবারে 
আধুনিক ন হইলে ইহার পুরাতন সংস্করণ। 
পাখী পোষা, বিড়াল পোষা, পাখীকে বুলিশিখানো, এবং নানাবিধ খেলার সংবাদ 
পাওয়। যায়-_-আলাওয়ালের বর্ণনায়। ‘সব সখিগণের হাড়, এড়িয়া"_সরোবর মধ্যে, 
ডুব দিয়! উহার সন্ধান করায় যে জল-ক্রীড়ার কথ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ! অধুনা 
প্রচলিত নয়। 
কন্যাদের বাপের বাড়ীতে খুব অল্পদিন কাটাইতে হয়, অতঃপর শ্বশুরালয়ে গেলে 
“নিজগত ন! হইব আপ ইচ্ছা ধন।” সেখানে “শাশুড়ী ননদী বাক্য বিষ বরিষণ ৷ 
একথা কৰি .কম্কন, ভারতচন্দ্র এবং বৈষ্ণব কবি কেহই বাদ দেন নাই। কিন্ত 
আলাওয়াল ইহার মুক্তির উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, “স্বামী সেবা ভক্তি মাত্র 
উপায় কারণ ।? 
_-কোথাও যাত্রার সময় হাচি টিকটিকি শুভাশুভ জ্যোতিষপ্রসঙ্গ মানিয়৷ চলা 
তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল, এখনও তাহা আমর! কাটাইয়] উঠিতে পারি নাই। 
চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত। 
ধেন্ছ বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত || 
দধিলে, দধিলে করি ডাকে গোয়ালিনী। 


৬৪ | ৃ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


পূ্কুস্ত দেখিলেন্ত সুভগা রমণী ॥ 
নাগ শিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন। 

ন বামেতে শৃগাল-ফিরি করে নিরীক্ষণ ॥ 
পুষ্পের পশার লই সন্মুখে মালিনী । 
শিরপরে মণ্ডলয়-সাচন শঙ্ছিণী | 
আইস আইস করিয়া সম্মুখে করে বোল। 


এইসমন্ত শুভ লক্ষণ দেখিয়া শুভলগ্নে নৃপতি পদ্মিনী সন্ধানে বাহির হইয়া- 
ছিলেন। | | 
হিন্দুশান্ত্রে ও আচার পদ্ধতিতে বে কবি যথেষ্ট ওয়াকেফহাল ছিলেন, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়, বিবাহউৎসব স্ত্রীআচার ও অপরাপর বর্ণনায়। রাজভোগ রাজ- 
সভার গুণীগণের সমাদর তদানীন্তন সমাজের রুচি ও শিক্ষিত মান্যতার পরিচয় বহন 
করে। | | 
তখনকার দিনের বিচার পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় যোগী রত্বসেনের ‘শালে’ 
দেওয়ার হুকুম হইতে । 
যুদ্ধ, ঘোড় দৌড় ইত্যাদিতেও কবি নিজেই অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই এসবের বর্ণনায় ' 
তাঁহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘চৌগান’ খেলা ও ঘোড় দৌড়ের নানা 
রকমের নাম ও কসরত বাংলাদেশে ত বটেই বাংলা সাহিত্যেও নৃতন। আলাওয়ালকে 
এব্যাপারে প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। “দোগাম', “গোমগাম” “সাহা”, ‘রফ!”, 
‘রৃহি’, ‘অনুপাম’, ‘বোহ!’, ‘দোলক’, ‘কুণ্ডলী’ এসমস্ত বিভিন্ন নামের নানা রকমের 
চালী বা দৌড়ের নিখুত বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় । এসকল ব্যাপারে কবি 
ফার্সী লেখকদের কাছে ঝণী__একথা বলাই বাহুল্য । 
স্বপ্নদর্শন ও বিজ্ঞান, কাকুনুছ পক্ষ্মীর গল্প, চৌগান খেলা, ঘোড়া ও হস্তীর বিভিন্ন 
খেলা__এইসমস্ত যেমন ফার্সীর প্রভাবের ফল, তেমনি, সিদ্ধ, কাটিয়। নায়িকার ঘরে 
গমন ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস_-প্রচলিত বিছ্যানুন্দর কাহিণী স্মরণ করাইয়! দেয়। 
বিলাপ, বারমাসী, ধুয়া__এসমন্ড প্রচলিত বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের কথা স্মরণ 
করাইয়া দ্বিবে | সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে পত্রে প্রেরণাদিও লক্ষ্যণীয় | সিদ্ধাচার্যদের 
মহিম! বর্ণনায় তদানীন্তন সমাজ বোগসিদ্ধাদের প্রভাবের ‘কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


/ 
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সেকালের ধর্মবিশ্বাস, সত্যাসত্য নিরূপণ ইত্যাদির কথাও বলিতে কবি কন্তুর করেন 
নাই। রাজরাজড়াদের আবাসস্থল, শিকার গমন, যুদ্ধ গমন, আনুষঙ্গিক অপরাপর 
রেওয়াজের বর্ণনায় যেমন অতিরপ্তন আছে বলিয়া মনে হয় না, তেমনি, সিংহল বর্ণনা 
ও চিতাওর বর্ণনা--এসকল অধ্যায়ে কবি তাহার কবিত্ব উজাড় করিয়া দিয়া সত্য- 
মিথ্যার বাস্তব-কল্পনার এক রহস্যময় ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। 


ভারতচন্দ্রের কতকগুলি প্রবাদবাক্য যেমন সমাজে প্রচলিত হইয়া আছে, তেমনি 
আলাওয়াল কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ ও উপদেশ বাক্যের প্রয়োগে তাহার ' 


বক্তব্য স্ফুটতর করিয়! তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিছু উদ্ধৃত করি ঃ 


(১) হৃদয় নয়ন যার ন! হৈছে প্রকাশ। 
বুদ্ধিমানে তার বাক্য না করে বিশ্বাস | 
(২) পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই। 
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাহি ঠাই ॥ 
(৩) যেই ঘরে আছয় মার্জার কালরূপ। 
পক্ষীর নিকট মৃত্যু জানিও স্বরূপ ॥ 
(8) পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইলে মুকল। 
নান! যত্ব করিলে না হয় করতল ॥ 
' (৫) পণ্ডিত হইয়! কেহ গর্ব না করিও । 
আপনাকে সব হৈতে হীণ আকলিও ॥ 
(৬) প্রথমে নিশ্চিন্তে রইলে কর্ম অকুশল। 
গ্রীবা বদ্ধ হইলে রোদনে কিবা ফল ॥ 
(৭) আহার নিমিত্ত হয় বান্ধব বিচ্ছেদ । 
মিত্রজন সঙ্গে সেই করে শক্রভেদ ॥ 
(৮) যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কথা । 
সে বাক্য মাটির তুল্য জানিও সৰ্বথা ॥ 
(৯) যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন। 
তাবতে মরম ন! জানয় কোনজন ॥ . 
(১০) অগ্নিদাহ ঘায়ে যেন লাগিল লবন ॥ 


৬৬ | 2... সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 
(১১) গর্ভ পাপ পয়োধর ন! হয়. গোপন । 
কাল পূর্ণ হৈলে'হয় বেকত আপন। 
(১২) পাচ্ছে না চিন্তিয়া যেই জনে করে কর্ম | ডি 
সেই যে নিশ্চয়ই জান হতমূর্খ ধর্ম ॥ 
(১৩) কিব৷ রাণী কিবা দাসী কিব! অন্যজ্জনী। 
যাকে স্বামী দয়া করে সেই যে ভার্যানী ॥ 
(১৪) পণ্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত ॥ 
(১৫) নদনদী আসিপুনি সমুদ্রে মিলায়। 
অপার গম্ভীর সিন্ধু কোথায় না যায়। 
(১৬) সহিয়া বিরহ ছুঃখ রাখ ধর্ম নেম। 
যতেক দহায় ঘনবৃদ্ধি পায় হেম ॥ 
(১৭) একচিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়। 
তাহার বাঞ্ছিত সব বিধাতা পুরায় ॥ 
(১৮) বিচারি চাহিল যার অঙ্গে আছে পাখা। 
আজি বদি রাখি কালি না যাইব রাখা ॥ 
(১৯) যে জন পরের হয় না রহিব এথা ॥ 
(২০) বিনি সিন্ধ, না দি চোরে নাহি পায় ধন। 
(২১) জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে । 
পুনি কোথা মরণ কেমরে কেমারে ॥ 
(২২) ঈশ্বরের আপদ আপনাশিরে লয়। 
সেই সে সেবক ধন্য নীতিশাস্ত্রে কয় ॥ 
(২৩) তীক্ষ খড়গ দেখিয়৷ জলের কিবা ভয় | 
ছেদিলে শতেকবার ছুইখণ্ড নয় ॥ 


এরূপ আরো বহু উপমা দেওয়া চলে | 
অলঙ্কার শাস্ত্রে যে কবির কতদূর অধিকার ছিল, তাহা প্রকট হইয়া রহিয়াছে 
তাহার কাব্যের প্রতিছত্রে। 
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মোটকথা, আলাওয়াল মধ্য যুগের বাংল! কাব্যে একজন বহু ভাষাবিদ নানা শাস্ত্র 
 রিশারদ পণ্ডিত। তীহার কাব্য-অন্ুবাদ হওয়া সত্তেও তাহাতে তাহার মৌলিকত্ব ও 
পাণ্ডিত্যের নিদর্শন সুস্পষ্ট । তাহাকে কেবল অনুবাদের কবি বলিলে অবিচার করা 
হইবে। | 


শশী 


উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি 


(খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী) 
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ 
কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা- 
‘বিস্তারের পরও মুসলমান সমাজের ভিতর দিয়াই মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ধারাটি 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হুইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী 
শিক্ষিত নব্য হিন্দু সমাজ যখন সেক্সগীয়র, রায়রণ, স্কট, মিলটন পাঠ করিয়া নিজের 
জাতীয় এতিহা বিস্মৃত হইয়াছে, তখনও এদেশের "মুসলমান সমাজ দেশের জাতীয় 
সাহিত্যের এতিহাকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু সে দিন বাঙ্গালীর সম্মুখে জাতীয় 
এতিহাকে রক্ষা করিবার কোনও মুল্য ছিলনা-_সেই জন্য মুসলমান সমাজের এই 
প্রয়াস সেদিন দেশের শিক্ষিত জন-সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই পড়িয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (১৮৫৩) যখন বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নূতন কাব্য- 
সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে, তখনও একজন মুসলমান কৰি বাংলার মধ্য যুগের ধারা . 
অনুসরণ করিয়া একখানি কাহিণীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে এই কবির আজ পর্যন্তও বিশেষ কোনও পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু 
নান! দিক হইতে তাহার রচনার বিশেষ একটি মূল্য আছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি এখানে প্রকাশ করিতেছি। 

এই কবির নাম সামসুদ্দিন সিদ্দিকি খোন্দকার । তাহার কাব্যের নাম ভাব লাভ। 
মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে কবির আত্ম-পরিচয় দানের প্রথা অনুসরণ করিয়া তিনিও 
তাহার কাব্যে এইভাবে পরিচয় দিয়াছেন-_ 


রাজধানী বর্ধমান তন্মধ্যে বাসস্থান 
বারি সর্বমক্লাতে;ঘর ৷ 
ছিদ্দিকি]পদ্ধতি ধরে খোন্দকারি পেশী করে 


- গোলাম ফরিদ খোন্দকার ॥ 
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তিনি তাহার পিতার সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন 
দেশখ্যাত নাম যার কি লিখিব গুণ তাঁর 
কেবা নাহি জানে চেনে তারে। 
এলেমে আলেম তিনি ফকিরের চূড়ামণি 
প্রকাশিত বাঙ্গাল ভিতরে । 
ততৃজ্ঞানী বধু" যারা, দিবানিশি আসে তীরা, 
সেব! করে তাহার চরণে । 
হৃদয়ের রাজা তিনি, তাহারে সাধনে চিনি। 
ফকির হইল কতজনে ॥ 
শুন সবে সমাচার আমি মুখ পুত্র তার 
আর ছুই ভ্রাতা আছে যাঁর।। 
তাহারা মৌলুবি হয়ে ভব-ভাব তেয়াগিয়ে 
প্রভু ভাবে ভাবি হৈল তাঁরা ॥ 
দেবতা, গুরু কিংবা রাজার আদেশে যেমন মঙ্গল| কাব্য রচিত হইত, এখানেও 
কবি তাহার কাব্য রচনার মূলে পিতার আদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
সুন্দর বিদ্যার পুথি কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি 
ভারত যেমন রচেছিলো । 
তব আজ্ঞা অনুসারে ভাবলাভ পুথি ক'রে 
সেই মত ছিদ্দিকি রচিলো ॥ 
কৰি বর্ধমানাধিপতি মাহতাবচন্দ্র বাহাদুরের প্রজা ছিলেন, তাহার কাব্যে তাহারও 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। 
ধর্মীবতার রাজাধিরাজ নৃপতি। 
" নামেতে মাহতাব চন্দ্র বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
প্রতাপে দ্বিতীয় ইন্দ্র রাজার প্রধান। 
রূপে গুণে মৃপবর রবির সমান ॥ 
অসহ্য কৌরব যিনি ধর্মে যুধিষ্ঠির | 
দানে দাতা কর্ণ মত দয়ার শরীর ॥ 


৭৩ - সাহিত্য পত্ৰিকা! বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


প্রজার পালন করে পুত্রের সমান। 

অকাতরে করে দান সমুদ্র প্রমাণ | 

অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়ে কি যশ গাইবে । 

ছোট মুখে বড় কথা কেমনে বলিবো ॥ 

মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কবিগণও যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাহাদের 
প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। এই ভাবেই কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় 
গুপ্ত, বিপ্রদাস, কবিক্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজমাধব প্রভৃতি মধ্যযুগের কবি গৌড়ের সুলতান- 
দিগের গুণ-কীর্তন করিয়াছেন। | 
মধ্যযুগের বাংলা . সাহিত্যের ইতিহাসে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মুসলমান 

কবিগণ কাব্য রচনার যে ধার] সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে স্বভাবতঃই বাংলার 
অন্যান্য. অঞ্চলের মুসলমান কবিদের রচনার কোনও যোগ ছিলনা । চট্টগ্রাম ও 
আরাকানের মুসলমান কবিগণ যদিও লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক কয়েকখানি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমান ধর্মবিষয়ক রচনাও তাহাতে স্থান লাভ করিয়াছিল । 
মুসলমান ধর্ম বিষয়ক মৌলিক রচনার এই অঞ্চলে ব্যাপক অনুশীলন হইত, তাহার 
ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান কবিগণ তাহাদের বাংলা রচনায় আরবি ও পারসী শব্দের 
ব্যাপক প্রয়োগ করিতেন। অবশ্য দৌলৎ কাজী ও সৈয়দ আলাওলের রচনা এই 
প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত। ইহার কারণ, ইহাদের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব__অর্থাৎ 
ইহারা যখন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তখনও বাংল! রচনায় আরবি 
এবং পারপী শব্দ তত ব্যপিক ভাবে ব্যবহৃত হইত না। তাহার! ব্যক্তিগত ভাবেও 
সমসাময়িক কালে প্রচলিত বাংলা কাব্য রচনার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সৈয়দ আলাওলের পরবত্তী কালে চট্টগ্রাম ও আরাকান 
অঞ্চলে যে সকল মুসলমান কবি বাংল! কাব্য রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, 
তাহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় প্রেরণায় এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের 
কথা তাঁহাদের রচনার মধ্যে থাকিত বলিয়া স্বভাবতঃই তাহাতে মূল গ্রন্থের শব্দ 
ব্যবহৃত হইত। সৈয়দ আলাওলের পরও এই অঞ্চলের কবিগণ লৌকিক প্রণয়-ঘটিত 


কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে প্রত্যেকেই আরবি কিংবা 
পারসী কথাসাহিত্যের নিকট খণ স্বীকার ন! করিয়া পারেন নাই। সেই -স্বত্রেই 
আরবী-পারসী শব্দ তাহাদের রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে। 


৭২ { সাহিত্য পত্রিক1। বর্ষ! সংখ্যা ১৩৬৪ । 


লাগিল উভয়ে এক সঙ্গে শিকার করিত । একদিন মন্ত্রিপুত্র শিকারে গিয়া তাহার 
পালিত রাঁজপক্ষীর সন্ধান করিতে গেলে তাহাকে একাকী নিদ্রিত অবস্থায় পাইয়। 
পরীগণ রথে করিয়া রাজকন্যা নূরজাহীর নিকট.লইয়। গেল ৷ নূরজাহার এক কুঁজা 
স্বামী ছিল, কিন্তু মন্ত্িপুত্রকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর সুগভীর প্রণয়াসক্ত 
হইয়া পড়িল। পরীগণ পুনরায় মন্ত্িপুত্রকে রাজপুত্রের নিকট আনিয়া দিয়া গেল। 
নুরজাই৷ মন্ত্িপুত্রের জন্য প্রেমোন্মাদিনী হইয়া পুরুষের ছদ্মবেশে তাহার অনুসন্ধানে 
কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার রূপ দেখিয়া নগরের নারীগণ মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিল। কাশ্মীরের রাজপুত্র তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য মন্তরি পুত্রকে পাঠাইলেন। নৃরজাহা তাহাকে 
_ চিনিতে পারিল, কিন্তু মন্ত্রিপুত্র তাহার পুরুষ বেশ দেখিয়া চিনিতে পারিল না। 
নূরজাহা নিজের পরিচয় গোপন করিয়া রাজপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করিল, কিন্ত 
রাত্রিকালেই কাহাকেও কিছু ন! বলিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া স্বগৃহের দিকে যাত্রা 
করিল, যাইবার সময় একটি সঙ্কেত রাখিয়া গেল। নূরজাহা চলিয়া যাইবার পর মন্ত্রি- 
পুত্রের সকল কথা মনে হইল । রাজপুত্রের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া 
রাজপুত্র নূরজাহার প্রতি অন্ুরাগাসক্ত হইয়। মন্তিপুত্রের সঙ্গে তাহার অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইল। সন্ধান করিতে করিতে তাহার! নূরজাহীর পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইল । পূর্ব নির্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া রাজপুত্র নূরজাহার“নিকট পত্র প্রেরণ 
করিল, পত্র পাইয়া নূরজাহী মন্ত্িপুত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুত্রের প্রতি আসক্ত 
হইল । পূর্বেই রাজপুত্রকে দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। রাজপুত্র ও নূরজাহার মিলন 
হইল, তাহাদের নিয়মিত গোপন মিলন মান-অভিমান চলিতে লাগিল। মন্ত্িপুত্রকে 
হত্যা করিবার জন্য নূরজাহা একদিন তাহার খাছ্ে বিষ মিশাইয়াছিল, এক কাক সেই 
বিষমিশ্রিত খাদ্য খাইয়া মরিয়া গেল। রাজপুত্র চোখের সম্মুখে ইহ! দেখিয়া ক্রুদ্ধ 
হইয়া নূরজাহাকে এক রাক্ষসীর বেশে সাজাইয়া নিদ্রিত অবস্থায় বনে পরিত্যাগ 
করিল। নূরজাহী অনুতপ্ত হইলে পুনরায় রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া তিনজনে 
স্বদেশোভিমুখে ফিরিতে মনস্থ করিল। পথিমধ্যে এক পক্ষী ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে 
‘ রাজপুত্র দেশে ফিরিবার পথে মারা ঘাইবে, তবে যদি কেহ একটি খাল পার হুইবার 
সময় পিছন হইতে তাহার ঘোড়ার পা. কাটিয়া দিতে পারে, এবং তাহার রাজপ্রাসাদে 


" উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কৰি ৭৩ 


প্রবেশ করিবার সময় প্রাসাদের সিংহ্দ্বার ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তবে সে বাঁচিয়া 
যাইবে ; কিন্তু সেই ব্যক্তি এই পক্ষীর দৈববাণীর কথ! বদি রাজপুত্রের নিকট প্রকাশ 
করে তবে সে পাষাণ হইয়।৷ যাইবে। কিন্তু রাজপুত্র ও নূরজাহার যে পুত্র হইবে 
তাহাকে কাটিয়া তাহার রক্ত পাষাণের গায়ে ঢালিয়া দিলে সে পুনরায় বাচিয়া উঠিবে। 
মন্ত্িপুত্র ব্যতীত পক্ষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী আর কেহই শুনিল ন1। রাজপুত্রের স্বদেশ 
যাত্রা কালে মন্ত্রিপুত্র এই কার্ধগুলি পালন করিয়1 রাজপুত্রকে বাঁচাইল। কিন্ত রাজ 
প্রাসাদের সিংহদ্বার ভার্জিবার জন্য রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইল! 
মন্ত্রিপুত্র বাধ্য হইয়। পক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবা মাত্র পাষাণে 
পরিণত হইয়া গেল । নূরজাহী বন্ধুর জন্য বন্ধুর আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত 
হইয়া গেল এবং নিজের যখন পুত্র জন্মিল তখন সেই পুত্রকে কাটিয়া তাহার রক্তে মন্ত্রি- 
পুত্রকে বাঁচাইল। মন্ত্রিপুত্র বাচিয়া উঠিয়াই সেই কাটা শিশু কোলে লইয়া তাহাকে 
বাঁচাইবার জন্য বনে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিল । সেখানে এক পরী ও এক যাছু- 
করীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। যাছ্করী রাজপুত্রকে বাঁচাইয় দিল! পরী এবং 
বাছুকরী উভয়কেই বিবাহ করিয়া লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া মন্ত্িপুত্র নুরজাহার 
কোলে তাহার শিশুপুত্রকে জীবিত অবস্থার ফিরাইয়া দিল। . 
রূপকথা মৌখিক (0:81) সাহিত্যের অস্তর্গত বলিয়া লিখিত (ie) সাহিত্য 
হইতে ইহার কিছু কিছু পার্থক্য থাকে | কৰি সমছুদ্দিন রূপকথার মৌখিক একটি 
রূপকে লিখিত সাহিত্যের অন্তক্ত বরিবার ফলে তাহার রচনায় মূল কাহিণী হইতে 
কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে । রূপকথার চবিত্রগুলি নিবিশেষ পরিচয় লাভ করিয়া - 
থাকে, যেমন, এক রাজা, রাজপুত্র কিংবা মন্ত্রিপুত্র ; ইহাদের কাহারও কোনও নাম 


থাকে না । কিন্তু কৰি সমছুদ্দিন এই কাহিণীর একটি লিখিত রূপ দিতে গিয়া ইহাদের 
প্রত্যেকেরই এক একটি নামু দ্রিয়ে ইহাদের এক একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ 
করিয়াছেন । যেমন, দেশের নাম দিয়াছেন কাশ্মীর এবং তাহার রাজার নাম দিয়াছেন 
মহম্মদ শাহ। রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র উভয়েরই একটি করিয়া নাম দিয়াছেন, যেমন, . . 
সৈয়দ আহম্মদ ও নূর আহম্মদ । রাজকন্যার নাম দিয়াছেন নূরজাহা। বলা 
বাহুল্য প্রচলিত রূপকথায় এই নামগুলি নাই ।- কিন্তু এই চরিত্রগুলির মুসলমান নাম 
দেওয়া সত্বেও সর্বাংশেই যে কাহিণীটিকে মুসলমান ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, 
এমন কথা বলিতে পার! যায়না । কারণ, রাজ ও মন্ত্রিপুত্রের পঞ্চম মাসে হিন্দু 
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সংস্কারান্যায়ী অন্নগ্রাশনের কথা; ইন্দ্রপুরী, হিন্দু সাধু সন্ন্যাসি ও তাহাদের যোগ 
সাধন ইত্যাদির কথা আছে। অথচ আর এক দিক দিয়া রাজকন্যা  মূরজাহীর 
চরিত্রের উপর মুসলমান কেচ্ছা সাহিত্যের নায়িকা-চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রভাব অনুভব 
কর! বায়। বিশেষতঃ কবি-পরিকল্পিত এই কাহিণীর মধ্যে. একটি মাত্র রূপকথাই থে 
ভিত্বিরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহা নহে--বাংলাদেশেরই একাধিক রূপকথার 
প্রভাব ইহার উপর কার্যকরী হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশে সুপরিচিত রূপকথা! 
মধুমালার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব কর! যায়, অথচ শেবাংশে স্বতন্ত্র আর একটি রূপ- 
কথা ইহার উপজীব্য হইয়াছে। বিষয়-বস্তর উপর বিভিন্ন দিক হইতে এই সকল 
লৌকিক সাহিত্যের প্রভাবের কথা বাদ দিলেও ইহার রচনায় এবং কয়েকটি চিত্র- 
পরিকল্পনায় ইহার উপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। ভাষার দিক হইতে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবও মধ্যে মধ্যে অনুভব করা যায়। 
অতএব দেখিতে পাওয়া যায় কবি সমছুর্দিন কেবল মাত্র আত্মকেন্দ্রিক ভাব-সাধক 
ছিলেন না, তিনি সমগ্র সমাজের রস-চেতন! নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া তাহার 
কাব্য রচনা করিয়াছেন। | 

, বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ চিত্রগুলি যেখানে কবি পরিবেশন করিয়াছেন, সেখানে 
স্বভাবতঃই তিনি ভাব ও বিষয়-বস্ততে কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। 
কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও স্বাধীন সঙ্গীত রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার 
তুলনা সে যুগেও বিরল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নিধুবাবু দাশুরায় প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 
রচয়িতাদিগের সঙ্গীতের সঙ্গে কবি ছিদ্দিকির নিয়োধৃত সঙ্গীতটির তুলনা করা 


যাইতে পারে_- - | 
মনোচোর1 মনোচুরি ক'রে মোর কোথা গেলো ॥ 


২ ন! হেরে এমন রূপ প্রাণে বাঁচা ভার হলো ॥ 
গতনিশি প্রাণশশী 
দেখা দিলে| মোরে আসি 
হাসিখুসি করে শশী, পুন কোথা লুকাইলে! ॥ 
হায় হায় মরি মরি 


হেনরূপ নাহি হেরি . 
মনে এই সাধ করি লয়ে মাখি পদধূলো ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কৰি ৭৫ 


উনবিংশ শতাব্দী প্রধানতঃ বাংলা সাহিতের ইতিহাসে গীতিকাব্যের যুগ। পাশ্চাত্য 
প্রভাবিত সাহিত্য কিংব! দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য উভয় ধারাতেই. তখন গীতিকাব্য 
রচনার নানা বৈচিত্র দেখ! দিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ধারাটি নূতন আদর্শের 
স্পর্শে নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়! উঠিয়াছে কিন্তু প্রাচীন ধারাটি কেবলমাত্র 
এক 'পর্ুষিত রীতির অনুসরণ করিয়া বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি ছিদ্দিকি এই 
বিষয়ক প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাহার রচনায় শিল্প ও রস- 
বোধের পরিচয় প্রকাশ পাইলেও ইহার মধ্য দিয়! তিনি প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত করিতে 
পারেন নাই | কিন্ত তথাপি একথা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর দেশীয় পদ্ধতির গীতি 
রচনায় তাহার একটি স্থান আছে। 

'ভারতচন্দ্র ব্যতীতও কবি ছিদ্দিকি তাঁহার কাব্য রচনার বহিরঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের 
প্রভাবকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নিম়োধূত অংশে ঈশ্বরগুপ্ের প্রভাব 
অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে, 

ভাব লাভ নামে পুথি হয়েছে নৃতন। - | 
অভাব ভাবে ভাব তাহে বিরচণ ॥ ' 

‘ভাবের হইয়ে ভাবি ভব-পারাবারে। 

ভয়-যুক্ত ভৃত্য হয়ে ভজিবেক তীরে ॥ 

এ’ভাব এমন ভাব ভাবের ভবন ' 

ভক্ত হয়ে ভক্তি কর করিয়া ভ্রমণ ॥ 

এই অংশের রচণায় উচ্চাঙ্গের কোনও শক্তি প্রকাশ পায় নাই। যে গীতি-গুণ 
কবির পূর্বোধৃত সঙ্গীতটির ভিতরও প্রকাশ পাইয়াছে, এখানে তাহার অভাব আছে। 
তথাপি সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে অনুকরণ করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা 
হইতেই কৰি ছিদ্দিকি তাহার রচনায় এই শ্রেণীরও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছেন । 
ভারতচন্দ্রের অনুকরণ, তাহার কাব্যের গীতিধর্মতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর- 
গুপ্তের 'অন্ুপ্রাস ব্যবহারের ফলে 'তীহার রচনা স্থানে স্থানে কৃত্রিম হইয়া 
উঠিয়াছে। টা | 

কবি সমছুদ্দিন ছিদ্দিকি ‘ভাব লাভ’ ব্যতীতও আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা 
করিয়াছেন, তাহার নাম ‘শুরতজান’ ৷ ইহার কাহিণীও হিন্দু জনশ্রুতিমূলক (tradi- 
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tional)। এক স্বর্গনর্তকীর সঙ্গে একগ্রন মর্তলোকের রাজপুত্রের প্রণয়-বৃত্তান্তই 
ইহার ভিত্তি। কবি ছিদ্দিকি ইন্দ্রসভার নর্তকীর নাম দিয়াছেন শুরতজান এবং 
মর্তলোকের রাজপুত্রের নাম দিয়াছেন দেলারাম। তবে তাহার দেশ ভারতবর্ষের 
পরিবর্তে ইরাণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। শুরতজানের প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের 
অভিশাপের কথা ইহাতে বণিত আছে। অতএব একটি মাত্র চরিত্রের নাম পরিবর্তন 
ব্যতীত ইহাতে আর বিশেষ কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। অনুরূপ বিষয়-বস্তু 
লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যে কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল । : 
তবে বিংশ শতাব্দীতে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্তৃক রচিত এই বিষয়ক নাটক 
“কিন্নরী” মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়গুণে ব্যাপক জন-প্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। 

. উপরে. কবি সমছুর্দিন ছিদ্দিকি সম্পর্কে বে আলোচন! কর! গেল, তাহা হইতে 
স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধ্যযুগের বাংলায় প্রধানত; আরাকান এবং 
চট্টগ্রামে বে মুসলিম কবিদিগের একটি এতিহোর ধার! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি 
তাহা অনুসরণ করিয়া আবির্ভূত হন নাই। সে যুগে উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ বঙ্গেও 
কয়েকজন মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল । মুসলমান ধর্ম কিংবা কারবালা যুদ্ধ- 
বিষয়ক বর্ণনা যেমন উত্তর বঙ্গের মুসলমান কবিদিগের উপজীব্য ছিল, গাজি, বনবিবি 
প্রভৃতি মুসলমান ধর্মবিষয়ক লৌকিক বৃত্তান্ত ও দক্ষিণ বঙ্গের মুসলমান কবিদিগের 
উপজীব্য ছিল। পশ্চিম বঙ্গের যে অঞ্চলে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে 
ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই অঞ্চলে মুসলমান কবিদিগের নিজস্ব সম্প্রদায়- 
গত কোনও এঁতিহা কোনদিনই গড়িয়। উঠিতে পারে নাই। অতএব কবি ছিদ্দিকি 
নিজস্ব সমাজের সুনির্দিষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের 
জনপ্রিয় হিন্দু কবিদিগের রচনা দ্বার! প্রভাবিত হইয়া তিনি বাংলার নিজস্ব জাতীয় 
রসোপকরণকেই তাহার কাব্যের উপজীব্য করিয়া লইয়াছেন। অতএব বাংল! 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় তাহার রচনার স্থান নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আনিয়া সীমাবদ্ধ করিলে 
তাহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না। 





বিদ্যাগুন্দৰেৰ কৰি £ 
(ক) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০--৩২ খৃষ্টাব্দ) 
ও 


(খ) সাবিরিদ খান (১৫১৭--৮৫ খুস্টাব্দ) 


সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনেক কবি পাঁচালী ব| 
গীতি-নাট্য রচনা করেছেন। এ কাহিনীর উদ্ভব সম্বন্ধে আজো মতানৈক্য বর্তমান। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বররুচি নামক কোন কবিকে বিছ্টানুন্দর কাব্যের 
(সংস্কৃত) আদি রচয়িতা বলে মেনে নিয়েছেন,১ অবশ্য তিনিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। 
তিনি বিশ্বাস করেন,_-এ“বিগ্াস্থন্দরেব গোড়া কিন্তু গুজরাটের অনহিল পত্তনে 
ইংরেজী ১১ শতকে । সেখানে বিল্হন নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে 
লেখাপড়া শিখাইতেন, ক্রমে তাহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার 
হয়। রাজা টের পাইয়! তাহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সমর তিনি 
৫০টি কবিতা রচনা! করেন। সেই পঞ্চাশটি কবিতার নাম *“চোর-পঞ্চাশিক1 1৮২ 

অধ্যাপক শলেন্দ্রনাথ মিত্রও বররুচিকে বিগ্যাসুন্দর কাব্যের আদি রচয়িতা 
সাব্যস্ত করেছেন।৩ এ কাব্যের কতগুলো শ্লোকের সঙ্গে জীবানন্দবিদ্ভাসাগর সংকলিত 
কাব্য-সংগ্রহে'র তৃতীয়খণ্ডে ধৃত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের শ্লোকগুলোর মিল আছে।৪ 
আবার উক্ত কাব্য সংগ্রহের ১ম খণ্ডের চৌর পঞ্চশিকা এবং তয় খণ্ডের খণ্ডিত 
বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর শ্লোকগুলো একত্র সংগ্রথিত হয়ে ইশানচন্দ্র ঘোষের প্রকাশনায় 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে “বিষ্ানুন্দরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবি রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীর 
সম্পাদক নন্দলাল দত্ত ভূমিকায় একটি সংস্কৃত “বিদ্তাসুন্দর' গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। 
উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু অধ্যাপক মিত্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অন্রূপ। অধ্যাপক 





১। বিদ্যান্ুন্র-বররুচি প্রণীত হর প্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ৷ 

২। মুখবন্ধ'বলরাম কবি শেখের রচিত কালিক! মঙ্গল-চিন্তাহরণ চক্রবন্তী সম্পাঁদিত। 

৩। The long lost sanskrit Vidyasundar-Proceedings of 2nd Oriental 
confer PP 215-20. 

৪ | বলরামের কালিক! মঙ্গল-ভূমিকা। রম 


৭৮ মা সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


' মিত্রের গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ৫৪৫ এবং ঈশান ঘোষের বিগ্যসুন্দর বা কাব্য সংগ্রহ, 
বা রামতর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপনীর বিগ্তাসুন্দরের শ্লোক সংখ্যা ৫৪টির অধিক নয় ৫ 
সুতরাং আমরা অধ্যাপক শৈলেন্্র নাথ মিত্রের “বিদ্ধাসুন্দর উপাখ্যানম+কে পূর্ণাঙ্গ 
বলে মেনে নিতে পারি। এবং এভাবে বিগ্যানুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িত! কোন 
এক বররুচি বলেও প্রমাণিত হচ্ছে.। 

কিন্তু এ বিদ্যাসুন্দর কাহিণীর ভিত্তি হচ্ছে চৌর-পঞ্চসিকা বা রিনি নামক 
৫০টি শ্লোক সমষ্টি । উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কবি বিল্হন ' 
রামতর্কবাগীশের মতে নায়কসুন্দর নিজে এবং অন্য অনেকের মতে চৌর নামক কবি। এ 
বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ এই যে ‘চৌর-পঞ্চাশিক!” বিদ্াুন্দর কাহিণী-নিরপেক্ষ শ্লোক 
: হলেও বররুচির কাব্যে ও’গুলো উক্ত কাব্যের অক্ন্বরূপ কল্পিত হয়েছে৷ ফলে “চৌর- 
পঞ্চাশিকা” বিগ্যানুন্দর উপাখ্যানের অন্যতম নামরূপে ধারণা হয়ে গেছে। বিল্হন- 
কাহিণীও সাদৃস্ত বশতঃ “চৌরপঞ্চাশৎ এর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। 

“পক্ষান্তরে চৌর-কবি এতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি বাঙ্গালী কৰি জয়দেবের 
সমসাময়িক ছিলেন। ইহার নাম বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই । জয়- 
দেব তাঁহার প্রসন্ন রাঘব’ নাটকের প্রারস্তে চৌর কৰি সম্বন্ধে প্রশত্তি করিয়া- 
ছেন”। (১) | j 

বিল্হন ব! বিহৃূল্নও এতিহাসিক ব্যক্তি। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধেও 
রাজকন্যার সংগে প্রণয় ঘটিত একটি কাহিণী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রয়েছে। একারণে 
. মনে হয় বিল্হন কাব্য, চৌরপঞ্চাশিকা এবং বিদ্যানুন্দর কাহিণীর প্রচার ও প্রসার 
বাংলা দেশেই বিশেষভাবে হয়েছিল, এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনী- 
কান্ত দ্বাস যা” বলেছেন তা” প্রণিধান যোগ্য (২ 

-_-“কিষ্করচিত বিদ্যাসুন্দর ছাড়! (এটা সত্যগীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক ) বাংলা ভাষায় 
রচিত প্রায় সকল বিদ্যানুন্দরই কালিক! মঙ্গলের অন্তর্গত কাব্য এবং কালী মাহাত্ম্য 








৫| ত্রিদিব নাথ রায় প্রদত্ত পরিচিতি অনুসরণে ভারতচন্্র লিখিত গ্র্থাবনীর (সম্পাদক 
ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত লিখিত) ভূমিকা (২য় ভাঁগ)। 

১। ভারতচন্ত্র গ্রন্থাবলী (২ ভাগ) ভূমিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও রাত দান। 

২ এৰ গর 


বি্যানুন্দরের কবি £ ন ৭. ২ , তি রঃ | ke 


প্রচারকল্পে রচিত । বিষ্তাসুন্দর উপাখ্যানম-পুথিতে. সূত্রপাতেই ‘ওঁ নমঃ কালিকায়ে' 
লিখিত আছে। এবং তৃতীয় শ্লোকে-গ্রন্থকার' কালীকে তাহার কুল-দেবতা বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । কালিকা মাহাত্ম্য এক বঙ্গদেশেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষের অন্যত্র অবাঙ্গালীদের মধ্যে. কালী সাধনা বিরল । বাংলার বাহিরে কালী 
মাহাত্ম্য প্রচারক কোনও কাব্যই দৃষ্ট হয় ন!। বিষ্যাসুন্দরের . কাহিণীও অন্যত্র প্রসার 
লাভ করে নাই, বররুচির বিষ্যাসুন্দর কাব্যও বাংলা দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
পুথিও বাংলা অক্ষরে লিখিত। স্থুতরাং আমর! নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে, 

₹স্কৃত বিঘ্যাসুন্দর কাব্য কোনও প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরই রচনা! । গ্রন্থকারের নাম 
হয়ত বররুচি ছিল, না থাকিলেও-তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত 
নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে ; বাংলা বিদ্যাসুন্দররপীচালী বা গীতি নাট্যগুলোর আদি 
উৎস হচ্ছে বররুচির সংস্কৃত “বিগ্ঠাস্ুন্পর উপাখ্যানম্‌’ এবং এটিই কোন কোন বাঙ্গালী 
কবির কাছে চৌরের কাহিণী বা চৌর পঞ্চাশিকা নামে পরিচিত ছিল। তিন দেশের 
(চৌরের কাশ্মীর, বিহল্নের দাক্ষিনাত্য-অনহিল পত্তন এবং বাংলার বর্ধমান) তিনটি 
কাহিনীর সাদৃশ্যবশতঃ বিভ্রান্তির ফলে বিভিন্ন কবির মধ্যে দেশ ও নামগত কিছু কিছু 
পার্থক্য ঘটেছে। নিছক মানবীয় রোমান্স--এ কাহিণীটিও মধ্যযুগের পরিবেশে 
কালিকামঙ্গলের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু জনসাধারণ একে মানবীয় প্রণয় 
কাহিণীরূপেই আস্বাদন করত ; তাই একজন মুসলমান কবিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর  . 
মোহে আকৃষ্ট হয়ে কাব্যরচন1 করেছিলেন, ইনি কবি সাবিরিদ খান। | 

এমনিতেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও রূপকথায় টুরি-বিদ্যাও টুরি-কৌশল সম্বন্ধে 
নানা কথা ছড়িয়ে রয়েছে। চুরি-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় অর্জন-সাপেক্ষ শাস্ত্র বলে 
পরিগণিত হত । এ শাস্ত্রের দু'খানি গ্রন্থের নাম-সম্মুখকল্প ও চোরচর্য| |(১) 

চুরির পূর্বে ‘চোর কতৃক কালী পুজার কথা৷ চৈতন্য ভাগবত ও ধর্মমঙ্গলেও : 
উল্লেখিত আছে। চোরের ন্যায় সুন্দরের বিষ্যা-বিহারে গমন সংবলিত কাহিণী তাই 

বোধ হয় কালিকা মঙ্গলের অন্তভূক্তি হয়েছে। .. 





১1 বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-আশুতোব ভট্টাচার্য্য-_পৃঃ ৪৬২ 


রা 4 সাহিত্য পত্রিকা, | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


' কেউ কেউ: ময়মনসিংহবাসী কৰি, কন্বকে বদ্াসুদ্দর গীচালীর আদি রচয়িত! 
বলে মনে করেন। এর কারণ, কক্ষের, পাঁচালীতে নিমরূপ চৈতগ্যদেব বন্দন! 
রয়েছে। সা £ টা 
কলিতে গৌরাঙ্গ বন্দে কৃষ্ণ অবতার 
যাহার দর্শনে হয় পাতকী উদ্ধার | :- 

"নু oe oo ক 
কবে বা রিনি আমি গোরার চরণ । 
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম | 
পাগী তাগী যুগ্রি প্রভূ আমি অল্পমতি। থ 
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি ॥ | 
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব। 
বাজন্ত নূপুর হইয়! চরণে লুটিব॥ 


কিন্তু এ বন্দনাকে প্রক্ষিপ্ত না বলে উপায়:নেই। কারণ কঙ্ক লিখেছেন__*গুরুর . 
আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী” এই পীর সত্যগীর। যোড়শ শতকের প্রথম পাদে 
লৌকিক দেবতা সত্যগীর, বা সত্য নারায়ণ দক্ষিণের রায়, কালুপীর, বড়গাজী খা পীর 
প্রভৃতির কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সুতরাং একারনেই আমরা উক্ত চৈতন্য বন্দনা 
কম্করচিত কাব্যাংশ বলে স্বীকার করতে পারিনে। বন্দনাটি নিশ্চয়ই চৈতন্য-সম- 
কালীন কোন রচনা থেকে “পরবত্তীকালে কোন বেষ্ণব বা - চৈতন্যান্সরাগী লিপিকার 
কাব্যশীর্ষে জুড়ে দিয়েছে। কঙ্ক সতের শতকে বর্তমান ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। 
ডাঃ সুকুমার সেনও কন্ককে বিদ্যাসুন্দর কাহিণীর আদি রচয়িতা বলে স্বীকৃতি দেন- 
নি। (১ তর্কের খাতিরে ঘদি কন্ধকে চৈতন্য সমসাময়িক কবি-বলে স্বীকারও 
করেনি, তাতেও আমরা দেখতে পাই, দ্বিজভ্রীধর ও কঙ্কের পর্ব্তাঁ কালের 
লোক নন। পরে আমর] দ্বিজ শ্রীধরের সময় দেখাচ্ছি । বিদ্যাসুন্দরের বারজন কবির 
কাব্য এপর্যন্ত আবিষ্কৃত ইয়েছে__ছ্িজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম 
বলরাম, গোবিন্দ দাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকাস্ত, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্ক্ররত্তী ও নিধিরাম। 








১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ফুট নোট-৮৬১পৃঃ - 


বিদ্যাসুন্দরের কবিঃ :. , ০ চর জিডি ৮১ 
এদের সধ্যে অনেকেই আগর শতকের কৰি।' | 1 

বিছ্যাসুন্দরের চারজন কবির আবিষ্র্তী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। 
- এ চারজন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাঁবিরিদ খান, গোবিন্দদাঁস, ও নিধিরাম আচার্য 
কবিরত্ব। এ'দের মধ্যে. শ্রীধর গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহের (১৫৩২-_৩৩ খৃঃ) 
আদেশে-তার কাব্য রচনা করেন। গোবিন্দদাস “মুনি অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত। 
** এইকালে 'রচিত কালিকা-চণ্তীর গীত॥” বা ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৫. খৃষ্টাব্দে 
. কালিকামক্রল রচনা করেন.। নিধিরাম আচার্য “শকাব্দ যোড়শ শত জলনিধি বসু” 
সময়ে বা ১৬৭৮ শক অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাঞ্ুন্দর কাহিনী রচন! করেন। 
সাবিরিদ খাঁর সঠিক সময় পাওয়! যায়নি । অপর কৰি কৃষ্ণরাম তার 'কালিকামঙ্গল” 
সম্ভবতঃ ১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে রচনা! করেন। 


অরং সাহা! ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল 
রামরাজ সর্বজনে বলে 

নবাব শায়িস্ত। খাঁ অধিকারী সাতগী 
বহু সরকার করতলে। . 

সারসাঁসনের নেত্র ভীমাক্ষি বজিত মিত্র 
তেজিয়া ঝাষির পক্ষ তবে 

বিধুর মধুর ধাম . রচনাতে কহিলাম। 
বুঝ শক বিচারিয়া সভে। 


এর থেকে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খুষ্টাব্দ পেয়েছেন। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজই বাংলা -বিষ্যানুন্দর কাহিনীর আদি 
রচয়িতা ৷ সাহিত্য-বিশারদ সাহেব শ্রীধরের দুটো খণ্ডিত পুথি পেয়েছিলেন, একটায় 
নয়পাতা ও অপরটায় একপাতা মাত্র ছিল। সাবিরিদ খানের পুথিতেও উভয় পৃষ্ঠায় 
লেখা আটটি মাত্র পাতা আছে। সাবিরিদ- খানের অপর ছ'টে। খণ্ডিত কাব্য ‘রসুল 
বিজয়” আর “হানিফা ও কায়রাপরী'তেও রচনার তারিখ নেই। 


দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ 


দ্বিজ শ্রীধর "কবিরাজ ফিরোজ শাহের 'আদেশে তার গ্রন্থখানি রচন! করেন। 
সুতরাং ফিরোজ শাহ-_-আর কিছু না হোক, পিতামহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও 
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৮২ এ সাহিত্য পত্রিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


পিতা নুসরত জাতে: ন্যায় কলা-রসিক ছিলেন এবং পিতৃ পিতামহের ন্যায় বাংলা 
ভাবা ও সাহিত্যের অন্থরাগী-ও উৎসাহদাত! ছিলেন। 
আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগৃহীত পুথি "খানি খণ্ডিত হওয়ায় ্রীধরের 
কাব্যের কি নাম ছিল ত৷ জান! যায় না, তবে কালিকার বরে রাজা-রাণীর পুত্রসন্তান 
লাভ থেকে নিঃসন্দেহে বল! যায় যে ইত্যাকার অন্যান্য কাব্যের ন্যায় এ কাব্যেরও নাম 
কালিকামঙ্জলই ছিল। 
একাব্যখানি গীতি-নাট্যের আকারে রচিত। এতে অঙ্কভাগ আছে। একজন 
পাত্র প্রবেশ করে তার পরিচয় ও বক্তব্য বলে যাচ্ছে--এ ধরণে লিখিত। কবি 
সংস্কৃত ভাষায় পাত্র ও দৃশ্য পরিচিতি দিয়েছেন! একে এক কথায় “নেপালে বাংলা 
নাটকের”, প্রথম নাটক কাণীনাথের “বিদ্যা-বিলাপ' নাটকের অনুরূপ রচনা বলে 
অভিহিত কর! চলে । সাবিরিদ খাঁর বিদ্যানুন্দরও অনুরূপ রচনা। এও আমাদের 
আলোচ্য ‘বিষ্যাসুন্দর’ পুথিদ্বয়ের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়। কবি গ্রন্থরচনার কারণ 
স্বরূপ বলেছেন £_- 
সাবধান নরলোক পায় যেন মতে । 
দেশী ভাষে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥ (প্রাকৃতে) 
এখানে লক্ষনীয় বে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেও আমাদের দেশী ভাষা বাংলা 
প্রাকৃত” নামে অভিহিত হত 
প্রথম দিককার ভণিতায় প্রকাশ, শ্রীধর বখন ফিরোজ শাহের আদেশে কাব্য 
রচনায় ব্যাপূত তখনও ফিরোজ যুবরাজ মাত্র ৫ 
শ্রী পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ । 
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ । 
শেষের দিকের ভণিতায় ফিরোজ শাহকে “শাহ; ও ‘রাজ!’ বলে.উল্লেখ করা হয়েছে। 
. যথা :-= 
রাজা শ্রী পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান । 
দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ পরমাণ || 
ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩ খৃঃ) কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং 
নিঃসন্দেহে অনুমান কর! চলে যে, ফিরোজ শাহ পিতার রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খৃঃ) 


বিদ্াসুন্দরের কবি £ রর এরা ৮৩ 


দ্বিজ ভ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল রচনা শুরু করিয়েছিলেন এবং তার 
সিংহাসন আরোহনের পর কাব্যরচন1 সমাপ্ত হয়! কবি শ্রীধর তার পৃষ্ঠপোষকের 
প্রতি বিগলিতচিত্ত ছিলেন; তাই আমাদের আলোচ্য আট পাতার খণ্ডিত পুথিতেও 
আমর পাঁচটা ভণিতা পাচ্ছি। কবি ফিরোজ শাহের সভাকবি ন! হলে শুধু রাজভক্তি 
প্রদর্শনের জন্য কখনো সব ভণিতায় ফিরোজ শাহের নামোল্লেখ করতেন না। 


যুবরাজ ফিরোজ তার পিতা নুপরত শাহের ন্যায় যুবরাজ থাকাকালে চট্টগ্রামে 
আগমন করেছিলেন কিনা, তা: কোন সূত্রে জানা বায় নি। কাজেই দ্বিজ শ্রীধরের 
পুথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেলেও আমাদের অন্মান করতে হবে যে শ্রীধর কবিরাজ 
গৌডেই যুবরাজের সভাকবি ছিলেন। অন্য পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত অধর 
সম্বন্ধে আর কিছু জানবার উপায় নেই। 


_ কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, কঙ্ক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্যদেবের 
তারোভাব ঘটে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে । সুতরাং কন্ধ তৎপূর্বে তার পীরের পাঁচালী রচনা 
করেছেন বলে মানতে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কবির নিবাস সুদুর পূর্ব- 
ময়মনসিংহে চৈতন্যের তিরোভাবের সংবাদ ছু'এক বছর পরে পৌছেছিল ! গয়া 
থেকে পূর্ব ময়মনসিংহে সেকালে সংবাদ পৌছান অল্প সময়সাপেক্ষ ছিল না,_আর 
সংবাদ লোক মারফৎ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রেরণও ছিল অসম্ভব । কাজেই ১৫৩২ 
খৃষ্টাব্দের পূর্বে কঙ্কের কাব্য নাও রচিত হতে পারে! দ্বিতীয়ত, ১৫২০ খুষ্টাব্দের পূর্বে 
চৈতন্যের খ্যাতি ও প্রভাব বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয় নি; কাজেই ১৫২০ 
খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হলে কষ্কের কাব্যে চৈতন্য বন্দন! না থাকাই সম্ভব । 


দ্বিজ প্রীধর নিশ্চয়ই ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খুষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচন| করে- 
ছিলেন। কম্কের কাব্যও এ সময়েই রচিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্ক 
বড়জোর দ্বিজ শ্রীধরের সমসাময়িক ছিলেন, পূর্ববন্তী কিছুতেই নন। অবশ্য যদি 
চৈতন্য বন্দনাটা! প্রক্ষিপ্ত না হয়! সুতরাং কষ্কের পক্ষে পাথুরে প্রমাণের অভাবে 
আমরা দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে বাংলায় বিগ্ানুম্দর কাহিনীর আদি রচয়িতার গৌরব 
‘দান করছি। কিন্তু সাবিরিদ খানও তারই প্রায় সমকালীন কৰি ছিলেন। সে বথা 
পরে বলছি। 


৮৪ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্য। ১৩৬৪ । 
সাবিরিদ খান 


ভাষা ও উপমা-অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দ-সৌন্দর্ষে 
গোটা! মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিছ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই 
বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কাব্য পদলালিত্য এবং ছন্দ-গৌরব 
সত্বেও অনেক সময় অতিকথনের দোষে আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কিন্তু 
সাবিরিদ খানের অনন্যসাধারণ ললিত-মধুর রচনা পাঠকমাত্রকেই চমৎকৃত ও 
বিস্ময়াভিভূত করবে । | 


কিন্তু দুঃখের বিষয় তার সমগ্র কাব্যখানা এ যাবৎ পাওয়া যায় নি। ৮ পাতার 
একটি খণ্ডিত পুথি মাত্র মরহুম আবছুল করিম সাহেব সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন । 
তা-ই আমাদের আলোচনার সম্বল | | 


সাহিত্য বিশারদ সাহেব আধুনিক কাগজে লিখিত “সাবিরিদ খা'র ভণিতাযুক্ত 
চট্টগ্রামের কুলীন বংশাবলীর পরিচর়জ্ঞাপক একটি ‘পদবন্ধ” অর্থাৎ কবিতা পেয়ে- 
ছিলেন। তা নিম্নরূপ 2-_ 


আগ্ স্থষ্টি কহি জান শুন উপদেশ । 
ভাটি মধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগী প্রধান১ দেশ ॥ (১ প্রণাম) 
হাওলা, দেয়াঙ্গির (দেয়াং) মৈষামুঢা কাঞ্চন মাহামদপুর ৷ 
হাশীমপুর, বাজালিয়। এই আষ্টশ্রী ॥ 
চক্ৰশাল! বাধাইল রাজার নিজ বাড়ি। 
_ তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি ॥ 
কাঞ্চন! প্রহরী রৈল জমসের চৌধুরী ॥ 
অলি মন্দার হাছু মুন্দার বড়াইয়৷ যুন্দার ভাই। 
ফরমানী মুন্দারী পাইল জামিজুড়ি বাই | . 
অলি মুন্দার হাছ্‌ মুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভং। 
হওলার নিযুন্দার করে নানা রং॥ 
রাজা দিল খোআঝাগিরি উজির দিল বাঁজি। 
তের ঘর খোআঝার মধ্যে সাত ঘর কাজি ॥ 


বিদ্তাসুন্দরের কবি ঃ ৮৫ 


জগদীশ মনোহর তাঁর] ছুই ভাই। 

ব্ধমানী ছেগ! পাইল গরুর মাংস খাই ॥ 
শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কুলে শঙ্খ নদী মোড় । 
সাধু খা সাবেরিদ খঁ তার? ছুই ঘর | 

মহর্্ (মহন্ত) সকল জান রাজার সংগে ছিল। 
সেই সব সকলেরে খোঁআঝাগিরি দিল ॥ 
কহে হীন সাবেরিদ খা এহার রহস্য ৷ 

বচনে না ধরে যারে সে নহে মনুষ্য | 


উদ্ধত ছড়ায় কবির সমকালীন দক্ষিণ চট্টগ্রামের সন্তরান্ত বংশাবলীর পরিচয় 
রয়েছে। উদ্ধতাংশের মর্ম এই £ এক সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে 
পরিচিত ছিল। এই ভাটি বাইশ পরগণায় বিভক্ত ছিল। ভাটির অন্যতম “বাঙ্গলা, 
চট্টগ্রাম অন্যতম প্রধান পরগণ। ছিল। কর্ণফুলীর পূর্ব-দক্ষিণ তীর থেকে রায় পর্যন্ত 
অঞ্চলের মধ্যে হাওলা খেরণ দ্বীপ), দেয়াঙ্গী (বড় উঠান প্রভৃতি গ্রাম), মৈষামুঢা 
(শঙ্খনদের তীরস্থ গ্রাম), কাঞ্চন! ( সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম), মোহম্মদপুর, 
হাশিমপুর, পেটিয়। থানার অন্তর্গত গ্রামদ্বয়) ও বাজালিয়া (সাতকানিয়া থানার 
অন্তর্গত গ্রাম)-_এই আটটি সমৃদ্ধ গ্রাম বা চাকলা অবস্থিত ৷ 

পটিয়া থানা থেকে ছু'মাইল দূরে চক্রশালা গ্রাম অবস্থিত। বিরুদ্ধ শক্তির 
আক্রমণ প্রতিরোধ করে এই চক্রশালাতেই আরাকানরাজের চট্টগ্রামস্থ "অধিকারের 
রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঞ্চনায় জমশের চৌধুরী সীমান্তরক্ষী 
সেনানী নিযুক্ত হলেন। জামিজড়ি চাকলার গিয়ে (জামিজুড়ি গ্রাম এখনও বিছ্ামান) 
অলিযুন্দার, হাছুমুন্দার ও বড়াইয়া যুন্দার--এই তিন ভাই মুন্দারী (মুন্দারী বা 
মজুমদারী) ফরমান লাভ করেন। এই যুন্দারত্রয়ের চেয়ে হাওলা চাকলার নিমুন্দার 
এম্বর্ষেও বিলাসিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাকানরাজ কর্তৃক “খোঁয়াঝা” খেতাবে 


বিভূষিত হন। এবং আরাকান রাজমন্ত্রী তাকে ঘোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। 
আরাকান রাজ্যাত্তর্গত চট্টগ্রামে সরকারী খোৌয়াঝা, খেতাবধারী তেরটি সম্তান্ত 
প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশ ছিল। এবং এদের মধ্যে সাতটি কাজী পরিবার ছিল।১ 





১। চট্টগ্রামের একটি সুপ্রচলিত ছড়ায় আছে 
সাতঘর কাজী তের ঘর ভূঁইয়া 
আর সব টে'ইয়া আর টু'ইয়া ॥ 
এতে দেখা যায় “সাত ঘর কাজী” তের ঘর খোঁয়াঝা বা ভূঁইয়ার অন্তর্গত নয় | 


৮৬ সাহিত্য পত্ৰিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


জগদীশ ও মনোহর ভ্রাতৃদ্বয় গোমাংস ভক্ষণ করে সমাজে পতিত হলে আরাকান 
রাজের কৃপায় “বর্ধমানী ছেগ!” (<বড় মানী ছেগা--উচ্চ সম্মানজনক উপাধি) পেয়ে 
দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

শঙ্খনদের বাকের দক্ষিণ তীরে সম্লাস্ত সাধু খা ও সাবিরিদ খা পরিবারদ্বরের . 
বাস। 

ধারা আরাকান রাজের পারিষৎ ছিলেন, তীর! সবাই “খোঁয়াঝা” উপাধি লাভ 
করেন। এ ইতিকথা যাঁর! অবিশ্বাস করে, কবির মতে তারা “মানুষ” নয়। 

এই ছড়ার অনেকগুলি এতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে। অলিযুন্দার, হাদুযুন্দার, 
বড়াইয়া মুন্দার ও নিমুন্দার বংশ ও বংশখ্যাতি আজো বিদ্কমান। এদের অনেকের 
অভিজাত্য গৌরবও আজো অগ্রান। আরাকানরাজ সন্ত্ান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের 
থোয়াঝা, পীয়াঝা, সাদা, ছুয়ান, ঠাকুর, রোয়াজ। প্রভৃতি পদ বা উপাধি দান 
করতেন। 

চক্রশালায় একসময় আরাকানরাজের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার সম্ভ্রান্ত 
ব্যক্তিদের নাম এই ছড়াতে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব এই ছড়ায় নিশ্চিতই মোগল 
বিজয়ের পূর্বেকার দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথা বণিত হয়েছে। বিশেষত £-_ 

চক্রশাল। বাধাইল রাজার নিজ বাড়ী। 
তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি॥ 

এই চরণদ্বয় কোন প্রতিদ্বন্দী শক্তির উপর আরাকানরাজের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে 
জয়লাভের আভাস দান করছে। | 

ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরারাঁজ ধন্য 
মাণিক্যের সহযোগিতায় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র ুসরত খান আরাকানী- 
দের পরাজিত করে উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ধন্য 
মাণিক্য ও হোসেন শাহের বিবাদ উপস্থিত হলে আরাকান রাজ এই সুযোগে চট্টগ্রাম 
পুণর্দখল করেন। 

কিন্তু পর বছর ম্ুসরত খান আরাকানীদের হাত থেকে চক্রশালার দক্ষিণ অবধি 
(শঙ্খনদীর উত্তর তীর পর্যন্ত) পুনরাধিকার করেন। 


বিষ্ভাসুন্দরের কবি £ ৮৭ 


আরাকানরাজ মিনঈয়াজ! (১৫০১-২৩ খৃঃ) আশা! ছাড়লেন ন! । তিনি সেনাপতি 
ছেন্দুউইজা, মন্ত্রী ছাঙ্গেশ্রী ও রাজকুমার ইরেমং এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুনরাধিকার 
করবার জন্যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। পরাজিত হয়ে চক্র- 
" শালার মুসলিম সেনানী-শাসক মুরাসিন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে 
আশ্রর গ্রহণ করেন। এরূপে চক্রশাল! আরাকান অধিকারে চলে গেল। | 

এ যুদ্ধেও আরাকানরাজ উত্তর চট্টগ্রাম পুনর্দখল করতে পারেন নি সত্য, কিন্ত 
কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীর অবধি আরাকানরাজের অধিকারে রয়ে গেল। 

১৫২২ খৃষ্টাব্দে ব্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন ।(১) সম্ভবতঃ 
তিনি দক্ষিণ উট্টগ্রামও আক্রমণ করেন। আরাকানরাজ মিনবিনের (১৫৩১-৫৩ খৃঃ) 
আমলেও ত্রিপুরারাজের সৈন্যের! পার্বত্য পথে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারে ঘন 
ঘন হানা দিয়ে লুটপাট করত। (২) 

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে নুসরত শাহ উত্তর চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করেন। এসময় থেকে 
উত্তর চট্টগ্রাম ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা মুসলমান শাসনাধীনে থাকে। 


চক্রশালা 


চক্রশাল। পূর্বেও শাসনকেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় (৩) মহেশ রুদ্রের 
পৌত্র ভরতরুদ্র গৌড়ের হাবশী আমলে (১৪৮৭-৯৩ খৃঃ) চক্রশালায় স্বাধীন [রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে আরাকান শক্তি কর্তৃক পরাজিত হয়ে 
'সান্চর ও সপরিজন বিতাড়িত হন। তারই এক বংশধর ইসলাম গ্রহণ করেন। তার 
বংশের মুসলিম শাখার রাস্তিখান প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী 
থানার জোবরা গ্রামে 'মজলিশ আলী’র নামে মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের দেয়ালে 

(১ রাজমালা-_কালীগুসন্ন সিংহ । 

(২) History of Burma—Harvey. 

(৩ (ক) পরাগলী মহাভারত--জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য বিষ্যাবিনোদ-সংগৃহীত পুথি ও তত্রচিত 
এরবাৎস্ত চরিতম্‌ (খ) চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল) মাহবুব-উল-আলম। (গ) মাসিক 
গৃহস্থ-_চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। (ঘ) বিস্তৃত বিবরণের জন্তু দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের 
লায়লী-মজনু কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য | 





৮৮ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে যে লিপি উৎবীর্ণ করান তাতে দেখা যায় তিনি গৌড়ের সুলতান 
মাহমুদ শাহের পুত্রের (রুকুনউদ্দিন বরবক শাহের ) আমলে মান ছিলেন। 
রাস্তিখানের পুত্র স্বনামধন্য পরাগল খান! 


এই চক্রশাল। সাময়িক ভাবে নুসরত শাহ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে 
আরাকানরাজ কর্ণফুলীর তীর অবধি গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রাম সম্ভবতঃ স্বাধিকারে প্রাপ্ত 
হন। উদ্ধত চরণদ্বয়ে এ যুদ্ধের অথবা! ১৫২২ খুষ্টাব্ধে দেবমাণিক্যের দক্ষিণ চট্টগ্রাম 
অভিবানের আভাস দান করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 


কেননা, ১৫১৭ খ্ৃষ্টাব্দের যুদ্ধেও উত্তর চট্টগ্রাম পুনর্দখল করা সম্ভব না হওয়ায়" 
আরাকানের টট্টগ্রামস্থ অধিকারের নতুন রাজধানী চক্রশালাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ অবধি চক্রশাল! আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামের রাজধানী ছিল। 
১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ কতৃক উত্তর চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলে রাজধানী সম্ভবত 
আধুনিক চট্টগ্রাম শহরে স্থানান্তরিত হয়। এবং ১৬৬ঙথৃ্টাব্দে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম 
বিজয়ের কাল পর্যন্ত এখানেই রাজধানী ছিল। ১৬৬৬ খুষ্টাব্দের পরেও ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ 
অবধি শঙ্খনদের দক্ষিণতীর থেকে রামু পর্যন্ত গোটা অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্খনদের তীরস্থ সীমান্তরক্ষী হাজারী সেনানী আধু খাঁ ব! 
তৎপুত্র শের জামাল খ আরাকান শাসক কোলাংফুকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত 
করেন। ফলে চিরকালের জন্য চট্টগ্রামে আরাকান রাজত্বের অবসান ঘটে | (১) 

অতএব ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই ছড়! 
রচিত হয়েছিল বলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। কিন্তু এই ছড়াকার ও কবি 
সাবিরিদ খান অভিন্ন ব্যক্তি কি-না বলা যায় না। বিদ্াস্ুন্দর কাব্যে কবি সাবিরিদ 
খান যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা এরূপ £- 


পিয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শান্ত্রযুত, 
উজিয়াল মল্লিক প্রধান । 
তান পুত্র জিঠাকুর তিনসিক সরকার . 
__ অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥ 





(১) চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)-_মাহবুব-উল-আলম । 


চর 
চটি Cte, 


" বিছ্ানুন্দরের কবিঃ - ৮৯ 


রসেতে রসিক অতি “ রূপে যিনি রতি পতি 
2,177. দাতা অগ্রগণ্য অৰ্কসুত ৷ | 
ধৈর্যবস্ত যেন মেক. জ্ঞানেত বাসবগুরু 
৯৪ মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত | 
... তানসুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক . 
| » জগতে প্রচার যশ খ্যাতি। : : . 
তানসুত অল্পজ্ঞান. ' হীন সাবিরিদ খান 


_ পদবন্ধে 'রচিত ভারতী || 
এ থেকে বংশলতিকা এরূপ দাড়ায়? 
পিয়ার মল্লিক - 
উজিয়াল মল্লিক 


| 
জিঠাকুর মুছাখান মল্লিক 
নানুরাজ মহল্লিক 


৯ সাবিরিদ খান LY 
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় নান্ুপুর” নামে এক গ্রাম আছে । স্থানীয় EE 


নানুরাজার নামান্থসারেই গ্রামের নাম নানুপুর হয়েছে। এ নান্থরাজা কে,_তা কেউ 
‘বলতে পারে না। তবে, নান্ুপুরবাসী এক পরিবার নাম্থরাজার বংশধর বলে দাবী , 
করেন। কবি সাবিরিদ খানকেও তাঁদেরই পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দেন। এ পরিবারের 
জনাব ফজলুর রহমান মাষ্টারের কাছে শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব এ 
প্রসঙ্গ শুনেছেন। আমিও.এ বংশের অপর ব্যক্তির কাছে (ইনি-টাকার I. 0. R. 
- অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) অনুরূপ কাহিনী শুনেছি। | 
কবি মুসলমানী কায়দায় উধর্ব তন চার পুরুষের নামোল্লেখ করেছেন। রর 
উদ্ধৃতাংশ থেকে জানা যায়, কৰি মল্লিক বংশসম্ভৃত এবং তীর পিতামহ জিঠাকুর | 

, তিন সিক বা-তিন পরগণা বা চাকলার সরকার ছিলেন। 
': বর্তমানে চট্টগ্রামের মুসলমানরা মল্লিক উপাধি ধারণ করে না। 'ঠাকুর” উপাধি 
দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, “জিঠাকুর” আরাকান-রাজসরকারের- অধীনেই ‘সরকার’ ছিলেন। 


০ 


৯৭ চি. ক " সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 
ঠাকুর উপাধি পেয়েছিলেন বলেই তার নামের শেষে ‘মল্লিক’ লিখিত হয়নি! 
জিঠাকুর উপাধি মাত্র । তার মুসলমানী নামটি বাহুল্যবোধে উল্লেখিত হয়নি। 
আমাদের পূর্ব-উদ্ধৃত ছড়ায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথাই বণিত হয়েছে। নানুপুর উত্তর 
চট্টগ্রামে অবস্থিত । জিঠাকুর আরাকান-রাজকর্মচারী ছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস । 
তার পুত্র ও কবির পিতা নান্ুরাজার নামেই গ্রামের নাম নানুপুর রাখা হয়েছিল বলেই 
যদি মেনে নেই, তবে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, ১৫১২খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান ও ত্রিপুর'- 
“ রাজ কর্তৃক যৌথভাবে উত্তর চট্টগ্রাম বিজিত হলে আরাকানরাজের পদস্থ কর্মচারী 
“সরকার” জিঠাকুরের পৌন্র সাবিরিদ খান আরাকানীদের সংগে দক্ষিণাঞ্চলে পালিয়ে 
যান এবং আরাকান অধিকারে সগৌরবে বাস করতে থাকেন। ছড়ায়ও আমাদের 


i 





সংখ নদীর দক্ষিণ কুলে সংখ নদীর মোড় । 
সাধু খা! সাবিরিদ খা তার! দুই ঘর ॥ 

মহর্ত (মহন্ত) সকল জান রাজার সংগে ছিল । 
সেই সব সকলেরে খোয়াঝাগিরি দিল ॥ 


'মহর্ত সকলে ভান রাজার সংগে ছিল’ ।--এই পংক্তিটি বিশেষ অর্থগর্ভ। এতে 
রাজার দুঃসময়ে মহত্তগণ রাজার সহায় ও সঙ্গী ছিলেন বলে ইঙ্গিত কর! হয়েছে। 
সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ রাজা তাদের খোয়াঝা পদ বা উপাধি দান করেন। সম্ভবতঃ 
ছড়া-উক্ত সাবিরিদ খানই আমাদের কবি এবং তিনিই শঙ্খনদের বাঁকে বাড়ী তৈরী 
করে-বসবাস করেন। | 
আর একটি ভণিতার দ্বার-_আমাদের অনুমিত hs বিশুদ্ধ হলে-_-এ অনুমান 
যথার্থ বলে ধারণা হবে। যথা £__ 
সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার 
' "শুনিয়া রসঙ্গ জন হরিষ অপার। 
শেষ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ যদি £_ 
শুনিয়া রোসাঙ্গ জন হরিষ অপার’ হয়, তবে কবি যে আরাকান রাজ্যাত্তর্গত 
 শঙ্খনদের বাঁকে ‘ঘর’ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। . 


/ 


বিদ্যান্ুন্দরের কবি £ এ | - ৯১ 


১ ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ নরমিখলে আরাকানের রাজধানী চট্টগ্রাম সীমান্তের , 


অনতিদূরে Mrohaung (সোহং ) এ স্থানান্তরিত করেন। এ স্নোহং সাধারণ 
চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে 'রোহাং, উচ্চারিত হয়। সাধুভাষার ‘শ’ ম্‌’ ‘স্‌’ 
পূর্বরঙ্গীয়দের কথ্যভাষায় ‘হ’এ পরিণত হয়েছে! লিখিত ভাষায় সাধারণ ভাবে ‘হ’ 
স্থানে ‘স’ ব্যবহৃত হতে| ৷ এ-বিকৃত কথ্য ‘হ’ এর সাদৃশ্যবশত রোহাং এর “নও 
‘স’ রূপে সম্ভবত লিখিত হয়, ফলে-_রোহাং৯ রোসাং> রোসাঙ্ক হয়েছে। 
রাজধানীর “রোহাং: বা. রোসাঙ্গ নাম থেকে আরাকানরাজ কর্তৃক চির-শাসিত 
(১৭৫৬ খৃঃ অবধি) দক্ষিণ চট্টগ্রাম শেঙ্খনদ থেকে রামু পর্যন্ত) রোসাঙ্গ বা রোহাং 
নামে পরিচিত ছিল। অগ্ভাবধি উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীনিবিশেষকে রেশাহাই বা 
রোসাঙ্গী বলে অভিহিত করা হ্য়।১ 


পূর্বেই বলেছি কবির পিতামহ জিঠাকুর আরাকান-রাজকর্মচারী ছিলেন বলে 


আমাদের বিশ্বাস। অতএব ১৫১১ খুষ্টাব্দের পূর্বেই তিনি ও তার পুত্র নান্তরাজ! 
বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নিতে হয়। নানুরাজার নামে যখন গ্রামের নাম হয়েছে, 
তখন ১৫১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 


সম্ভবত ১৫১২ খ্ৃষ্টাব্দের পূর্বেই তীর মৃত্যু হয়। এবং ১৫১২-১৭ খ্ুষ্টাব্দের সংগ্রাম- 


কালে সাবিরিদ খান প্রৌট বয়সের ছিলেন বলে মেনে নিতে বাধা নেই। কারণ, 
নানুপুরে তীর নামের একটি দীঘি আজো বিদ্যমান । এতে মনে হয়, সাবিরিদ খান 
১৫১২-১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অন্তত একখান কাব্য রচন1 করেছিলেন । যে কোন দিক 
দিয়ে বিচার কর হোক ন! কেন, ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যে সাবিরিদ 
খান বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আমর] একরূপ নিঃসংশয়। 

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ কর্তৃক উত্তর-চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ার পরেই 
সম্ভবত সাবিরিদ খানের বংশধরগণ পিতৃভূমি নানুপুরে ফিরে গিয়ে বসবাস করতে 


থাকেন। 
দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের কাব্য-বৈশিষ্ট্য 


আমাদের ' বিশ্বাস, সাবিরিদ খান দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের সমকালীন ব্যক্তি 


'_. ছিলেন। উভয়ের “বিদ্াসুন্নর'ই অনুবাদ কাব্য । | 
(১) সাহিত্য-বিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বখ্খইও (*বক্ষতুঙ্গ) থেকে 


EA 


“রোসাঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ‘আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্রষ্টব্য । 


! 


৯২ ছে ' সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪] 


৯ 


ই 


উভয়ের বিষানুম্দর.উপাখ্যানে এঁক্য এত বেশী যে, উভয় কাব্য বে একই মূল 


, কাব্য অবলম্বনে রচিত ত দ্বিধাহীনচিত্তে বলা বায়। কিয় মুলকাব্যের প্রায়" 


আক্ষরিক অনুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। 


_ উভয়ের কাব্ট-কাহিনী নাট্যাকারে বণিত হয়েছে। সাবিরিদ খান একটি ভণিতায় 
" স্পষ্টভাবে তার রচনাকে গীতিনাট্য বলে উল্লেখ করেছেন । বথা £-_ 


সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞ জন স্থানে । 
অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিব| যতনে ৷ 
এ নাটগীতিতে তাল না৷ করিব! ভঙ্গ! 
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরজ ॥ 
এতে মনে হয়, আদিতে “বিদ্যাসুন্বর' উপাখ্যান গীতিনাট্যরূপে প্রচলিত ছিল। অথবা 
এ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কোন অজ্ঞাত সংস্কৃত নাটকই তাদের কাব্যের উৎস 
ছিলি | 
‘উভয় কাব্যে কুশী-লব পরিচিতি, দৃশ্যসংকেত ও বক্তব্যের মর্ম সংস্কৃতেই প্রদত্ত হয়েছে। 
প্রতি দৃশ্য বা সর্গ-ীর্ষে সংস্কৃত শ্লোকও ররেছে। কিন্তু উভয় কাব্যের সংস্কৃতাংশে . 
২ বিশেষ এঁক্য নেই ।. এতে মনে হয়, সংস্কৃত শ্লোকাদি কবিদ্বয়ের স্বরচিত। অপরের 
রচিত শ্লোক উদ্ধত হলে, কাহিনীভাগে যেমন মিল রয়েছে, শ্লোকেও পুরোপুরি মিল 
থাকতে! । অথবা, এমনও হতে পারে বে, তাদের আদর্শ সংস্কৃত-গ্রন্থের সর্গশীর্ষের 
শ্লোকগুলো৷ তারা ইচ্ছামত পরিবর্তন করেছেন। বাংলাগ্রন্থে সর্গশীর্ষে বিষয় 
বা বক্তব্যের মর্মনির্দেশক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত করা এ একটি প্রাচীন রীতি । শ্রীকৃষ্ণ-: 


. কীর্তনেও আমরা অন্রূপভাবে শ্রোক উদ্ধৃতি দেখতে পাই। ি শতকের বাঙ্গালী 


সাহিত্যিকদের কেউ কেউও তা-ই করেছেন। 
প্রীধরের কাব্যে ‘(চৌরপঞ্চাশিকা’'র উল্লেখ আছে, সাবিরিদের কাব্যে নেই। 
প্রীধরের ভাষা আড়ষ্ট, বর্ণনভঙ্গি প্রাণহীন এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে _ 
সাবিরিদের ভাষা শালীন, বিশেষ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ এবং গতিশীল 1, বর্ণনভ্গী রসাল এবং 
বৰ্ণন বিস্তৃত | 
শ্রীধরের ভাষায় প্রাচীনতা বা Mine কম, পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা 
স্কৃতান্নগত ও প্রাচীনতার পরিপোষক। উপমা -ও অপরাপর অলঙ্কার প্রয়োগে 


বিদ্ধাসুন্দরের কবি £ এ | - ৯৩ 


সাবিরিদ খান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত শ্রীধরে সে শক্তি বিরল। 

সাবিরিদ খান বিভিন্ন ছন্দপ্রয়োগেও কাব্যে রসবৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। কিন্তু 
শ্রীধর কবিরাজের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য তেমন নেই! সাবিরিদ খান যথার্থ জাতকবি। 
শ্রীধরের কাব্যে কবিত্বের প্রভা বিরল । শ্রীধরের কাব্যের সর্গ-শীর্ষে রাগ-রাগিণীর 
নাম আছে। সাবিরিদের কাব্যে নেই। । 

' সাবিরিদ খানের কাব্যও কালিকামঙগল। 
তবে, এ নাটগীতেত তাল না করিবা ভঙ্গ! 
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরজ ॥ 

মুসলমান কবি যে রোমান্স হিসেবেই এ কাহিনী রচনা করেছেন__কালিকার 
প্রসাদের কামনায় নয়, তা এ ভণিতা থেকে স্পষ্ট । হিন্দু কবি হলে ধন, পুত্র ব। 
মোক্ষ লাভের লোভ দেখাতেন। 


সাবিরিদ খানের কাব্যের ভাষা 


দ্বিজ শ্রীধর আর কোন কাব্য রচনা করেছেন কি-না জান! যায়নি । সাবিরিদ 
খানের অপর ছু'খানি খণ্ডিত পুথিও মরহুম আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগ্রহ 
করেছিলেন । এদের একটির নাম 'রজ্ুলবিজয়', অপরটির নাম সঠিক জানবার উপায় 
নেই। রসুলের সেনাপতি রূপে দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ হানিফা কর্তৃক দেও-পরী-নর- 
রাজ্য জয় করে রাণী বা রাজকন্যাদের পত্রীরূপে প্রাপ্তির চমকপ্রদ কাহিনীসমুহ এতে 
বণিত হয়েছে। এ সব যুদ্ধে রসুল ও তার আস্হাব__-আলী, ওমর, হামজ। প্রয়ুখও 
উপস্থিত ছিলেন। প্রাপ্তাংশে কায়রাপরীর কাহিনীই প্রধানত বর্ণিত হয়েছে বলে, 
সাহিত্য-বিশারদ সাহেব এর নাম রেখেছেন--“মোহাম্মদ হানিফ! ও কাররাপরী ।” 
রসুলবিজরের প্রাপ্ত অংশে হজরত মুহম্মদের (দঃ) সংগে জয়কুম রাজার লড়াই বণিত 
হয়েছে। এতে জায়নুদ্দিনের ‘রসুলবিজয়ের’ অনুরূপ কাহিনী রয়েছে। সাবিরিদ খানের 
উভয় পুথিই তার একই “রসুলবিজয়ের’ আদি ও অন্ত্য খণ্ড হওয়াও অসম্ভব নয় ;_ 
₹ আমাদের তা-ই মনে হয়। রসুলবিজয়ে পত্র সংখ্যা ১১ এবং মোহাম্মদ হানিফ! ও 
কায়রাপরী পুথিতে ২২ পত্র বিগ্যমান। দুটো পুথিই ১৮৯৬ পরিমিত তুলট 
কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা । প্রায় ছু'শ বছরের অধিককালের প্রাচীন । “বিদ্যাসুন্দর” 


৭৪ 


». সাহিত্য পত্রিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


পুথিও প্রায় দেড়শ বছরের পুরানো বলে মনে হয়। এটা বইয়ের আকারে লিখিত। 
সাবিরিদ খানের সব কাব্যেই ভাষার প্রাচীন রূপ ন্যুনাধিক রক্ষিত আছে। 
রুবিত্ব সম্পদেও কোনটা ন্যুন নয়। 


ব্ুলবিজয় কাব্যের ভাষ! 2: 


১1. শ্রতিমূলে জেন ব্রিখএ মকরন্দ। 


২১৪ 
(২২। 


নৃপতিক মান্ত করি বৈসাইল রস্থুল ৷ 


. দুহানক বিভা দিম করি সুভক্ষণ। 


জথ অপরাধ কৈলা খেমিব তোহক। 
আল্লার রছুল হেন জদি বোল_মোক। 
জনক নৃপতি আনে! তোমার গোচর | 


“এবে তোক রাজ্য পাট কৈলু সমর্পণ ৷ 


কুপথে উদ্ধারি আনো আলিক সত্বর | 


আছোউক ধরিবেক ত্রাসে পলাইল । 


দারুণ বিসিখ হানে নিত্য। 

অস্তে বেস্তে মোহাবল চলি আইলা রণস্থল 
চক্রবাক মিলনে বিচ্ছেদ গেল দূর । 
তিমির! বিতম হরি রক্তিম উবার । 

তা লাগি ব্যাকুল অতি হসি অধম! 
ভোজন করিতে এথ প্রলাপ_করসি . 

এথ কহি রণতেজি নেউটি আমির । - 
গিরিবর হোতে জেন ঝরনি নির্ঝারে 
ফালদিয়া বাম হস্তে ছেল ধরিলেস্ত। 
আলোকিআ শক্র সৈন্য জীবন নৈরাস। 
অধিক উঞ্চল তনু বিসাল_উড়ুসি। 
সান্তাইল! পিত্রিক সম্বাসি 


জেহেন পার্বত্য আসি মিলে। 


ব্রণস্থলে গেলা বর আটোপে 


বিদ্যাস্ুন্দরের কবি £ - | | ৯৫ 
মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী কাব্যের ভাষা £-_ 
১। কথ! হোস্তে চুই রাউত মিলিল আসিব! । 
.২। তা দেখিআ লোক সবে চক্ষু খাটে ভরে।। 
৩। হয় গজ সৈন্ত সঙ্গে চলহ ঝাটাই। 
৪। পঞ্চশত মৃত করি আছে বলিআর | 
৫1 উজিরক ডাকি যুক্তি করিতে লাগিল। 


৬। পুত্ৰক বচন শুনি | 
৭। ,করিবাম পরাভব | 


উদ্ধুতাংশ থেকে দেখা যায় ঃ 
ক সাবিরিদ খানের গ্রন্থত্রয়ে সর্বত্র কর্মকারকে ‘ক’ বিভক্তি দৃষ্ট হয়| 
(খ) আবি, তুষ্ষি, প্রস্তুতিও সৰ্বত্ৰ অবিকৃত রয়েছে। 
_শ) বিদ্ধাসন্দরে--তোহার, মোহর, তদু, তথি প্রভৃতি প্রাচীনতর রূপও রা রয়েছে। 
(ঘ) ক্রিয়ায়-_দিলেন্ত, শুণস্ত, পলায়ন্ত, করস্তি, যান্ত (যায়ন্ত) দিলেক, মারিলেক, প্রভৃতি 
সৰ্বত্ৰ দৃষ্ট হয়। | 
মধ্যম পুরুষে--হ’সি, করসি, প্রভৃতি ‘সি’ বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদও অপ্রতুল নয়। 
ভবিষ্যংকরিবাম, ধরিবাম, প্রভৃতি ‘আম’ যুক্ত পদও কম নয়। 
অনুজ্ঞায়_-হউ (হউক) আছউক, আনে । 
কাব্যত্রয়ের মধ্যে বিগ্যাসুন্দরের ভাষাতেই প্রাচীনরূপ অধিকতর রক্ষিত আছে 
এবং “মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী? কাব্যের ভাষা কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে । 
হয়তো এ বহুল প্রচলনের ফল। ‘রস্ুলবিজয়ের’ ভাষা মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে । 


/ 


ন 
। 


পা 


[গীতি-নাট্য] | 


সাবিরিদ খান (১৫১৭-_৫০ খৃষ্টাব্দ) বিরচিত 


0) [অত্যুত্তরে শুভদেশে সর্বশাপ্তি সমন্বিত৷। পুরী রত্বাবতী নামী সর্বত্র 
_. বিভূষিতা ৷৷ গুণসার নৃপস্তত্র নীতিধর্ম প্রায়ণঃ। তস্য. কলাবতী নারী ভার্যাচ গুণ- 
শালিনী ॥ তস্যাগর্ভে সুতজাতঃ কালিকায়! প্রসাদাতঃ ॥ সুন্দর ইতি আখ্যাত সর্বশান্ত্রে 


- বিশারদঃ |] 


১। পুরোজনা পণ উন অগ্রবতিনীদের প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ। 


অত্যন্ত উত্তর দেশ বিজয় নগরী 1 


অধিক উত্তম রত্বাবতী নামপুরী ॥ 


সে দেশের নরপতি নাম গুণসার । 


সকল ভূপতি জিনি ঘশ স্ুপ্রচার |! 


প্রজার পালক নৃপ যেহেন পিতর । 
পূজএ অতিথি নিতি ধর্মে তৎপর । 
দানেধমে অন্থপাম যেন কল্পতরু। - 


দরিদ্র সন্তোষে ধনে জ্ঞানে সুরগুরু ॥ 


রূপে গুণে অন্পাম কুলশীল ধীর | 

রাজ রাজেশ্বর যেন ইন্দ্র সম বীর ॥ 

বড় পুরোত্তমা* তান দেবী কলাবতী। 
(ব্রতভক্ত) ব্রতধর্ম প্রভুভক্ত পতিব্রতা সতী ॥ 
শুদ্ধমতি শশী মুখী রাজ অভিষেক । 

সুন্দরী সহত্র মধ্যে প্রধান নায়িকা ॥ 

সুখে ভার্ষা সঙ্গে রঙ্গে বঞ্চে চিরকাল । 
সম্ভৃতি বিহনে নৃপ চিন্তিত বিশাল ॥ 

বিষবৎ ভবন্ুখ ভাবে নরপতি | -- 

বিষাদে বিকল পুত্ৰকন্যা হেতু নিতি ॥ 





॥ _ পতির বিষাদ লখি কহে কলাবতী । ই | 
২... * পূর্বে রাজা দিলীপের না ছিল সম্তৃতি ॥ | 
' " স্ুদক্ষিণা নাম ছিল নৃপতি রমণী । J 
সুতাস্ুত জন্মিবারে পৃজিল! ভবানী ॥ রঃ : * 
প্রসন্না হইঅ! বর দিলা ভগবতী। .. : 
.পতির সঙ্গম যোগে জন্মিল সম্ততি ॥ 
দশরথ নৃপ ঘরে না ছিল তনয় । 
দ্বাদশ বরিষ যজ্ঞ করিল নিশ্চয় ॥ 
তবে সে জন্মিল রাম রঘু বংশপতি। 
তেনমত যাগ> করি স্তবহ পার্বতী ॥ 
ভাৰ্যা মুখে শুনি রাজা! পূর্ব সম্ধথন।' 
ভক্তি ভাবে পূজে নিত্য গিরিজা চরণ ॥ - 
বিবিধ প্রকারে উপচার বলিদানে। 
. বিশেষ রুধির দিয়! পূজে একমনে ॥ 

. দেবী পদে স্তবি যজ্ঞ করন্তি রাজন । 
দ্বাদশ বরিষে যজ্ঞ হৈল জম্পুরণ ॥ 
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিল! বরদান। 
সন্ততি জন্মিব তোর ভুবন প্রধান ॥ 
বিশেষ পাইছ কষ্ট আহ্মার উদ্দেশে। 
বাঞ্চাসিদ্ধি বর দিলু" থাক মনতোষে॥ 
শরীর রোমাঞ্চ রাজা দণ্ড পরণাম ॥ 
সংসারে খণ্ডউ২ মোর অপু্রতা নাম ॥ 
অন্ত্ৰ শাস্ত্রে রূপে গুণে অনঙ্গ শরীর । 

"* অবনী' বিজয়ী হউও স্মুত বলী ধীর ॥ 
কিন্তু বিহসিয়1৪ “এবম্‌ অস্ত” বলি দেবী। 
কৈলাশ শিখরে গেল মনসুখ. ভাব॥ : 


. বিষ্াতুন্দরের কবি? . টি | ৯৭. 


১৩-- 


" ৪৯ 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ 
পুত্র বর পাই রাজা আনন্দ প্রচুর ৷ | 
যজ্ঞ পুণ্যাহ দিয়া গেলা নিজ অস্তঃপুর ॥ 


“পৰ্বত-প্ৰস্থতা১ বরে দেবী কলাবতী। 


পতি-রতি সঞ্জোগে হইল গর্ভবতী ॥ ৃ 
পাণ্ডুর হইল গণ্ড হামি উঠে ঘন। 


_ পালক্ক তেজিয়া রামা ধরণী শয়ন ॥ 


শরীর করএ জালা কুচাগ্র কালিম। 


. সুমাধুরী তেজি ভোগ অস্বল অসীম॥ 


লখিয়! দেবীর গর্ভ হরিষ রাজন। 
দানে মানে সন্তোষএ দ্বিজ ছুঃখী জন ॥ 
বীজার্পণে পূর্ণ যেন হইল ধরণী। 
বিদিত হইল গর্ভ তেন সুবদনী ॥ 

দশ মাস দশ দিনে মাহেন্দ্রের খেণে। 
দেবী প্রপবিলা পুত্র রূপে বিতপনে২ ॥ 
স্ৃতিকাভবনে হৈল হরিষ কল্লোল। 
শুনি গুণসার রাজা আনন্দ বহুল ৷ 
বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি ভেল রাজ ঘর। 


বহুবিধ উৎসব করিলা নরেশ্বর ৷ 


পরম প্রমোদে পুত্র-বক্তু, আলোকিল।৩ 
প্রথম নরক হোত্তে যুকতি পাইল | , 
গুণসারে সুত মুখ পেখি মনুহর |. | 
গৌরবেও তাহান নাম থুইল “মুন্দর” ॥ 
বন্তিশ€ লক্ষণে শিশু বাঢ়ে দিশিদিশি। 
বিহায়সি পথে৬ যেন বাঢ়ে নব শশী ॥ 


১। পর্বত-প্রস্থতা-_পাবতী, কালী । | 

২। বিতপনে-_সৌন্দর্ষে, সৌন্দ্য-স্বরূপ অর্থে ব্যবহৃত অথবা সম্তাবিত পাঠ-__-বিকর্তনেঁস্্য। 
৩! আলোকিল <অবলোকিল =অবলোকন করিল । :  . ৪। গৌরবে-শ্লেহে। 
৫ বিশ <বত্িশ দ্বাজিংশ ৷ ৬ | বিহায়স--আকাশ, বিহায়সি পথে--আকাশ পথে। 


0 বি্যাসুন্দরের কবি :' a» 
টি এক ছুই তিন চারি বৎসর গঞিল। 
অজ্ঞানের জ্ঞান হেতু খড়ি হাতে দিল | 

. ওথা দেবী কালিকার হইল স্মরণ । 
অবাধিত গতি.গেলা বাণী সম্ভাষণ ॥ 
গিরিজাক দেখি বাণী প্রসন্ন বদন । 
গৌরবে পুছিলা কেনে তোম্বা আগমন ॥ 
মধু ভাষে নিবেদন বদএ” পার্বতী। 
মোর বরে গুণসারে লভিল সন্ততি ॥ 
তোহ্মা তরে২- এই সাধ্য আছি সাধিবার । 
তার কণ্ঠে তোহ্মার হইতে অবতার ॥ 
শাস্ত্রেত পারগ হউণ বিচিত্র বি্াএ। 

 শ্রুতিধর দ্রুত করি ভুবন বিজয় ॥ 
উমাক সন্তোষি তবে কহিলেম্ত বাণী, 
উআর৪ কণ্ঠেত আহ্ধি হৈব নিবাসিনী ॥ 
তবে রত্বাবতী-পতি করি শুভক্ষণ। 
তনয়ক সমপিলা উপাধ্যা চরণ ॥ 
উপাধ্যাএ প্রতিনিতি কহে পাঠগুদ্ধি। 
অখণ্ড অমিয়! ভাষে পঠে বাল্যবুদ্ধি ৷ 
গুরু মুখ হোন্তে' যেই শুনন্ত শ্রবণ । 
গুণসার সন্ততি না হএ বিস্মরণ ॥ 
ভারতী প্রসন্না হেতু ভূপতি বালক । 
দ্বাদশ বরিষে সর্ব শান্ত্রেত পারগ ॥ 
বড় বিদগধ হই বান্ধে ধীর বাণা।৫ ৰ 

__' বাদে» বিদ্বজন (বিদ্বজ্জন) কেহ না হৈল তুলনা ॥ 
১।. বদএ স্বদ্তি--বলে।, ২। তোহ্ধা তরে-_তোমার কাছে, তরে--নিক্ট, জন্য | 


৩। পারগ হউ--পারগ হউক, সমর্থবা ব্যুৎপন্ন হউক। - ৪4 উহার৯ উয়ার, উআর । 
_ ৫ । বাণা--পতাকা, ধ্বজা, ৬। বাদে-_ প্রতিবাদে, তর্কে । 





~ 


১০০ ' রি ূ সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 
তবে বার্তা পাই জথ কবিগণ আইল । 
তা সভাক জিনি পুনি জয় পত্র পাইল ॥ 
তা শেষে করিয়! গর্ব আর কবি আইল। 
'তচ্ছু তরে ১ সুন্দরে শান্ত্রেত জিজ্ঞাসিল | 
শাস্ত্রে বিশারদ তৃহ্ষি সংসার পৃজিত। 
সার কি অসার ভব কহিবা নিশ্চিত ॥ 
প্রশ্নোত্তর কল্পিল পণ্ডিতে মনে গুণি। 
পৃথিবী: অসার কভু [আক্ষি] নহি জানি। 

, ত৷ শুনিয়! সত্য সত্য বোলএ কুমার । 
তবে কেনে গর্ব করি ফিরসি ২ সংসার ॥ 
উত্তর দরবারে নারি পাই বড় লাজ। 
উপহাস্ত করিয়! কুমারে বোলে কাজ ॥ 
পরাজয় পাইলে কবি জয়পত্র দেঅ। 
প্রাণ রক্ষি পুনি নিজ দেশে চলি যাও ॥ .. 
অপমানে অধমুখ পরম লঙ্জিত। . 
অন্যস্থানে গেল কৰি হইয়া সঙ্কুচিত ॥ 
বিছ্ভাএ বিদ্বান অতি জিনিয়! কুমার | 
‘বিদ্যাপতি’ নাম পুনি রাখিল তাহার ॥ 
কন্দর্প জিনিয়া রূপ পরাক্রমে শুর । 

- কুতুহলে নিবসএ জনকের পুর।| 
মহেশ অম্বিকা সেবা করএ সতত। 
মহাকাব্য বিরচিল শ্লোক পঞ্চ শত ॥৩ 
বিরচিলু" বি্ভাপতি জন্ম-কথা তত্ব । 
বরিষ ষোড়শ আসি হৈল সম্পুনিত ॥ 

. বিধি নিয়োজিত কার্য না জাএ খণ্ডন। 

' বিদ্যার হইব পতি নৃপতি নন্দন ॥ 

সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে ৷ 

২... অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিবা যতনে ৷ 

১1: ত্ছুতরে__তাহার জন্তু, তাহার নিকট, (তাহাকে)। 


. ই) ফিরসি-ম্ধ্যম পুরুষ, এক বচন,_ফির, ঘুরাফিরা কর. (ঘুরিতেছ)। 
৩। এটাই কি পঞ্চশত শ্লোক সমন্বিত “চৌর-কাহিনী”? ' 





-. বিছ্ধানুন্দর কবি: : ' : | রি ১০১ 
এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ। 
একমনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ | 


টস 
বিদ্যার “পণ” প্রচার 
দক্ষিণ দিকেত ঠাম উজানী নগর নাম 
| কাঞ্চিপুর নগর আুন্দর। 
চারিবর্ণ নরগণ _ বসএ সানন্দ মন 
দ্বন্দ মন্দ নাহি পরস্পর ॥ 
ভূপতি-শেখবর-বর বীরসিংহ নাম ধর 
তান মহাদেবী শীলা নাম, 
পতির প্রেয়সী সতী . রূপেতে ইন্দ্রাণীজাতি 
জাতিকুলশীল অন্ুপাম ॥ 
পতি পত্নী এক জীব যেন প্রেমে শিবাশিব 
৷ পুত্ৰহীন একহি নন্দিনী ৷ 
বিষ্যাবতী নাম বালা যেন নব ইন্দু কলা 
. . দশস্ুত স্নেহ হেন মানি ॥ | 
পঞ্চম বরিষ কালে পঠিতে কুমারী বালে 
_ গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল। 
 শুনিমান্র শিখে পাঠ - লজ্জিত সকল চাঠ, 
| পঢ়িয়া বিদ্বান বড় হৈল-॥ 
নব অব্‌ পূর্ণ বাল্লি হৃদএ কুচের কলি 
নূতন যৌবন পরিচিন।২ . 
ললিত লাবণ্যলীলা  অবল! রতনা,বাল। 
রি: বক্ত্‌ রূপে চন্দ্রিমা মলিন | 
:১। চাঠ-ছাত্র,পড়ুয়া। ২ | পরিচিন-_পরিচিহন। 








৯০২ 


সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 


বচন অয়] জিৎ মধুহাসি বিথরিত 


দসন দাঁড়িম্ব বৃতি পাতি । 
পরম বিছ্ষী বালা পাছ স্থূল সুকোমলা 
কুঞ্জর জিনিয়া মন্দগতি ॥ 
নূতন বয়সী সুতা আলোকিয়া মাতাপিতা 
য়ংবর করিতে চাহিল। 


বার্তা-শ্রোতি১ বিদ্যাবতী জনক জননী প্রতি 
নিজ মনোবাঞ্ছা গোচরিল ॥ 


প্রতিজ্ঞা মোহর হৃদে যে জিনএ শাস্ত্রবাদে 
সেই যোগ্য-পতিক ভজিমু। 
শুন জন্মকর্তাবর এই নিষ্ঠা পছ্ত্তর 


কণ্ঠে জীব২ অন্য না করিয়॥ 

কুমারী প্রতিজ্ঞা বাণী বিক্রমকেশরী শুনি 

'_ চিন্তিতে লাগিল! মনেমনঃ 

আনি দ্বিজগণ গোষ্ঠি ভ্ৰমিতে সকল সৃষ্টি 
শুভক্ষণে কৈল! নিযোজন ॥ 

রূপে কন্যা সমসর আনি দেয় যোগ্যবর 
বিছ্যাএ বিদ্যাক যেন জিনে। 

কুমারী প্রতিজ্ঞা শত '  কহিবা বিবিধ মত 
রাজপুত্র সভাচনর কানে | 


ভাট ধীর কবি চান পশ্চিম দিকেত ঘান 
দক্ষিণেত চলে কবিরাজ ৷ 
পূর্বেত মকরদেব আদেশিলা নরদেব 
যথাত সম্পজে৪ শুভ কাজ ৷৷ 





১। বার্ত শ্রোতি__বার্তী শুনিয়া । ২1 জীব--জীবন, (তুঃ জীউ) 
৩। চান চান্দ। ৪1 সম্পজে ?--সম্পাদে অথবা সম্পন্ন হয় । 


বিদ্াসুন্দরের কবি: টু ১৪৩ 
"_ করি বহু অনুরাগ উত্তর রাজ্যের ভাগ ' 
| চলিলেক ভাট যে মাধব। 
দিয়া বহুবিধ. ধন তুষিয়৷ সে ভাটগণ 
চালাইলা সুখ মনোভব ॥ 
দেশে দেশে ভাটগণ বিদ্যাবতী সঙ্কথন 
বুধগণ স্থানে জানায়ন্ত। « 
রাজপুত্র ধীরবর্গ অধিক করিয়] গর্ব 
উজানী নগরে চলি যান্ত ৷ : 
কুমারীর বিতপণ ১ শুনি বিদগধগণ 
একে একে করে শাস্ত্রবাদ। , 
সুসঙ্কেত শ্লোক পঢ়ি জিনিতে নারে কুমারী 
পলায়ন্ত পাই অবসাদ ॥ 
পিয়ার মল্লিক ২ সুত বিজ্ঞবর শান্ত্রযুত 
উজীয়াল মল্লিক প্রধান । | 
তানপুত্র জিঠাকুর তিন ‘সিক্‌’৩ সরকার 
| অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥ 
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি 
দাতা অগ্রগণ্য অর্কস্থত। ৪ এর 
ধের্যবন্ত বেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুর :' 
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত ॥ ৫ 
তানসুত গুণাধিক নান্ুরাজ। মহল্লিক 
জগত প্রচার যশ খ্যাতি । 
| তানসুত অন্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান 
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥ 





১। বিতপন--রূপ, ২। মল্লিক--মহলিক-_মহলের তত্বাবধায়ক। ডক্টর আহমদ 
“ হাসান দানীর মতে ইহা বাদশাহী আমলে রাজপ্রদত্ পদমর্যাদা হুচক উপাধি বিশেষ! ৩। সিক-__ 
চাকলা, পরগনা | ৪ | অর্কস্থত__সূর্যপু্র =কর্ণ।: ৫ | ধর্মসত_যুধিষ্টির। .... 


১০৪ 


ky VY 
৭ 


রঃ সাহিত্য পত্রিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা" ১৩৬৪ । 
॥ মাধব রি কর্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ-গুণ বৰণন। । ॥ 


চুর্দিকে ভট্ট সব করিলা পয়াণ। 
বিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা বাণী কহে স্থানে স্থান। 
উত্তরে মাধব ভট্ট অনুক্রমে চলে । 
ছয় মাসে যাই ধত্বাবতীপুরে মিলে ॥ 
বিচিত্র নগর দেখে বিচিত্র প্রাচীর | 

" রস্য স্থলে রাজপুরী অতি সুরুচির || 


২। [অথাস্তরং পর্যটন্‌ সুন্দরঃ পুরীং প্রবিশতি__ , 
স্নাত চন্দন চচিতঃ সুবসন। ন্যাঁসৈবিচিত্রঃকাঞ্চন কুণ্ডলধারী 


মৃগমদতিলক চন্দ্রপদ দৃশ্যভালঃ সুমধুর গায়নো 
নৃত্যুকলাবিদঃ অভিনবঃ কামো যথা পর্যটন পরে 


< ভূমিপুরন্দরঃ পুরদ্বারং প্রবিশতি শ্রীসুন্দরঃ সুন্দরঃ |] 


পরাক্রমে, ভীমসেন আচার্য বিষ্ভাএ। 
" শীতল অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ ॥ 
প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির রাএ। 
রূপে পঞ্চশর জিনি অবনী ক্ষমাএ ॥ 
আগত ভূপতি-সুত স্বরূপ সুন্দর । 
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ক্ষিতি-পুরন্দর || 


৩। অথান্তরং কবিরমাধবঃ ন্থপতনয় সুন্দরং বিবিধবিগ্ভাবিনোদভূষং 


পঞ্চশর সুন্বরং প্রতিবিষ্ঠারূপগুণান্‌ বর্ণয়তি__ 
আএ (আয়) রাজস্ুত মোর শুন নিবেদন । 
উজানী নগরপতি-পুত্রী সম্কথন ॥ 
অবলা রতন বিধুযুখী বিদ্যা নাম ।. 
অভ্যাসিয়া সর্ব শাস্ত্র রিদগধা উপাম ॥। 
শান্ত্রেত পারগ অতি জানে সর্বকলা। 
সুচরিতা রূপযুতা কুমারী অবলা। 
সত্য কৈলা রাজকন্যা বিদগধা সতী |. । 


হৰিত CE 4, St 
পাতরবাৰে জিনে যেই সেই তার পতি রি | 
সেই রাণী তোক্ষা যোগ্য অলুমানি চিতে 1... :.. 
শাস্ত্রের বিচারে যবে পার পরাজিতে ॥+. 
কথ কহিয়ু বিগ্ভাবতী রূপগুণ সাজ । : 
কুমারীসদৃশ নারী নাহি মহী মাঝ ॥. 
- কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনি পুছএ.ন্বরূপ। . 
কহত কুন্তল বেশ যৌবন কিরূপ ॥ ৪ 
কৈছন> তাহার ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত। | 
কৈছন বদন রুচি কৈছন ললাট । [বদনরুচিরদনললাট] 
. মেছুর বরণ কেশভার বিলঘ্বিত। 
মহীতলে বিলোটএ২ সুগন্ধি/পুরিত |. 
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএণ অরবিন্দ। 
যুগবংশ-নেত্র কিবা লীলমত্ত ভৃঙ্গ ॥ 
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমস্ত উজ্জল । 
- বান্ধুলি প্রস্থন নিন্দি অধর সুগোল ॥ 
রদ পাতি যুতি জুতি বাচ, সুমধুর । 
js ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে , প্রচুর ॥ 
_ কণ্ঠরেখা ত্রসি কম্বু জলধি মজ্জিল। . 
' কমল-কলিকা-কুচ হৃদএ উগিল€ ॥ 
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআরঙ স্বরূপ । 
কৈছন নাসিক! শ্রুতি কর.ভুজযুগ | 
- কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাঁদশ্ছন্ব ॥ 
কৈছন নিতণ্ব উরু জজের প্রবন্ধ ॥ . 
কাম-শর-ঘ্ত-চিত্ত বাণী তার শুনি ।.- 
কহএ মাধব ভট্ট বাখানি-কামিনী ॥ 
-.১। -কৈছন-_কিরূপ। ২। বিলোটিএ-বিলুষ্ঠিত হয়, লুটায় ৷ ৩। কিএ--কিবা। 
-৪ | টু জাকি ৫1 উগিল্ল-উদ্নিত হুইল। ৬। 5 


8 রি 


1 


নি 


ূ সাহিত্য পত্রিকা বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৪. 
সাবধানে শুনগে! বলিএ যুবরাজ। 

শ্রুতিযুগ.সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ ॥ 

ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিশ্ব-রঙ্্ । 

অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ । 

নাসা তিলফুল খর্গরাজ-চ্চুজিৎ 

নিতম্ব গীবর রস্তা উরু সুবলিত ॥ 

কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভূজ যন্ত্রী খণ্ড 

করতল লোহিত মঞ্জন অনুবন্দ || 


_ তন্থি-কটী ক্ষীণ পেখি পারীন্দ্র» উদাস। 


তে কারণে পর্বত গহ্বরে (কুহরে) করে বাস ॥ 
পাদ-পদ্ম রক্তস্থল২.কমল পুজিল। 
পদনখে নবচন্দ্রশ্রেণী উপজিল ॥ 


"জঙ্ঘযুগ নিউপাম সবাঙ্গ সুন্দর । 


জিনি রাজহংসী কিবা গমন কুঞ্জর ॥ 
ভট্ট হে মাধব পুছম৩ তোহ্মারি। 
পুনি কিছু বিদ্যারূপ কই পরচারি৪' ॥ 
কাব্যরসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র | 
কুমারী বিদিত সব বীণা! বেণু যন্ত্র ॥ 
সঙ্কেত প্রবন্ধে দেব তাহা সনে রঙ্গ ।- 
সিন্ধু-সুধা মধ্যে যেন উদিত শশাঙ্ক ॥ 
দর্শনে দেবেন্দ্র মোহে. মন অনুরাগী । 
বচনেকে৪ (বচন এক) বোলে"! গৌসাই শুনমন লাগি ॥ 
বিদ্াবতী বেশ-লাস রতি অবতার ৷ 
বিদগধ মদন তুন্মি যোগ্য অভিসার । 





১। পারীন্র-সিংহ। ২। মূলপাঠি__পাদপদুরক্ত স্থূল 3 
: ৩। পুছম--পুছ করিব, জিজ্ঞাসা করিব ৪1 পরচারি <প্রচারি।. ৫1. বচনেকে__ 


এক কথায় ।- 


ছি 


শুনরে মাঁধব ভট্ট না করিঅ রোষ। 

শান্ত্-বাদে ধনি৯.জিনি কোন্‌ পরিতোষ ॥ 
. যোষিতা২ হইলে ধীর সুরগুরু তুল। 
যদি আন্ধি যাই তথিও দৰ্প হৈব চুর ॥ 
অধীর চপলা বালি জিনি কোন্‌ কাজ। 
অবহেলে তছু৪ গুরু জিনি দিমু লাজ ॥ 
যে দেশে নিবসে বিদগধ বরনারী। 
যাইযু গোপত বেশে. কথনে তুন্মারি ॥ 
বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্টি ভেল ভাট। 
বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হএ বাট ॥ 
সুন্দরের বাক্য-লেশ অমৃত সমান । 
শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ ॥ 
কুমার অগ্রেত পুনি বোলে ভাটরাএ। 

- ,» "কহিতে কথন কিছু মনে বাসি ভএ॥ | 
স্প্তজন্ম-পুণ্য ফলে যদি আছে ভাগ । 

= সহজে পাইবা গিয়া বিদ্যাবতী.লাগ ॥ 
..- ণ্চাণব্য-বচনে’ পুনি বুলি ভাটরাএ। 

খবর কহিতে অন্য রাজ্য চলি যাএ ॥ 

সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার। 

শুনিআ রোসাঙ্গং জন 'হরিষ অপার ॥ 


পপ 


১। ধনি-_নারী, সুন্দরী, রূপ বা যৌবন ধনে ধনী। 
২। যোবিতা--সেবিকা, নারী। | 
৩। ' তথি--তথায়। 
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১০৮0০ | i সহি ধর | বাস সংখ্যা ১৩৬৪ 1 
। সুন্দরের কাঞ্চিপুর গমন ২ 
৪1 [অথান্তরং স রাজসুতঃ সুন্দরঃ, মাধবপ্রযুখেনৈব শৃন্বন্‌ বিদগ্ধতাং গুণ- 
রাশিঞ্চ রাজসুতায়াঃ তদৃগুণযোগকুসুমকোদণ্ডেণ দণ্ডিতঃ কুসুমেষুণা।] 
টু | পর্বকুত পঞ্চালি ছন্দ-। : 
ভাটের উত্তর কল্পিত সুন্দর  হ্বদএ আনন্দ অতি। 
বিষ্যারূপগুণ_ ভাবিয়া সঘন বিরহে জলিত মতি ॥. 
এ নাটনাটিকা কাব্য বেদ রঙ্গিতা পুরাণ আগম সুতা। 
অলঙ্কার কোষ ভারত জোতিষ . পুছিয়া মন উন্মত! ॥ - 
মনোভব শর হৃদি জরজর বিদ্যার কেলি নিদানি । 
গৌসাই প্রসন্নে শিবা আরাধনে  যাইয়ু নিভৃতে পুনি।। 
জননী জনক করিয়া প্রণাম : সম্ভাষিয়! বন্ধুজনে। 
মনোবাঞ্ছা অহি_বিদ্ভাসক্ে হি. অন্য ন ভাবএ মনে ॥ 
বিগ্ারপ গুণ .ভ্রিলোক মোহন মোহনী চিত্ত হামারি। 
_.. তানসঙ্গে কেলি কলা-রস মেলি দেবেন্দ্র নাম সুমারি ॥৯ 
'- বিদ্যার যৌবন -গোপ্তে বিদংশিআ আনহোঁ তাক নিজ রাজে। 
এসব উত্তর , ভাবিআ কুঙর২  বিষ্যা-বিলাসে মন সাজে ॥ 


জ্যোতিষ নজুম * গণিয়া! তখন যাত্রা কৈলা শুভদিনে। 
দক্ষিণে মঙ্গল গমন কুশল তৃতীয়! তিথি বিধানে ॥ 
ইন্দ্ৰ শুভ'গনে(লগনে) হস্ত্য নক্ষত্র খেণে মাহেন্দ্র শুক্র সদনে। 
১ যাত্রিক বিজয় যোগ শুভচয় - যোগিনী বাম গেয়ানে ॥ . 
| বহুমূল্য ধন বিবিধ, রর্তন লইয়া আপনার সঙ্গে৷ 
সখাতুল্য ভৃত্য এক সঙ্গী পথ, যাইতে বিদেশে রঙ্গে ॥ 
এ... জথ পত্রপুথি লইয়া সঙ্গতি পক্ষশুন্য “প্রবাল” অশ্ব নামে। 


- আরোহীসন্তোষে বিদ্যার উদ্দেশ্যে চলিলেক অবিরামে | 


75০ লা শীলা — লট ১৮৯ 
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নু । কুঙর--কুনার। ৩] অরুন ই ৮ এ 


লি 





Ea ১৬৭) - 


শব শিবা বামে শঙ্খচিল ভূমে  ' যোগান তুরগ পাঁতি। 

' দক্ষিণে ভুজঙ্গ উত্তরে খঞ্জন ‘দেখন্ত করিতে গতি ॥ _ 
ঘটি ঘট ভরি যুবতী সুন্দরী সমুখে মিলিল আসি । 
দধি লই মাথে গোপ নারীকথে অগ্রেত চলন্ত হাসি ॥ 
দেবালয় পুরী' জয়ধ্বনি করি 'সমযুক্ত বৎস-ধেনু। 
দেখি সুযাত্রিক আনন্দ অধিক  পুলকে পুরল তন্থ || " ' 

: বাপ মাও ছাড়ি বিদ্ভাগুণ স্মরি প্রদেশে ১ করিল ধারি।২ 
উজ্জানী স্ুনগর. অন্বেষি কুঙর অশ্ববেগে যাএ চলি।॥ 

১ : সাহসে ভর করি নদনদী’ তরি দুর্গম পন্থ নাহি জ্ঞানে। . 
মনের তরঙ্গ পাইতে বিগ্াসঙ্গ শ্রম কিছু নাহি জানে ॥. 
 বায়ুবেগ গতি চলে দিবা রাতি  তুরগ-বিদ্যুৎ প্রায়। 
ছয়মাস-পন্থ লঙ্ঘি মতিমন্ত উজানী নগর পাএ ॥ 
রাজ্য উপগতে নামি অশ্ব হোস্তে সাধুর ভবনে গেলা। 
অশ্ব ভৃত্য ছুই বান্ধা ছলে খুই চাঠের বেশে চলিলা ॥ 
‘কক্ষে দুই পুথি কান্ধে লই ছাতি ধরিঅ! বৈদেহিত বেশ। . 
বিদ্যা অন্বেষণ করিলা গমন: নগরে কৈলা প্রবেশ ॥ - 
রম্য ব্রহ্মস্থল৪ ক্ষেত্রি মহাবল বৈশ্য শৃদ্র নানা জাতি৷ - 
বৈসএ প্রমোদে নাহি অবসাদে সতত ধরম মতি ॥ 
যার যে স্ববৃত্তি করে প্রতিনিতি অন্য কর্মে নাহি মন। 
পণ্ডিতের বর্গ তর্কবিতর্ক বিচারে শাস্ত্র নানান ॥ 
খান সাবিরিত পঞ্চালি রচিত পর্বকৃত অন্গুমান। 
শুনিয়া রসিক আনন্দ অধিক জিনি মকরন্দ পান || 
সুন্দরের সঙ্গে মালিনীর সাক্ষাৎ 
উজানী প্রবেশ করি দেখে যুবরাজ । 
অমর নগর সম পুরীর সুসাজ ॥ 
১1 প্রদেশ-_পরদ্বেশ, বিদেশ! 


৪। মুলপাঠ--বস্ত বৃস্ত স্থল ।' 


২। ধারি__ খাওয়া () যাত্রা 0) ৩। 


. বৈদেহি-বিদেশী 1 


[১১১০ 


সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। | 
নানা জাতি লোক বসে সাধু সদাগর | . 
দ্বিজ জাতি বসে বেদশানত্রেত প্রখর ॥ 


_ বসএ পণ্ডিতকুল সব্বশান্ত্রবিৎ। 


নিবসে ক্ষেত্রিবর্গ সমরে পণ্ডিত || .... 


মল্ল সব আটোপ করএ অসি চর্মে1 । 
সৈন্য সেন! জথ রহে যার যেই কর্মে 


আলোকিল নারীকুল বেশ মনোহর | 


অতিশয় পতি ভক্ত ধর্মে তৎপর ॥ 


বিচিত্র মন্দির সব পূর্ণ ঘট চালে! 


নেতের১ পতাকাশ্রেণী তথি উড়ে পড়ে ॥ 
বেগবন্ত বাজী সব গজ বহুতর । 
বিস্মরিল! নিজ কার্য ত! দেখি সুন্দর ॥ 


নগরের মধ্যে দিয়া চলে ধীরে ধীর 


নির্মল সলিল পাই সরোবর তীর ॥ 


প্রমোদিত মনে স্নান কৈল! দিবা জলে। 
পন্থ শ্রমে বসিলেম্ত পাদপ শীতলে ॥ 
সরোবর সন্নিকট এক বৃন্দাবন । 


সুগন্ধি সমীর পাই তৃপ্তি ভেল মন I 


পরিমল পবন সে বহে পুনি পুনি। 
পুষ্পের পসার দেখে সমুখে মালিনী। . 


৫। [অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি__ 


১। নেত--পট্টবন্তর । 


মালিনী মালিনিরক্ত! সুরক্তাধররাগিণী। 
সুন্দরী সুন্দরস্তার্থে প্রবিবেশরসাদ্বুদা |] 
বিনোদ কবরী পরি কুসুন্বিত হার। 
বিহাস-বয়ান-বাঁণী অমৃত সঞ্চার ॥ - 





বিগ্যাুন্দরের কবিঃ ১১১ 
| বঙঞ্ধিম-নয়ন-দৃষ্টি বেকত যে হাস । 
বিদ্ভাক যোগাএ মাল! উজানী নিবাস || 
আগত মালিনী হের সুচরিতা নামা । 
অঙ্গে রঙ্গে বেশ-লাস রূপে অনুপমা ॥ 
মালাকারিণীক দশি- গুণস1-কুঙর । 
মন্থর গমনে গেলা পুছিতে উত্তর ॥ 
৬। | অথান্তরং মন্মথরূপং কুমারং প্রষ্টুকাম! মালিনী নিবেদয়তি-- 
আকাশাদবতীর্োহসি পুষ্পবাণঃ কিমু স্বয়ম্‌ ৷ 
রূপেণ মোহয়ন্‌ লোকান্‌ লক্ষণেনচ ভূয়সা | ] 
অবণী-মোহনী রূপ পেখি নিউপাম। , 
বিহায়সিহোত্তে কি নামিল পুষ্পবাণ ॥ 
+ বিদ্ধাধর-সুত কিবা গন্ধ্ব-কুঙর ৷ 
বুঝি লক্ষণে তুঙ্গি রাজপুত্রবর ॥ 
৮ কোন হেতু চাট বেশে ভ্রম পরিতোষে। 
কোন কার্ষে আগমন তোহ্মার এই দেশে ॥ 
শান্ত্রবাদে বিদ্ভাবতী জিনিবার তরে । 
সুকুমার জথ আইল-ভূপতি গোচরে | 
না পারি জিনিতে জায়! পুনি গেল ঘর। 
না দেখিলু' তথি এক তোক্ষা সমসর ॥ 
সুধীর সর্বজ্ঞ তৃঙ্গি কান্তি বিলক্ষণ। ূ্‌ 
স্বরূপে কৈআর বাচ, আপে কোন জন ॥ 
বচনে তৃষ্টিল তাক রাজন্থুত গুনী। 
বিষ্ঠাক যোগাএ মালা এই সে মালিনী ॥ 
" বিক্রমকেশরী নাম জগ প্রতিষ্ঠিত। 
বিচিত্র নগর এই উজানী নিশ্চিত | 
আএ (আয়) পরদেশী মোর সুচরিতা নাম। 
এ নগরে বসতি সুখদ অভিরাম || 


Ls কুমার, 


| | আহি পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা-১৩৬৪। 
রি চি স্বরূপে নি বোল মোরে | 


পুষ্পমালা দেঅ তুদ্ধি কার কার তরে ॥ 


. সুকুমাগী বিগ্াবতী আছিল অবোল1। ' 


সে অবধি যোগাই কুস্ুস্ব পঞ্চমালা।। 
পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে। : 


প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে ॥ 
[অথান্তরং কুমারঃ স্থানং প্রার্থয়তে-__ 


দ্বিজ মুখ্যন্তয পুজোহহং পণ্ডিতত্ব প্রকাশকঃ । 


- বাসার্থং স্বগৃহং দেহি মালাকারিণি সম্প্রতি । ] 


আহ্গা জান বৈদেহি নিশ্চিত । 


_ দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত ৷ 


পাঠ পঢ়ি ভ্রমিএ নগর। 
পণ্ডিতালি, করিতে বিচার I 


_ বেলি শেষে অস্ত যায় সুর | 


বাসাখানি-মাগি তোহ্মা পুর ॥ 

পালহ বচন. স্থনয়নী। 

প্রেম চিত্তে দেঅ বাসাথানি ॥ 
অমূল্য রতন এক নেঅ। - 
আনিয়া রন্ধন সর্বে দেঅ ॥ 


অয়ি সুচরিত! সুবদনি। ' 


" তব গৃহে বঞ্চিএ রজনী || 


_ যবে আর ভিন্ন.দেশী পাই। 


যত্ন করি তাহাক বহাই ॥ 

মনে ভীত বাসি তোহ্মা দেখি। 
মহারাজন্ুত হেন লখি। 
অবেলায় অতিথি-পাইয়া। 


অসাধু রহএ উপেখিয়া'॥ - 


২ 


আও ধনি বুঝাই তোঙ্ষাএ। 
উপেক্ষিতে আন্ধা ন! জুয়াএ॥ 
৮1 [অথাত্তরং মালিনী পুনর্বদতি-_ 
রাজা বসতি ছুর্বারো ন সাধুরপি তন্নরঃ | 


দুহিতা বিদুষী বিদ্যা ভীতাহহং তব রক্ষণে। পস্তথ fe. 
[ রাগ দেশাগ ] | 


উজানী নগর নাম বিদিত ভুবন 

বিক্রমকেশরী নাম প্রচণ্ড রাজন ॥ 

পরম বিদুষী বিদ্যা তাহার কুমারী। - 

তা লাগি মনের ভীতে তোন্গা পরিহরি ॥ 

বিদেশী-কুমার হের তোহ্মাক বুঝাই ৷ 
“মৃপতি দুর্বার বাসা দিবারে ডরাই ॥ 

নাগরজ” নাম সে এ-রাজ্য কোতোয়াল। 

নিতিপ্রতি প্রজাঘর করএ বিচার । 

- ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পাএ। : 
আগে শান্তি করি পিছু রাজাক জানাএ ॥ 
তন্গ-কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন’ বদন। 
তোহ্মার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন ॥ 

. কোতোয়ালে দৈখে যদি তোহ্মা মোর গৃহে। 
কি বুলি ভাণ্ডিমু তাক রাখিবাম_তোহে ॥ 
৯। [অথান্তরং মালিন্যাসহ কুমারস্য সংকথনানি__ 

-  ;হেতুনা কেন চরিতে বীরসিংহস্য বালিক! 
বিদ্যাং পুরুষবল্লন্ধ! কথ্যতামস্যকারণম্‌ ৷৷ 
শ্রুতং বিপ্রকুলে পুংসাং বিদ্ভাভবতি সিদ্ধিদা। 

২" রাজপুক্রী কথং বিদ্যা বিদ্যাগর্বেণ গবিতা |] 

- ১ অপর অনুমিত পাঠ-_অতুল্য। | 


- ১৯৫ 





১১৩. 


০০০৮৪, 


ও. 


১১৪ টি - “ "সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 
কৈআর স্বরূপ বাচ্‌ সুচরিতা লাসী> | 
কি হেতু কুমারী বিদ্যা পুরুষ বিদ্বেষী ॥ 


কুমার, : নান! শান্ত্র পট়িলেক কাব্য অলঙ্কার 
ন! পারে বুঝিতে ৪০৩75555585 





" ১) লাসী- লাম্তময়ী। অপর অনুমিত পাঠ_যাসী | 


% সংস্কৃতাংশের পাঠ-শোধনে সাহায্য করেছেন ও শ্রোকার্থ লিখে দিয়েছেন 
শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পি-এইচ,ডি। | 


$ 


বিদ্যাসুনৰ 
(গীতি-নাট্য) ' 
দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খৃঃ) বিরচিত 


এহার সকল তত্ব কহি অনুবন্ধে ৷ 
গীতরূপে গাহিমু রচিআ পদবন্ধে || 

সাবধান নরলোকে পাএ যেন মতে। 
দেশীভাষে পদবন্ধে গাহিব পরাকৃতে১ || ” 
রাজার. আদেশ শিরে রাখিআ ঘতনে২ । 
ছিরিধর কবিরাজ দ্বিজবরে ভণে ॥ 


[ অস্তি উত্তর দেশে রত্বাবতী নাম দিব্যাপুরী । 
তত্র রাজা সর্বগুণ বিভূষিতে! গুণসারো নানাশান্ত্র সুনিপুনো 
ধর্মপরায়ণত্তস্ত কলাবতী নামী ভার্ষা সর্বগুণশালিনী। 
তস্তাঃ গর্ভে সুতো জাতঃ কালিকায়াঃ প্রসাদাৎ। সাক্ষাৎকামঃ 
সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।] 
অতি উত্তর দেশ বিজয়ানগরী। 
£ রত্বাবতী৪ নামে জান অতি দিব্য পুরী ॥ 
তাহাতে নৃপতি হৈল রাজা গুণসার ৷ 
সকল ভূপতি জিনি রাজ ব্যবহার ॥ 
প্রজার পালন হেতু অতি তৎপর । 
পুত্ৰক পালন যেন করএ.পিতর ॥ 
দান ধর্ম পরায়ণ খেমাবস্ত অতি । 
খেমাবন্ত তিথি ধর্মে ভক্তিমন্ত অতি ॥ ২. k 
রূপেগুণে অন্পাম অরিকুল অন্তক।*** 
পতি শেখর সেই. হএ মহীতল।".. 
মহাদেবী আছে তান নামে কলাবতী। 
ব্রতধর্ম পরায়ণ মহাদেবী সতী ॥ 


. ১| অনুমিত অপরপাঠ_-পরহিতে। ২| ঘিজশ্রীধর যে ফিরোজ শাহর আদেশে কাব্য- 
- বুচনা করেন, এ ভণিতাই.তার নিশ্চিত প্রমাণ। -৩ ও ৪। 55 


- টি জিত TN 
১১৬. 5. সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 

রি _.. সুপতি-সুখী বামা রাজ অভিষেকা। ভি 
রমণী শতেক মাঝে সেই সে [নায়িকা] ॥ 
ভার্য| সমে গুণসার আছে চিরকাল । 
সংসারের ব্যবহার নহে বড় ভাল ॥ 
হৃদএ ভাবিআ দুঃখ রাজা গুণসার। 
ভার্যাজমে সেবস্ত চরণে কালিকার ॥ 
নানাবিধ উপহার ধূপদীপ দান। 
যুগল রুধির দিআ পৃজএ বিধান || - 

যজ্ঞ মহা আরস্তিল! কালিক! উদ্দেশে । 
3 সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ এগার বরিষে ॥ 


॥ বিদিতা কালিকাদেবী কথয়তি। (অধ্যায়) ॥ 
[ রাগ নাটগীত ] 

প্রত্যক্ষ হইআ বোলে কালিকা গোসাঞি। - 
বর মাগ নরপতি মনের বাঞ্ছনি ॥ 
লোমাঞ্চিত হই রাজা অষ্টাঙ্গে প্রণাম । 
সংসারে ঘুচউক মোর অপুত্রক নাম || 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অবিদ্যা শরীরে৷ 
সংসারে বিজয় হউক পুত্র মহাবীরে ৷ 
ঈষৎ হাসি! দেবী বুলিলা বচন । 
বিচিত্র বিদ্যাএ পুত্ৰ হউক উতপন ॥ 
রূপেগুণে বিশারদ নাহি পরাজএ। 
এবোল বুলিআ৷ দেবী গেলা গগনালএ || 


€ 


«| সুন্দরের শৈশব ও কৈশোর ॥ 
[রাগধানসী] ' 
পুব্রবর পাইঅ! রাজা আনন্দিত ভেলা । 
যজ্ঞ পুণ্যাহ দিআ তবে অন্তঃপুরে গেলা ॥ 


ক 


বিদ্ধাসুন্দরের কবি £- 

« কলাবতী গর্ভ ধরে কালিকার বরে। 
পুজ্র এক জনমিল বরিষ অন্তরে ॥ 
বীজার্পণে পূর্ণ যেন হৈল বসুমতী ৷ 
তেনমতে গর্ভ হৈল. দেবী কলাবতী ॥ 
দশমাস দশ দিন গর্ভেত পূর্ণ হৈল |. 
শুভবোগে কলাবতী পুত্র প্রসবিল ॥ 
পুত্রের দেখিআ! রূপ রাজা গুণসার ৷ 
গৌরবে? সুন্দর নাম থুইল তাহার | . 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর ।--- 


পঞ্চম বরিষে তান হাতে খড়ি দিল ।, 
তথা দেবী কালিকাএ মনে চিন্ত হৈল ॥ 
আপনে গেলেক দেবী সরস্বতী পাশে। 
দেখি দেবী সরস্বতী বোলেন্ত হরিষে ॥ 
কি কারণে আগম কহ ভগবতী । 
কালিকাএ বোলে দেবী শুন সরস্বতী ॥ 
মোর বরে গুণসার পাইল কুমার । 

‘তার কণ্ঠে হউক তোমার অবতার ॥ 

সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ বিচিত্র বিদ্যাএ ৷ 
কৃতি-কবি-জ্যোতি ধরুক সর্বথাএ ॥ 
সংসারে বিজয় হউক শ্রুতিঘটপুরি 1... 
দেবী বোলে তার কণ্ঠে হইব বাসনি |... 
রাজপুত্রে পাঠেতে রাগ করিআ **--* 
তবে রাজা গুণসার করিশুভক্ষণ | 
উপাধ্যার হাতে শিশু কৈল সমর্পণ ॥ 
উপাধ্যার মুখ হোস্তে যেহি বোল শুনে । 
নাহি বাএ বিস্মরণ ধরে ততক্ষণে ॥ 


১1 গৌরবে-স্সেহে। 


৬৯৮ - 


১| এটাই কি পঞ্চশত শ্লোক সমন্বিত “চৌর-কাহিনী? ? 


সাহিত্য পত্রিকা ৷ বৰ্ষা সংখ্যা-১৩৬৪। . 


দেবীর প্রভাবে গুণসারের কুমার। 
দ্বাদশ বৎসরে শাস্ত্র পড়িলা অপার ॥ 
পণ্ডিত হইল বড় বান্ধিলেক বাণা। 
বিরুদ্ধ পণ্ডিত সবে না হএ তুলনা || 
তাহান প্রসঙ্গ হেতু কবি জথ আইল । 
সে সব পণ্ডিত জিনি জয়পত্র লৈল। 
সববিদ্ভা-বিশারদ দেখিআ' তাহার । 
‘বিদ্যাপতি’ নাম পুনি থুইল সংসার ॥ 
কামদেব জিনি রূপ বিক্ৰমে কেশরী |. 
নিবসন্ত কুতুহলে জনকের পুরী ||: 
নিরবধি মহেশ সেবনে হৈল রত ।' 
মহাকবি রচিলেন্ত শ্লোক পঞ্চশত |1১ 


. কহিলাম সুন্দরের জন্ম কথা জথ। 


ষোড়শ বরষ আসি হৈল উপগত ॥ 


. বিধির যোজনা দেখ যার যেই কাজ । 


বিগ্ভারে করিব বিভা এহি যুবরাজ ॥ 
করজোড় করি বলি শুন সাধুজনে। 
অশুদ্ধ হইলে পদ শুধিবা যতনে ॥ 

কোন ঘটে না লইবা তাল-ভঙ্গ-দোষ। 
সাবধানে শুনিলে হইবা পরিতোষ ॥' 
নৃপতি নসির সাহ! তনয় সুন্দর | 

নাম ছিরি ফিরোজ সাহা রসিক শেখর ॥ 
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক শুনি। 
পয়ার প্রবন্ধে রচে'চৌরের কাহিনী ।২ 


t 


২) “চৌরের কাহিনী’ অর্থে কবি এখানে “বিদ্ধাস্ন্দর কাহিনীই নির্দেশ করেছেন।--অতএব, 
চৌর-কাহিনী বা চৌর-পঞ্চাশিকাই “‘বিদ্ধাহ্নন্দর’ আখ্যায়িকার উৎস বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 


পা 


॥ অথ বিষ্ভাজন্ম কথয়তি ॥ 

_ [ পঞ্চমরাগ গীয়তে ] ' 
রত্বাবতী পুরী হোন্তে ছয়মাস পন্থ। 
দক্ষিণে উজানী নামে রাজ মনুরথ ॥ 
কাঞ্চিপুর নামে তাত নগর সুন্দর ৷ 
বীরসিংহ নামে তথা ভূপতি শেখর || 
শীল! নামে গুণবতী আছএ তাহান ৷ 
রূপেগুণে অনুপাম ইন্দ্রাণী সমান || ' 
পুত্রহীন সেই রাজা একহি কুমারী । . ' 
অবোলা কমল! রূপ বেন বিদ্যাধরী ৷৷ 
দশ পুত্র সম অতি গৌরব উহার | 
কন্যার নাম “বিদ্যা” থুইল বুঝি অনুসার ॥. 
পঞ্চম বরিষ হস্তে পড়ে শান্ত্রশালা৯ । 
গুরু মুখে জানিলেক সর্ব শাস্ত্রকল! ॥ 
বিশেষ তপস্যা করে পূজে শূলপাণি। 
পরম বিদুষী কন্যা শাস্ত্রে পরায়ণী ॥ 
অষ্টম বরিষ হইল যৌবন প্রকাশ । 
গায়েত লাবণ্যলীলা মদন বিলাস ॥ 
হেনমত কন্যা! দেখি নৃপতি চিন্তিলা। 


্বয়দ্বর করিবারে অনুবন্ধ কৈলা | : 


॥ কন্যা কথয়তি ॥ ৃ্‌ 


[রাগ বেলোয়ার ] | 


' হেন শুনি বোলে কন্যা বাপের গোচর। 


সর্ব শান্ত জানাইলা বিপ্র গুরুবর ॥ 


হেন মোর আছে মনে প্রতিজ্ঞা হৃদয় । 
যে মোরে জিনিতে পারে করি পরিণয় ॥ 


১। শান্ত্রশালা--শান্্র পাঠের আলয়, বিদ্যালয়, শান্ত্রালয় 


N 


১১৯ 


২০ 


| রর J (সাহিত্য পৃত্রিকা, ৷ বর্ষী'সংখ্যা ১৩১৬৪ । 
হি প্রতিজ্ঞা শুনি চিন্তিত রাজন 
দেশে দেশে পাঠাইলা ভাট বরাঙ্গণ॥ ব্ৰাহ্মণ) 
শান্্বাদে-যেই রাজপুত্র ধীর হয়। 
সে আসি জিনিয়া কন্যা কর পরিণয় ॥ 
" কুমারীর প্রতিজ্ঞা-বচন এহি সার ।' 
জানাইতে গেল সব ভাট মহাদ্বার১ ॥ 
* উত্তরে গেলেক ভাট মাধব পণ্ডিত। 
".. বত্বাবতীপুরে গিয়া হৈলা উপস্থিত ॥ 
পতি নসির সাহা তনয় সুন্দর ৷ 
সর্বকলা-নলিনী-ভূগিত মধুকর ॥ 
4 রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজন | 
- দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ ॥ 
| [ অথ সুন্দর প্রবিশতি-_- 


HEE 0 BR সুবেশ গতি বিচিত্র । কাঞ্চন কুণ্ডলধারী সুগতি স্বচ্ছন্দ বিলাসঃ। 


স্বত্যকল! বিশারদঃ অভিনব কামে! ঘথ! পর্যটনপরোভূমি পুরন্দরঃ 1] 


[রাগ ধানশ্রী] . 
 প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির শ্রীরাম । 
রূপেত ধরণী তলে অভিনব কাম ॥ 
বিক্ৰমে ভীমসেন আচার্য বিদ্যাএ 
. ভূতলে অস্ত নিধি যেন দ্বিজরাএ ॥ 
. আইল রাজার সুত সানন্দে সুন্দর । 
নানা শাস্ত্রে বিশারদ নৃপতি কুমার 1 . 


'[ অথাস্তরং ং মাধবভাট নৃপতি তনয় স্থন্দরং বিবিধবিদ্যা বিনোদতুষং i শন 
-সুন্দরস্থানে বিদ্যায়া রূপগুণ কথয়তি।] 


[রাগ সিন্ধুরা ] 
শুনহ রাজস্থুত করি নিবেদন ।. 
উজানী নগর রাজ-সুতার কথন | হিয়ার 





১। অন্থমিত অপর পাঠ__চারিধার ! - | হু 


পর কবি 2. টি 
‘বিদ্যা’ নামে শশীয়ুখী অবোলা কমলা 1 
গুরুযুখে-জানিলেক সর্বশান্ত্রকলা | 
নানা শাস্ত্র পড়ি কৈলা প্রতিজ্ঞা হৃদএ।, 
যে তানে জিনিতে পারে করি পরিণএ ॥ 
সেই সে তোমার যোগ্য মনে কৈলুম সার |. 
শান্্রবাদে যদি তানে পার জিনিবার ॥ 
কথ কৈমু বিষ্ভারূপ শুন যুবরাজ । 
পু তান সম রমণী নাহিক মহী মাঝ ॥ 
কহ কহ মাধব যে বচন স্বরূপ । 
কিরূপ যৌবন বিদ্যা চিকুর কিরূপ ॥ 
নয়ান তাহান ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত। 
বদন অধর কিরূপ দসন ললাট ॥ 
|| অথ কুমার স্থানে মাধব ভাট রূপগুণ বিস্তরং কথয়তি । ॥.. 
[রাগ মল্লার-গীতনাট ] 
নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার । 
ধরণী বিলোটাএ সে লম্বিত অপার ॥ 
বিদ্যার বদন শশী বেন অববান্ধা। 
: খঞ্জন জিনিয়া ছুই নয়নের ছন্দা ॥ 
উহার ললাট যেন আধশশী খণ্ড।, 
‘অধর বান্ধুলি যেন মুখ রসভাণ্ড ॥ 
দসন মুকুত! পাঁতি বাক্য মধু পান। 
ভুরু-ভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান ॥ 
শ্রীবাখণ্ড দেখি শঙ্খ জলধি প্রবেশ । 
মদন-মোহন-বিষ্ভা যৌবন বিশেষ || 
কহত মাধব ভাট স্বরূপ উহার । 
শ্রুতি নাস! কুচযুগ কিরূপ আকার ॥ 
কুচযুগ মধ্যদেশ কুহরের > ছন্দ। 
উরুযুগ নিতম্ব কেমন প্রবন্ধ |, 
> রি রিতু 


১৬ রি 





টি lh - সাহিত্য পত্রিকা । বা সংখ্যা ১৩৬৪ | 


॥ মাধব ভাট কথয়তি ॥ ১ 
[রাগ কেদার] 
একমন হই শুন কহি যুবরাজ । 
শ্রবণ গুধিনী দেখি পাইলেক লাজ ॥ 
দেখিয়া কাটিল (ফাটল ?) তাল পয়োধর দেশ। 
কমলকলিক জলে করিল প্রবেশ ॥ 
সমুখে কমল নাসা বেন তিল ফুল। 
এ রাম-কদলী ভূজ নিতম্ব বিপুল ॥ 
দেখিয়াছি কুমারীর বাহু ভুজঙ্গ | 
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুর ॥ 
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ পাই উপহাস ৷ 
লঙ্জাএ করিল গিরি-কোটরেত বাস ॥ 
রক্ত-পদ্ম-সম পদযুগ স্থকোমল। 
নবশশী জিনি পদ-নখ নিরমল ॥ 
চরণে মল সাজে গমন লীলাএ। 
চলিতে চলএ যেন রাজহংস যাএ ॥ 
শুনহ মাধব ভাট কহম তোমারে। 
বিদ্যার কি গুণ পুনি কহত আমারে ॥ 
কাব্য রসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র । 
বি্ার বিদিত জথ বীণা আদি যন্ত্র ॥ 
হসিত বচনে দেবতার মন ভঙ্গ ৷ 
মন্দ বাএ বহে বেন গঙ্গার তরঙ্গ | 
দেখিতে দেবতাগণ হএ মহাভাগী ১। 
বচনেক বোল'এ শুনহ মন লাগি | 


বিদ্াসতী২-সাজ যেন রতি অবতার ৷ 
তুমি হেন ভাবি দেখি তান অভিসার ॥ 





১) মহাভাগী-_মহাভাগ্যবান (তুঃ অভাগী)। ২] মুলপাঠ--বিশ্যাপতি। 


বিদ্ধাসুন্দরের কিঃ পুল 8 এ ১২৩ | 
Eee ॥ পুনঃ সুন্দর কথয়তি ॥ " Sr সি | 
বাগ গুঞ্জরী ] | 

কহি শুন মাধব বে না করিঅ রোষ ! 
নারী ছার জিনিলে কেমন পরিতোষ ॥ 

ও তার গুরু পঢ়াইতে শকতি আমার। 

f "সে নারী জিনিলে হএ কেমন বিচার ॥ 
যদি হএ সেই নারী শুক্রের সমান। 
আমি যদি তথা যাই দর্প ঘুচে তান 
যে দেশে আছএ সেই পণ্ডিত বর নারী। 
গোপতে বুঝিতে যাইমু কহিলু* তোমারি || 
এই মত বাক্য শুনি মাধব যে ভাট।. 
বরিখনে যেহেন বৃষ্টি হৈল বাট ॥ রগ 

ol সুন্দরের বাক্য যেন অমৃত-সদৃশ। | ৮ 
5s মাধব ভাটের মন করে বিমরিষ || | 

পুনরপি সুন্দরের আগে আইল ধাই। 
মর জিঅ এক কথা শুনহ গৌসাই ॥ 
সপ্ত জন্মে বদি সে তোমার থাকে ভাগ। 
তবে সে পাইব। গিআ বিদ্যার লাগ ॥ 
এহি তিন বচন বুলিআ৷ ভাটরাএ। 
অন্য দেশ বুলি পুনি ভাট চলি বাএ ॥ 
ছিরি পেরোজ সাহা! বিদিত যুবরাজ । 


কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ | 
[অথান্তরং রাজপুত্র সুন্দরঃ মাধব ভাট-চত্ুমুখে বিষ্ায়াঃ রূপ 


গুণান্‌ শ্রুত্বা কামতোষণ বিদ্যাদর্শনকামঃ পরিচিন্তয়তি।] .. 

4 [ রাগঃ কেদার গীয়তে ] 
.. মাধব ভাটের :. বচন সুন্দর. হৃদে ভাবি পরিতোষ । 
বিদ্াবালির সন. . ঘন পুরে মন চিত্তে ভাবিয়া বিশেষ ॥ 


১২৪ 


- সাহিত্য পত্ৰিকা র্যা সংখ্যা, ১৩৬৪). 


ষট-নিদর্শন  নাট-নাটিকাগণ 
অলঙ্কার কোষ ভারত জ্যোতিষ 
ছুঃসহ মন ভুল হৃদয় আকুল 
শিব আরাধনে অন্য প্রসাধনে 
শিষ্য বিদায় দিআ পিতা প্রণামিআ। 
আইনে মন্ছগতে বিদ্ভাসনে দেখা হৈতে 
বিদ্ারূপে গুণে মোহ ত্ৰিভুবনে - 
তান সঙ্গে কেলি-  কলা-রস ভুগি 
“বিদ্ধার যৌবন শুনিয়া দহে মন 
এহেন বচন ভাবি মনে মন, 
সকল জ্যোতিষ . জানএ বিশেষ 
দক্ষিণে মঙ্গল যাত্রায় উত্তম 
রিষ্টা ই্্ক্ষণ লগন ধিসন(?) 
বিজয়] মঙ্গল বোগ মহাবল 
গোপেতে রত্বমণি  নটুয়! বাঞ্ছনি 
জয় পত্র পুথি জথ চলে রাজ সুত 
দেখি বামে শিবা . দক্ষিণে ভুজঙ্গমা 
দেখি শুনি যাত্রী মনের আরতি 
বৈদেশে২ কৈলা ধারীও উজজানী অন্সারি 
পন্থে সঙ্গী ভনে সালতরু মনে 
নদনদী সাগর ‘কানন শিখর 
'বিদ্য| অন্থরাগে চলে মহাভাগে 
অহি সে মনে জাগে বিদ্যা অনুরাগে 
গতি অতি বেগে উজানীদেশ আগে 
সাহসে কর্ম ফলে  জিজ্ঞাসি কৃতুহলে 
নানা মন্হর - নৃপতি নগর 


~ 


আগম বেদ বিজ্ঞাপিতা। 
যার গমনে উন্মতা ॥ 
বিগ্ভাকেলি নিদানি। 
যাইব কপটে পুনি ॥ . 
সম্ভাষা করি রাজধনি। 
মনে কিছু না লয় পুনি॥ 
মোহিনী সে কুমারী । 
পুরন্দর নাম শুমারি ॥ 


আনল সম নিজ রাজ । 


বিদ্যা বিলাসে মন সাজে ॥ 
যাত্র। করে শুভ দিনে। 
দ্বিতীয়! তিথি সুবিধানে ॥ 
হস্ত! নক্ষত্রত চান্দে। 
যোগিনী বাম গেয়ানে ॥- 
সখাতুল্য ভৃত্য একসঙ্গে। 
বিঘ্য| উদ্দেশে মনুরঙ্গে || 
পুরে জয় মনকার | 

উনমন ১ (তনুমন) বিষ্যাসার | 
যাত্রাগতি অতিশয় । 
বহুপন্থে আন কয় ॥ 


‘দুৰ্গম নাহিক গেয়ানে। 


আর কিছু নাই মনে ॥ 


 পন্থশ্রম কিছু নাহি জানে 


গেল সুন্দর বিচক্ষণে ॥ 
জানিল নগর উজানী। 
পরম উজ্জল রাজধানী ॥ 





১1৮ পাঠ উনুমন। ২। মুলপাঠ__বৈদেশী 1 ৩। ধারী__ধাওয়া 0), যাত্রা () 


“ 


বিদ্যাসনুন্দরের কবি 8% | ১২৫ 
শ্রম শান্ত করি মন দেখে এক সাধুজন সত্য করি পুছিলা তখন। 
বাজী ভৃত্য দিয়া বান্ধা বিদ্বানে যৌবন ছান্দা ওথা হোন্তে করিল! গমন ॥ 


ধরি বিদেশী বেশ পুথি ছুই স্বন্ধদেশ প্রবেশিলা নগর উজানী। 
_ দেখিলা নগর পাশে এক-ুম্পবন বাসে দেখে এক সুন্দর মালিনী ॥ 


রাজ] রাজেশ্বর. তনয় সুন্দর কর্ণসম দাতা বিচক্ষণ । 
শ্রীপেরোজ সাহা ' পঞ্চগুণে অবগাহা৷ ছিরিধর কবিরাজে ভণে | 
॥ অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি ॥ 
[রাগ ধানশ্রী] 


খোপার উপরে শোভে বোলাক্কের ফুল। 
বৌলখানি বোলে বেন অমিয়! রাতুল ॥ 
নয়ান কটাক্ষ দিয়া বেকত যে হাস। 
উজানি নগর মাঝে মালিনীর বাস ॥ 
হেট মাথে ফুল গাঁথে মালিনী সুচরিতা। 
অঙ্গলাসে বেশ করে রূপে অদভুত! ॥ 


[ সুকৃতববৈক্ষণে ॥ রাগ কেদার গীয়তে |] 


_. জগত বিদিতা হের উজানি নগরী । 

তাহাতে প্রচণ্ড রাজ! বিক্রমকেশরী ॥ 
পুরুষ বিদ্বেষী বিদ্যা রাজার কুমারী । 
তেকারণে কুমার তোমাকে পরিহুরি ॥ 
বিদেশী কুমার হের তোমাকে বুঝাই। 
রাজার কুমারে বাসা দিতে ভয় পাই ॥ 
যেবা ‘নাগ’ আছে জান দুষ্ট কোতোয়াল। 
প্রতিদিন ঘর দুয়ার. করস্ত বিচার || 
পরদেশী পরবাসী যার ঘরে পাএ। 

- আপনে করিআ৷ শান্তি রাজাক জানাএ॥ 


kd 


১২৬ সাহিত্য পত্রিকা ।-বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 


এরূপ যৌবন হের অভিনব কাম। 
এ মৃহী মণ্ডলে নাই তোহ্মার উপাম ॥ 
যদি সে তোমারে আসি দেখে মোর ঘরে। 
কি বুদ্ধি ভাবিঅ! মুই রাখিমু তোমারে || 
যে হোক সে হোক মোরে রাখ আজি এথা । 
অতীত তর্পণ ফলে রাখিব বিধাতা ॥ 
| অথান্তরং মালিনী কুমার প্রতি বিনয়ে কথয়তি ॥ 
[রাগ গান্ধার গীরতে ] 
মালিনী লাগিল তবে করিতে বিনয় । 
নৃপতি কুমার তুমি মোর মনে লয় ॥ 
আজু মোর ঘরে তুমি করহ্‌ বিশ্রাম।, 
কালুকা যাইব! মনে যথা অভিরাম ॥ 
পাও পাখালিতে জল বসিতে আসন। 
উত্তম স্থানেতে বাসা দিলা ততক্ষণ ॥ 
নানাবিধি অতিথিরে করাইলা ভোজন । 
উত্তম খাটেতে দিলা করিতে শয়ন | 
[অথাত্তরং কুমারঃ মালিনীস্থানে বিদ্যা চরিত্রং স্তুতিরত! সদাঃ। 
হেতুনৈকেন চরিতে বীরসিংহস্ বালিকা । যুবা পুরুষ বিদ্বেষী 
কথ্যতামস্ কারণম শ্রুত্বা! সুকুমারং বিদ্যা চরিত্রঃ। ] 
বীর সিংহ রাজার পরম! বিছ্ুষী বালা 
[ রাগ পহিঢা ] 
স্বরূপ বচন কহ সুচরিতা মাসী । 
কি হেতু রাজার কন্যা পুরুষ বিদ্বেষী ॥ 
কুমারী পড়িল নান! কাব্য অলঙ্কার! 
উত্তর বুঝিতে কেহ ন্‌! পারে তাহার ॥ 
নারী হৈয়া পড়ি হৈল! নানা বিদগধা। 
যৌবন বিফল করে বড় অদ্ভুত! ॥ 


বি্যাসুন্দরের কবি£ . ১২৭ 


বিদ্যার প্রতিজ্ঞ! শুন বিদেশী কুমার । 


শাস্ত্রে যে জিনিতে পারে করে স্বয়স্বর | - 


পড়িয়া গুনিয়া বিদ্যা মুর্খ সে আপনে । 
অধমে জিনিত ঘদি কি হইত এখনে ॥ 

বচন এক বুলি শুন যদি মনে লএ। 

শাস্্রেত জিনি তানে কর পরিণয় || 

নারীক জিনিলে মোর কোন যশ ভাল। 
বিদ্যার ওঝারে পড়াইমু কত কাল ॥ 
অজকত বাক্য কেনে বোলসি ' কুমার 1*-*- 
মালিনীর বাক্য শুনি হাসে যুবরাজ । 
চারিদিক জিনিলুম বিদ্যা কোন্‌ কাজ | 

তাহা শুনিয়া মালিনীর উল্লসিত গাও । 
অস্তে ব্যন্তে উঠিয়া পিড়িতে দিল পাও | . 
কুমারের বচন শুনিঅ। আনন্দিতা। 

প্রভাতে বাহির হৈল মালিনী সুচরিতা ॥ 


[অথান্তরং মালিনী নিজ মুখে কুমারং সংগ্ুযপুটসন্পনং জগাম। 
মালিনী মালাঞ্চ গন্ধান নানাপু্পমনোরমান্ষ্টানং বহুবিধ অজঃগৃহীত্বা জগাম।] 


[রাগ গৌড়ী) 
তাহ! দেখি গুণসার তনয় সুন্দর | 
জিজ্ঞাদিতে লাগিলেন্ত গমন-মস্তুর || 
[অথান্তরং মনোযুগ্ধা রূপং দিষ্টা মলিনী বদতি 


আকাশাদবতীর্ণোহসি পুম্পবাণঃ কিযুস্বয়ম্‌। রূপেণ মোহয়ন লোকাণ 
লক্ষণেনচ ভূয়সা |] 


[রাগ গহীরা] 


ভুবন মোহন রূপ দেখি অনুপাম । 
স্বর্গ হোস্তে নামিয়াছে অভিনব কাম ॥ 


১২৮ 


® ১ 


| সাহিত্য পত্রিকা ৷ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ ৷; 
গন্ধর্ককুমার কিবা নতু বিদ্যার | 


.. অন্ুমানে বুঝি তুদ্ধি রাজার কুমার | ' 


কি কারণে চাট বেশ ধরি ভ্রম দেশ। 
কিসেরে আসি তুঙ্গি কহ সবিশেষ || 
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিদ্যা-জিনিবার মনে । 
জথেক কুমার আইল রাজ বিদ্যমানে ॥ 
জিনিতে না পারিল। যে ফিরি গেল ঘর। 
তাতে এক ন! দেখিলাম তোম! সমসর ॥ 
মহৎ পণ্ডিত তুমি মনে কৈলুম সার। 
স্বরূপ বচন মোত কহত কুমার ॥ 

হেন শুনি সে কুমারে.মনে মনে গুণি। 
বিদ্যার যোগায় ফুল এহি সে মালিনী ॥ 
নিবাস করিতে যোগ্য এ নারীর ঘর | 
এতেক ভাবিয়া মনে দিলেক উত্তর ॥ 
স্বরূপ বচন মোত কহত মালিনী । 

কি নাম তোমার এহি কোন রাজধানী । 


॥ মালিনী কথায়তি ॥ 
[রাগ ধানসী কামোদ ] : 


বীরসিংহ নাম রাজা জগতে বাখানী | 
তাহান নগর এহি নাম সে উজানী || 
শুন পরদেশীহের বাক্য স্ুচরিত| | 

' এহি নগরে ঘর জগত বিদিতা | 
উজানীর নাম শুনি জুড়াব পরানি। 
সুধীর বচন মোত কহত মালিনী ॥ 
শুন সুচরিতা হের শুন সুবদনি। 
কার কার ঘরে ফুল যোগাও আপনি ॥ 


বালের কবি: এ রি ১২৯ 
্‌ কুমারের বাক্য শুনি মালিনীএ বোলে । : | 
i 7. মহ্রিষ১ হই অতি মন কুতুহলে ॥ 
| যে-হোস্তে কুমারী বিদ্যা আছিল অবোলা। 
রি. সেই হোস্তে যোগাম পুষ্পের পঞ্চমালা ॥ 
তোমার বচনে মোর শ্রম হৈল সাম। (সম): 
বাসাখানি দেঅ মোরে করিতে বিশ্রাম ॥ 
নৃপতি নসির শাহ! তনয় সুন্দর । 
সর্বকলা-নলিনী-ভুগিত মধুকর | 
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা রসিক সুজান । 
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ২ পরমাণ ॥ - 
‘[ অথাস্তরং মালিনীস্থানে পরিমুগ্ধঃ সুন্দরঃ স্থানং প্রার্থয়তে-- 
দ্বিজমুখ্যস্ত পুত্রোহহং পণ্ডিতঃপরদেশী বাসার্থং স্বগৃহং দেহি মালাকারিণি সম্প্রতি । ] 
[শ্রীরাগ] 
আমি জান শুন কহি বিদেশী কুমার | ' 
দ্বিজের তনয় আমি পণ্ডিত সংসার ॥ . 
কোতুকে আইলু"* আমি তোমার নগর । 
কে আছে পণ্ডিত এথা করিতে বিচার ॥ 
অন্তগত হেন দেখি এহি দিবাকর। 
বিশ্রাম করিতে দেঅ আম! তোমার ঘর | 
পালহ বচন মোর শুন সুলোচনী । 
আজুএ তোমার ঘরে দেঅ বাসাখানি ॥ 
যদি আমি পরদেশী পরবাসী পাই। 
স্রতিবাদ করি তবে তাক রহাই ॥ 
আ লও পরবাসী বাসা দিতে বাসি ভএ! 
. তুন্মি রাজপুত্র হেন মোর মনে লএ ॥ 
১ হরি হা+হরি মহা আনন্দিত। ২। “কবিরাজ দা 
তিনটে £ (ক) “চিকিৎসক” (খ) স্নাতকোত্তর উপাধি, অথবা (গ) রাজ প্রদত্ত উপাধি। তবে শেষোক্তটর 
যৌক্তিকতা বেশী 1. ' ৩1 আল-__অলো (সন্বোধন)। 


১৭7 


১৩০ সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা । সংখ্যা ১৩৬৪। 


পুন্রপি সুন্দরে মালিনী তরে কএ। 
আমা উপেক্ষিতে আজু তোমা যুক্তি নএ ॥ 

॥ পুনঃ মালিনী বদতি ৷ 
[ রাজা বসতি ছুর্বারো ন সাধুরপি তন্নরঃ। 
পুরুষ বিদ্বেবী বিদ্যা ভীতাহহং তব রক্ষণে ॥ ] 
হাতেত ছোপরী লই মালিনী চলিল। 
নান! পুষ্প মন্হর ফুটিছে দেখিল ॥ 
আর কোন দিনে জথ ন! ফুটিছে ফুল। 
সে ফুল ফুটিল আজি বিধি অনুকূল ॥ 
হৈল মোর শুভদিন কুমার আগমনে । 
অঙ্গনে না ফুটে ফুল এহি সে কারণে ॥ 
হেন ভাবি মালিনী যেহেন কৃতৃহলে । 
তুলিতে লাগিল ফুল কুন্দ শতদলে ॥ 
জাতী জুতি মালতী যে চম্পা নাগেশ্বর । 
লবঙ্গ গুলাপ জব! রাঙ্গল টগর ॥ 
কেতকী বকুল নবমল্লী কুরুবক। 
কদম্ব কাঞ্চন গন্ধরাজ টমলক ॥ 
নিকুঞ্জ মাধবীলতা কমল কেদার। 
বকভূমি চাম্পা আদি জথ পুষ্প আর ।। 
বাছি বাছি সাজি ভরি তুলিল হরিষে। 
গাথিতে বসিল গিয়। কুমারের পাশে ॥ 

৷ মালিনীস্থানে কুমার কথয়তি | ॥ 
[ রাগ কেদার ] 

শুনহ মালিনী হের বচন আমার । 
স্বরূপ জানিঅ আমি রাজার কুমার || 
বিদ্যার উদ্দেশে আমি আসিছি নিশ্চএ। 
তোর ঘরে রাখ মোরে যদি মনে লএ ॥ 


বি্াসুন্দরের কবি £ ১৩১ 
এই ত নগরে জথ দিন পরবাসী । 
তোমা ছাড়ি আন ঘরে না করিম বাসি ॥ 
একেক সুবর্ণ নিত্য দিবাম তোমারে । 
রন্ধন-ভোজন-শব্যা যোগাইবা আমারে ॥ 
বৈদেশী কুমার হেন কাকে না বুলিঅ। 
যে পুছে [তাক] ভগিণী-সুত সে কহিঅ ॥ 
আমি ফুল গীথি তু্গি হাটে চলি যাঅ। 
রন্ধন-ভোজন-শয্যা ঝাটে আনি দেঅ ॥ 
কুমারে রাখিয়া পুষ্প থুহিল সেখানে । 


মালিনী হাটেত গেল হরধিত মনে ॥ 

বিদ্যা সনে তাক যদি করা'ম মিলন। 

তবেসে মনেতে সুখ পাই বহু ধন ॥ 

এথাত নির্জনে বসি কুমার সুন্দর | 

বিনিশ্থতে হার গাথে অতি মন্হর ॥ 

এই মতে পঞ্চমালা গীথিয়া সুসার | 

দেখিতে মোহন রূপ বিজুলি সঞ্চার ॥ ৃ 
আর জথ কুসুম মুকুল পঞ্চশত। 

বিদ্যার দেবতা লাগি সজ্জা কৈলা তাত ॥ 
হাট হোন্তে মালিনী আসিল সহসাত || ..... 
নৃপতি নসির সাহা! তনয় সুন্দর | 
সর্বকলা-নলিনী-ভুগিত মধুকর ॥ 

রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান । 
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ! পরমাণ ॥ 


[ অথান্তরং মালিনীতাং পুষ্প মনোগ্রহিনীং গৃহীত্বা বিগ্যাপুর প্রবিশতি__ 
বিকচ রক্তচন্দনলিপ্তাগাত্র স্ুললিতগতিচিত্রচোর কন্যাত্তনেত্রা 
নৃপস্ুরপুরবেশ। চলত্তি--চলচিত্তামালিনী মাল্যহস্ত । ] 


১৩২ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪। 
[ রাগ ধানতরী ] | 
কানডিয়া ছন্দে মালিনী বান্ধিয়াছে খোপা । 
তছু "পরে শুভিরাছে শতগর্ভ চাম্পা ॥ 
শিরেতে সিন্দুর শোভে কাজল নয়নে । 
রত্বমনি কুণ্ডল যে পরিছে শ্রবণে ॥... 


[ ৮ম পত্রের পর পত্রাঙ্ক ‘২৭’ চিহ্নিত শেব পত্রের পাঠ] 


শুনহ ভাই কোটোয়াল [বচন আমার ]। 
চোর নহে হেন জান রাজার কুমার || 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসার ৷ 
তাহ! বিন্ু মোর [কোন] গতি নাহি আর ॥ 
হেন প্রভু মোহোর না কর নিগার১। 
কৃপা কর প্রাণনাথ দি ধাঅ আমার ॥ 
হেন [কথা] শুনি রাজ! কি বুলিব তোরে 1*** 
রাজা [শ্ব] পেরোজ দ্বিজ কবিরাজে ভণে॥ 

[ অথাঃ রাগ শ্রীগান্ধার ] 
[দূর হও] দূর হও রাজার কুমারী |, 
ধরিতে দুল ভ চোর এড়িতে না পারি ॥ 
বীরসিংহ নরপতি দেখহ দুর্বার । 
চোর না পাইলে প্রাণ লইব আমার ॥ ূ 
বিশেষ ধরিয়া চোর ঘদি এড়ি যাই। হ্‌ 
সবান্ধবে লৈব প্ৰাণ এড়াএড়ি নাই ॥ 
ক্রোধ করি বোলে শুন সব অন্ধচর। 
ঝাটে চোৱ লই চল নৃপতি গোচর | 
এথ শুনি “দোসাছুর, নিঠুর বচন। 
কুমারে করএ বিগ্ভার মুখ আলোকন২ ॥ 

১। নিগারঞ্নিগ্রহ। ২। আলোকন অবলোকন । 


 বিষ্াসুন্দরের কবি £ পা আআ ১৩৩ 

| ! অথান্তরং কুমার বিষ্যাযুখমালোক্য কথয়তি | 

- | শ্রীরাগ ] 

আল প্রিয়! যাও তুমি নিজ ঘর। 
যে হোক সে হোক মোর রাজার গোচর ॥ 
ললাট-লিখন-ছুঃখ অবশ্য ভুগিব! 
শুভদশা হইলে পুনি তোমারে দেখিব ॥ 
একবার যেহেন দণ্ডকারণ্য বনে। 
শ্রীরামের প্রিয়! সীতা হরিল রাবণে ॥ 
রাম বাণে ছেদিলেক দশকন্ধশিরে । 
আনিল! সুন্দরী সীতা প্রেমের নির্ভরে ॥ 
তেনমত.হইলেক তোমার আমার । 
বিধি অনুকূলে মুখ দেখিয়ু তোমার ॥ 
শুনিয়া কুমারী কমলিনী। 
রূপগুণ ভুবন-মোহিনী ॥ 
'বজ্াঘাত পড়িলেক শিরে। 
যাইতে না পারে বাসা ঘরে ॥ 
শুনরে “দোসাছ্‌' নিদারুণ । 
একবার হও অকরুণ১ | 
তিলেক দেখম প্রিয়ের মুখ । 
খেনে রহ মোহোর মুখ ॥ 
নৃপতি নসির সাহার নন্দনে। 
ভোগ পুরে মেদনি মদনে ॥ 
রাজা! শ্রীপেরোজ সাহা জান্‌। 
ছিরিধর কবিরাজ ভাণ ॥ 


১। অকরুণ__করুণাময়। ‘অ’ আগম ; তুঃ অকুমারী, অধর 1” 


১৩৪ _ সাহিত্য পত্ৰিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ 


৷ অথান্তরং বিদ্যা দোসাছুস্থানে কথয়তি। কুমারী বিলাপয়তি। 

রাগ কভু (কাফী) | 

ন! মারিঅ রে কোটোয়াল ভাই। 

রাজার সাক্ষাতে নেঅ যে করে গৌসাই ॥ 

তাহান সাক্ষাতে বঅ-_কর উপকার। 

এবার বাঁচিলে প্রাণ শুধিবেক ধার ॥ 

কান্তি অঙ্গে মারি তবে কুমারে ভমএ। 

তুন্ধি প্রাণনাথ বিনে জীবন সংশএ |. 

আজি হোস্তে শুণ্য মোর হৈল দশ দিশ। 

দিনমণি অন্ত যেন কমলিনী-ঈশ ॥ 

বিফল হইল মোর পয়োধর ভার । 

কুমুদ কলিকা যেন মোর মুখে ছার ॥ 

বিফল হইল মোর নাভি সরোবর ।- ' 

ভিঙ্গারের নাদ পুনি হৈল অন্তর ॥. 

অধর অমৃত মোর হৈল বিফল । 

প্রাণনাথবিনে মোর সকল বিকল ॥ . 

কি লাগি পাপিষ্ঠ মোর বিধি নিদারুণ । 

পাঞ্জর ভেদিআ মোর লৈল প্রাণধন | 





--আহমদ শরীফ 


+ সংস্কৃতাংশের পঠি-সংশোধনে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্তী J 


রী 


বিদ্যাসুন্দরের কবি? ‘১৩৫ 
| | পরিশিষ্ট 
সাবিরিদ খানের “বিষ্যাস্থুন্দর’ £ কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অর্থ 


-১। সর্শান্তিসমন্তিতা,.সর্বরত্ববিভূষিতা রত্বাবতী নারী এক পুরী অতি উত্তর দিকের এক 
শুভদেশে বর্তমান । তথায় নীতিধর্মপরায়ণ গুণসার নামে এক নৃপতি বাস করিতেন কলাবতী 
নামী তাহার এক গুণশালিনী ভার্ধাও ছিলেন। কালিকা দেবীর প্রসাদে রাণীর গর্ভে এক পুত্র 

জন্মে; তাহার নাম স্ন্দর,-তিনি সর্বশান্রবিশারদ বলিয়া যা ছিলেন! 


৫। অতঃপর মালিনীর প্রবেশ £__ 
- মালীর প্রতি অন্ুরক্ত! ল্রক্তাধর-রঞ্জিতা সুন্দরী মালিনী সুন্দরের জন্য পুরীতে eR 
দান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইতেছে। 


৬। অতঃপর কামদেব-সদৃশ কুমারকে মালিনী প্রশ্ন করিলেন ঃ_ 

তুমি কি নিজের রূপে ও বহু সুলক্ষণে জগতকে মোহিত করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ স্বয়ং 
কামদেব ? 

৭ | অতঃপর কুমার (মালিনীর নিকট) স্থান প্রার্থনা করিতেছেন £-_ 

আমি জনৈক মুখ্যদ্িজের পুত্র ; পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্যই এখানে আসিয়াছি। হে মালিনী ! 
তুমি সম্প্রতি আমার বাসের জন্ত একটি গৃহ দাও । 


৮| অতঃপর মালিনী আবার বলিল £= 
এখানে যে রাজা বাস করেন, তিনি দুর্দান্ত ; তাহার লোকজনও সাধু নয়। কিন তাহার 
বিদ্যা নায়ী দ্ুহিতা (অত্যন্ত) বিদুষী । তাই তোমাকে রাখিতে ভয় পাই। 


৯। অতঃপর মালিনীর সহিত কুমারের কথোপথন £₹_ 

হে সুচরিতে ! বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা কি করিয়! পুরুষের স্তায় বিপ্ধালাভ করিয়াছে, তাহার 
কারণ বল। বিপ্রকুলে পুরুষেরাই বিগ্ভাতে সিদ্ধিলাভ করে বলিয়! শুনি) রাজকন্তা বিদ্যা কি 
করিয়! বি্যাগর্বের দ্বারা গধিত হইল, বল। | 

সংশোধনী £ পৃঃ ১২২, পং ২৩ _বিগ্ভাবতী | পৃঃ ১২৩, পং ১৪ মার-জিয়াঅ। মূলপাঠ-__ 
মর জিঅ | পৃঃ ১২৭, পং ৯--অযুকত (অবুক্ত) | মূলপাঠ--অজকত। 





| কপগ্রতীকের ধার] | 


অজিতকুমার গুহ 


মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশকাব্যে যেখানে রাজা কপিলবর্ণের নন্দিনী গাভীকে 
নিয়ে দিনশেষে আশ্রমে ফিরে আস্ছেন আর রাণী আশ্রমপ্রানে তাকে অভ্যর্থনা 
কোরছেন,__রাজা ও রাণীর মধ্যবতী নন্দিনীর প্রতি তাকিয়ে কবির মন হঠাৎ বলে 
,উঠলো-_“দিনক্ষপামধ্যেগতৈবসন্ধ্যাঠ”-_-অর্থাৎ দিন ও. রাত্রির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
সন্ধ্যার মত। অপরাহ্নের অপরূপ ছ্যতিমান আকাশের নিচে এই. একটি অতি পরিচিত 
সাধারণ ঘটনার মধ্যেও ব্যঞ্জনার এক অপরূপ সুর লাগলে! ৷ রাজার প্রদীপ্ত স্পষ্ট- 
প্রখর কান্তির সঙ্গে দিনের, রাণীর স্রিগ্ধ মাধূর্যের সঙ্গে রাত্রির আর পল্লবরাগতাত্রা! 
নন্দিনী গাভীর সঙ্গে গোধূলির পিক্গলরশ্মিজাল-উদ্ভাসিত রূপের তুলনা উপমার দিক 
থেকে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্ত কবি এই প্রাত্যহিক সাংসারিক ঘটনার মধ্যে পাঁরি- 
পাখিক প্রকৃতি-পরিবেশ এমন করে মিলিয়ে দিয়েছেন যে সেই একটি সন্ধ্যা চিরদিনের 
মত আমাদের মানসলোকে দীপ্তি দিতে লাগলো”_-একদিনের কয়েকটি মুহূর্ত অনন্ত 
_গোধুলিতে পর্যবসিত হয়ে গেল। কবি যদি কেবলমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রের সীমিত 
উপকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন, জীবনসমুদ্রের ভাসমান ফেনপুঞ্ধের বর্ণচ্ছটাই 
কেবল যদি তাকে মুগ্ধ কোরতো৷ তাহ'লে এই প্রাত্যহিক তুচ্ছ ঘটনায় এত সহজভাবে 
আনন্দস্থষ্টি তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনুভূতির যে অতল গভীরতায় কবির মন 
অবগাহন করেছে, রসাবেশের যে আবেগে তীর মন পরিগ্ুত তাই তার শিল্পস্থ্টিতে 
ক্ষুদ্র, খণ্ড, ও বিচ্ছিন্ন বস্তুতে দীবনের অখণ্ড রূপায়ণ ও আকাশের সীমাহীন বিস্তৃতি 
দিয়েছে। 
কিন্তু এর পাশাপাশি a প্রসিদ্ধ যক্ষপ্রিয়ার রূপবর্ণনাকে তুলনা করে, 
দেখলে মনে হয় যে “তন্বীষ্যামাশিখরীদশনা’তে জীবনবোধের গভীরতার চাইতেও 
_অলঙ্কারশান্ত্রের অন্ধ অনুস্থতি বেশী । প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সংযোগহীন প্রিয়ার 
- অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপমেয় বস্তগুলোকে -কবি তার পূর্ববর্তা 'কবিদের কাব্যস্থষ্টির, 
এঁতিহোর মধ্যেই খুজে পেয়েছেন__নিজের চারিদিকের স্পন্দমান জীবনের রি 
চঞ্চল শ্রোতাবেগের মধ্যে নয়। 


সি 
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নারীদেহের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি 
থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অভিনবগুপ্তবর্ণিত উপাদেয় বস্তু বার বার 
ফিরে'-ফিরে এসেছে। প্রয়োগকৌশলে সেসব উপমা দক্ষ রূপস্থষ্টির সমাদর লাভ 
করে এসেছে সত্য, কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখলে তাদের নিকট সাদৃশ্য ও বৈচিত্রহীন 
পুনরাবৃত্তি বিস্ময়কর মনে হয়। | 

বস্তুত; আমাদের সাহিত্যে রূপপ্রতীকের এই ধারা তিনটি সুস্পষ্ট ধারায় 
প্রবাহিত। প্রথম ধারার অষ্টারূপে দেখি শিক্ষিত কবিদের । পূর্বতন সাহিত্যের 
উত্তরাধিকার কবির উপকরণ ও আঙ্গিক সমৃদ্ধ করেছে। অলঙ্কারশান্ত্র সম্পর্কে 
সচেতনতা কখনও বা তাদের রূপ বর্ণনাকে কৃত্রিম শিল্পচাতৃর্ষের কৌতৃহলোদ্দীপক 
. পথে টেনে নিয়েছে । ভারতচন্দ্রে ও ঈশ্বরগুপ্তে আমর! এর বহুল উদাহরণ দেখতে 
পাই। আবার কখনও দেখি জীবনবোধের স্পর্রে ও প্রয়োগকৌশলে পুরাতন ভাববস্ত 
নব নব রূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। . 

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসে দেখি এই গভীর জীবনবোধ ও প্রকৃতির সঙ্গে তন্ময় 
একাত্মতা কবির উপমেয় বস্তুকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ কোরেছে। তাই কবি শকুত্তলার 
রূপ বর্ণনা কোরতে গিয়ে নায়িকার অধরকে নবীন কিশলয়ের রক্তাভার সঙ্গে, তার 
বাহু “কোমলবিটপান্কারিণী' বলেই ক্ষান্ত হন নি; দেহের রূপবর্ণনার মধ্যপথে 
কবি আকস্মিকভাবে বোল্লেন__“হৃদয় লোভনীয়, কুসুম হেন” । শান্ত্রান্গ রূপ- 
বর্ণনার বিধির তর্জনীসঙ্কেত ও জ্রকুটাকুটিল দৃষ্টির প্রতি একটু মৃতু অবজ্ঞার হাঁসি 
হেসেই যেন কবি শকুস্তলার মধ্যে কেবল নারীর রূপএখ্বর্য নয়, ছায়াস্সিগ্কী সমস্ত 
তপোবনপ্রকৃতির পবিত্র মাধূর্ষের রূপায়ন সার্থক করে তুলেছেন। কবিতায় যেমন 
যে শব্দ স্পষ্ট উচ্চারিত তার চাইতেও যা অনুচ্চারিত তাতেই ছন্দের প্রাণবস্ত প্রচ্ছন্ন 
থাকে অধিক, তেমনি কবি যেটুকু স্পষ্ট বর্ণনা করলেন তার চাইতেও তার না-বলা 
বাণীর ব্যঞ্তনাই মনকে বেশী অভিভূত করে। 

উপমারীতির দ্বিতীয় ধারার অষ্টা আমাদের লোকসাহিত্য ও পল্লীগীতিকাঁর কবি- 
গণ । এ'র! অনেকেই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। পূর্বতন সাহিত্যের সমৃদ্ধ এতিহোর কোন 
উত্তরাধিকার এ'দের নেই, পূর্বস্থরীদের পদাস্কিত পথ এই পল্লী-কবিদের কাছে সম্পূর্ণ 
অজান! ; নেই তাদের শিল্পশাস্রবণিত আঙ্গিক ও উপকরণের লেশমাত্র পরিচয় ; কিন্ত 
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১৩৮ সাহিত্য পত্রিকা ৷ বৰ্ষী সংখ্যা ১৩৬৪ । . 


- জীবনবোধের অতলগভীর তরঙ্গস্পর্শে, অনুভূতির অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আপন 
প্রকৃতিপরিবেশ থেকেই: তারা উপমার বস্তু খুজে পেয়েছেন। অলঙ্কার-শাস্্রনিদিষ্ট 
উপমার উপকরণ হয়তো তাতে নেই কিন্তু বাস্তব অনুভূতির স্পষ্টপ্রথর আবেগে 
তাদের রূপবর্ণন৷ যেন আরও স্পর্শময় রূপ লাভ করেছে। পাশাপাশি টি দিয়ে 
আমাদের বক্তব্য আর একটু বিস্তৃত করা যাক। 


রাধার রূপবর্ণ নায় বি্ভাপতি যখন বলেন 
“লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার । 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন! পার ॥ 
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি তনু 
কাজরে সাজল মদন ধনু |” 
তখন কি একথাই মনে হয় না যে. সুন্দরীর নয়নযুগলের সঙ্গে ভ্রমরের ও তার 
-. জ্বভঙ্গীর সঙ্গে মদনের ধনুর উপমা পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি তার পূর্বতন সংস্কৃত 
সাহিত্যেই পেয়েছেন ! অবশ্য প্রয়োগ-শিল্পের অপরূপ চাতুর্ঘে, ভাষ! ও ছন্দের মৃদঙ্গ- 
ধ্বনিতে--কবি অভিনব রসস্থষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন তথাপি উপমার উপকরণের দিক 
থেকে বিচার করলে তার উপকরণ প্রাচীন সাহিত্যের সম্পদভাগ্তার থেকেই গৃহীত এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এর পাশে পূর্ববঙ্গ গীতিকার “দেওয়ান 
ভাবনা”র “সুনাই”র বর্ণনার দেখি, 
“আষাঢ় মানে দীঘল! পানশীরে নয়! জলে ভাসে । 
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥” 


রূপযৌবনের এই বর্ণনায় প্রাচীন সাহিত্যের কোন অনুস্থতি নেই। যৌবনের 
পরিপূর্ণতার যে উপমা কৰি দিয়েছেন তা পারিপাশ্বিক জীবনের পরিবেশ থেকেই 
গৃহীত। কবি কেবল সুনাইর যৌবনের প্রাণপ্রাচূর্যের ছবিই আঁকেননি ; সঙ্গে সঙ্গে 
পল্লীপ্রকৃতির পরিপূর্ণ তার পটভূমিকায় তাকে দাড় করিয়ে দিয়েছেন । আকাশের চাদ 
বা বনের মৃগের অতিব্যবহৃত উপমা কবির কাছে নেই; কিন্তু জীবনের একান্ত নিকট- 
সংলগ্ন স্নিপ্চ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের বর্ষাবিস্ফারিত নদীটি, নদীবক্ষে তরঙ্গদোলায় দোছ্ল্য- 
মান পানশীনৌকো, পরিপুর্ণতার বে অনুভূতি কবির মনে সঞ্চার করেছে সুনাইর 
' যৌবনের প্রতীক কবি তার মধ্যেই পেয়েছেন। তাই তার উপমায় কেবল নারীর 
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সৌন্দর্য নয়, সমগ্র পল্লীপ্রকৃতির জীবনের আবেগ স্পর্শময় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে .. 
ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লক্ষ্মীর রূপবর্ণনার পুরাতন এঁতিহোর ধারা বহন 

: ,করেছেন। 
“হেম করিকর উরু মনোহর 

রতন কদলিকায়। | 
কটি ক্ষীণতর, . নাভি সরোবর 

মির হর তায় ॥” 
এই রূপবণনা কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ বলে ভুল হয়। আর যখন, 
দেখতে পাই, | 


“কোটি শশধর বদন সুন্দর 
El ঈষদ মধুর হাস। 
এ '_ সিন্দুর মাজিত মুকুতা রঞ্জিত 
- দশন পাঁতি প্রকাশ || - 
সিন্দুর চন্দন ভালে সুশোভন 
রবিশশী এক ঠাঁই । 
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা 


ঠা ত্ৰিভুবনে হেন নাই।”--(ভারতচন্দ্র) - 
এখানে আমরা কেবল কালিদাসের “লিখরীদশনা”রে পাই তা নয়, বিদ্ভাপতির-_- 


“সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু 
“সাঙর চিকুর ভার।. 
জন্গ রবিশশী সঙ্গহি উয়ল। 
' পিছে করি আন্ধিয়ার |” 
প্রভৃতি বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । বিগ্ার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র যখন 
বলেন, 
“কি কাজ সিন্দুরে সাজি মুকুতার হার। 
ভুলায়.তর্কের পাতি দন্তপ্পাতি তার ॥% 
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তখন একই উপসমার. পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিদ্যার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র সংস্কৃত 
 অলঙ্কারশান্ত্রের কৃত্রিম অন্ুদরণ করেছেন। আবার কবিকস্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম 
' চক্রবর্তী গৌরীর রূপের উপম। দিতে গিয়ে যখন বলেন, 


( “উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর. 
ছুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ৷” 
অথবা, '  “গোৌৱীর- দশন-রুচি দেখিয়! দাড়িম্ববীচি 
| মলিন হইলা লজ্জাভরে।” 
.. অথবা, “অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ ইন্দু 
ং | _ কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
অতসী-কুস্ণুম তনু জ্বযুগ কামের খন্ 
| "সুগন্ধি চন্দন বিলেপন ॥” টী 
তখন বিদ্যাপতির, A 
“পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর 
সে ভেল অব শশি-রেহ!। 
কলেবর কমল-_ কাতি জিনি কামিনী 


দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥+ : 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়ঃ ভারতচন্দ্র, 
মুকুন্দরাম, বিদ্ভাপতি এমন কি মহাকবি কালিদাসেরও উপমার উপকরণের উৎস 
মূলত এক৷ বিদগ্ধ কাব্যশিল্পের সাধনার পথের পথিক তারা সকলেই । | 
আবার পল্লীকবির রূপবর্ণ নায় ঘখন দেখি ' | 
“আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি। 
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি ॥” (মলুয়া) 
অথবা! “কাকুনি শুপরি গাছ বায়ে যেন হেলে! | 
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে চলে ॥ 
আষাঢ় মাস্তয! বাঁশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে।। 
সেই মত পাও ছুইখানি গজন্দমে হাটে |” (কমলা) 
অথবা “বাহু দু’খান যেন রে তার কচি লাউয়ের ডগা ৷”? 


রূপপ্রতীকের ধার! | ১৪১ 


তখন মনে হয় শাস্ত্রবণিত উপকরণের সম্পদের অধিকারী না হলেও নারীর রূপ- 
বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি প্রতিদিনের জীবনধারার ‘সঙ্গে বিজড়িত আপন গৃহ প্রাঙ্গনে 
তার উপমেয় উপকরণের "সাক্ষাৎ ' পেয়েছেন। এখানে কেবল জীবনের প্রত্যক্ষ 
অন্তভুতির নিবিড় আত্মপ্রকাশ নর, অতি-পরিচিত বস্তুর মধ্যে 'সৌন্দর্ষের বিস্ময়কর 
আবিফারও দেখতে পাই। 
রূপপ্রতীকের তৃতীয় ধারার অষ্টাও পল্লীকবিগণ। এখানে আমরা দেখতে পাব 

বিদগ্ধ সাহিত্য ও গ্রাম্য সাহিত্য-_এই হ্বৈতধারার এক অপূর্ব সম্মেলন । আমার 
মনে হয়, বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্তন এই ছুটি ধারার মিলনের বাহন। বাঁধ-ভাঙ। 
বন্াপ্রবাহের মত বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্তনের উচ্ছল তরঙ্গ একদিন আমাদের পল্লী- 
গ্রামের নিভৃত অঙ্গনকেও পরিপ্ুত করেছিল; নিরক্ষর গ্রাম্য কবিগণ পদাবলীর 
মাধূর্যধারা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তারপর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচিত জীবনের 
বন্তসম্তার ও পদাবলীবণিত উপকরণ কখন ঘে কবিকল্পনার ব্বর্গলোকে একসঙ্গে মিলে 
গেছে কবি নিজেও বোধ করি সে সম্পর্কে সচেতন নন। “ন্টুনাই”র যৌবনের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে কবি প্রথমেই ঘখন বলেন,--“অঙ্গের লাবনি সুনাইর গো বাইয়া পড়ে 
ভুমে” তখন কি পরিচিত পদাবলী জ্ঞানদাসের-__-ণচল ঢল কাচ! অঙ্গের লাবনি 
অবনী বহিয়া বায়” মনে পড়ে না? এই মিলিত ধারার দৃষ্টান্ত বোধ করি “কঙ্ক ও 
লীলা”র লীলার যৌবনবর্ণনায় সব চেয়ে স্পষ্ট । 

“পুষ্প না বাগানে কন্যা! পুষ্প তুল্তে যায় 

মৈলান হইয়! ফুল পাতাতে লুকায় ৷৷ 

চান্দ মুখ দেখিয়! চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে। 

পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে ॥ 

কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পারি । 

চন্দ্রের সমান রূপ দেখিতে অগ্গরী ॥ 

সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্ম ফুল। 

হাটিয়া যাইতে লীলার মাটিতে পরে চুল ॥ 

চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে 

বর্যাতিয়। চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে ॥ 


তর? 


১৪২ ই সাহিত্য জি । বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৪ ।.' 


উপরে যোর ভুরু নীচে নয়ান তারা?” 
মধু লোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভমর! 11. 
তার মধ্যে দৃস্ত' লীলার নাহি যায় দেখা! 
. দুৰ্লভ মুকুত! যেমন বিন্ছর মধ্যে টাকা ॥ 
নু মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকণ কাকালী। «এ 
হাটিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পরে ঢলি |” 


একটু দীর্ঘ হলেও সম্মিলিত- ধারার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই বর্ণন! উদ্ধৃতির লোভ " 


সংবরণ কর্‌তে পারিনি। কবির বাক্ভঙ্গী ও আঙ্গিক পল্লীসঙ্গীতের হলেও উপমার 
উপকরণের মধ্যে কি প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র-কথিত বস্তুসম্ভার পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে নি ? 
“যুষ্টিতে, আটয়ে লীলার চিকণ কাকালী” এই বর্ণনার সময় কবির অবচেতন মনের 


.'%,গেহনে কৃত্তিবাসবণিত সীতার রূপবর্ণনার “যুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাকালী”র 


ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট ।_ ' 


' রূপপ্রতীকের এই ত্রিপথগা ধারার মধ্যে আমাদের কাব্যসাহিত্যের একট! দিকের, , 


ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট । ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত হতে পারে ; কিন্তু 
ভাষা লোকসাধারণের সাধারণ সম্পদ। এ জন্যে সমাঁজবিপ্লুব বা ধর্মবিগ্রবের পরে 


ভাষার মৃত্যু হয় না। শব্দের রূপগত বা অর্থগত সম্কোচন বা সম্প্রসারণ হতে পারে 


1 


কিন্তু ভাষার মূল প্রবাহ একই ধারায় বয়ে চলে। 


| গ্রন্থ পরিচয় !! 
ধল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 

(আধুনিক যুগ) 

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ৷ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৬ ৷ 

৩২৯ পৃষ্ঠা । মুল্য ছয় টাকা। 

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংল! 
সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার ভার পড়ে ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয়ের বাংলা . 
বিভাগের উপর। ইতিহাসটির দ্বিতীয় খণ্ড সদ্য প্রকাশিত. হয়েছে। এটি লিখেছেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং করাচী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান। আধুনিক যুগ অর্থাৎ 
বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এর 
আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস লিখেছেন ডক্টর শহীছুল্লাহ্‌, সেটি 
প্রকাশিত হবে পরে। 

নানা কারণে আলোচ্য গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও সাহিত্যামোদী সমাজের কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে। প্রথমত প্রার্কিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ ধরণের বই আর লেখ! হয়নি । 
দ্বিতীয়ত বইটি লেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পুষ্ঠপোষকতায়। তৃতীয়ত ঢাক : 
বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রকাশের দায় গ্রহণ করে এর গুরুত্ব আরে! বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
_ বাংল! সাহিত্যের প্রামান্য ইতিহাস হিসাবেই বইটিকে বিচার করা৷ বোধহয় কর্তব্য | 

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত এই বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্তটিকে এ রকমের অন্যান্য বই এর সঙ্গে তুলনা করে দেখবার প্রবৃত্তি হওয়াও 
খুব স্বাভাবিক ; কারণ বহু আশা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতসমাজ এর প্রতীক্ষা 
করছিলেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, লেখকঘ্বর এই ইতিবৃত্তে বাংল! সাহিত্য 
সম্বন্ধে নৃতন'তথ্য উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন কিনা বা সুবিদিত কোন তথ্যের উপর 
নতুন ভাবে আলোকপাত করেছেন কিন! । বাংল! সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসগুলো। 


১৪৪ সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্য! ১৩৬৪। 


সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অভিযোগ অনেক। পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের দান, 
বিশেষত মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার সম্যক পরিচয় খুব কম গ্রন্থেই পাওয়া যায়, 
পুঁথি সাহিত্যের উল্লেখ কচিৎ দেখা যায়। তাছাড়া বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 
বিকাশের ধার! সম্পর্কে মামুলী কতকগুলো! ধারণার পুনরাবৃত্তি থাকে সব ইতিহাসে 


মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান লিখিত এই ইতিবৃত্ত এগারোটি 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত । মোটামুটি ভাবে বাংলা গন্ধের আলোচনা করেছেন আবছুল হাই, 
এবং কবিতা ও নাটকের বিচার করবার ভার পড়েছে আলী আহসানের উপর । প্রথম 
পরিচ্ছেদে আবদুল হাই বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
' পটভূমিকার উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন। রদ 

এ ভাবে কাজ ভাগ করে নেওয়া সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় লেখকই একই 
বিষয়. নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সামগ্রিক পরিকল্পনার দিক থেকে বইটির 
অঙ্গহানি হয়েছে বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের আলোচনা করেছেন আবছুল হাই, 
আলী আহসানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তার কবিতা ও নাটকের ইতিহাস লেখার 
ভার । অথচ তাঁর অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সব রকমের রচনারই একটা পরিচয় দেওয়ার 4 
চেষ্ট রয়েছে। ফলে স্বভাবতই মনে: হয় লেখকদের মধ্যে সংযোগের অভাব ছিল, 
তাছাড়া যাঁর উপর সবটা! বইয়ের সম্পাদনার ভার ছিল তিনিও এ সব পুনরুক্তির 
দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেননি । . 
ধারা ইংরাজী বা ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তারা জানতে চাইবেন যে 
. এ ইতিবৃত্তে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন কর! হয়েছে কিনা। TAINচ বা 
LEGONIS ও CAZAMIAN ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন একটি 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, উদাহরণত বলা চলে যে অধ্যাপক CAZAMIAN বিশ্বাস 
করেন থে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে একট! বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। 
রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল এই পরম্পরবিরোধী দুটো প্রবণতার প্রভাব ও আক্ষিত্য 
অধ্যাপক ০AZAMIAN ইংরাজী সাহিত্যের সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন এবং এদের 
সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দিতার ফলে যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ কিভাবে বদলিয়েছে তার 
সুন্ম বিশ্লেষণ রয়েছে তার লেখায়। 

মুহম্মদ আবছুল হাই বা আলী আহসান কেউ এরকম কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 


~ 


| গ্রন্থ পরিচয় | | OO ১৪৫ 
নীংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন নি। একদিক থেকে দার্শনিক দৃষ্টি 
ভঙ্গির অভাবকে ক্রটি বলা চলে না। কারণ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এখনও প্রামাণ্য 
তথ্যের বাহুল্য এমন নেই যার ফলে তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করার চেষ্টী না করে 
তা বিশ্লেষণের দিকে এতিহাসিক তীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। হুমায়ুন 
কবীরের ‘বাঙলার ' কাব্যে, এ ধরণের দার্শনিক বিশ্লেষণের একটা নমুনা পাওয়া যায়। 

. কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রধানত সমালোচনা গ্রন্থ! ইতিহাসে তীর বিশ্লেষণ নীতি অবলম্বন: 
করতে গেলে নানা রকমের জটিলতার স্থষ্টি হত। আজকের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন: 

তথ্যোত্ঘাটন। মুহম্মদ আবছুল হাই ও সৈরদ আলী আহসান সেদিকেই নজর 

৮ দিয়েছেন বেশৌ। | 

এদিক থেকে মুহম্মদ আবছুল হাই লিখিত ইসলামী সাহিত্য শীর্ষক দীর্ঘ 
পরিচ্ছেদটি, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কৃরবে। এতে প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের - 
পরিচয় আছে। বহু বিস্বত-প্রায় তথ্য) বহু মুসলমান সাহিত্যিকের রচনার সংবাদ 

, এতে সমাবেশ করা হয়েছে। কোরাণ, কোরাণের অনুবাদ, পীর পয়গম্বরদের জীবনী 

_ সংক্রান্ত বহু অধুনাবিস্মৃত গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম এ পরিচ্ছেদে পাওয়া ঘায়। 

(কিন্তু তথ্যের সমাবেশ অধিক বলে ছু এক জায়গায় ভালো! মন্দের বিচার যেন 
বিশেষ হয়নি বলেই সন্দেহ জাগে । কোরাণের সব অন্গবাদই বাংলা গছ্ের ইতিহাসে / 
- . সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু তর্জমাকারীদের উল্লেখ করা, হয়েছে থে 
_ ভাবে তাতে সব জায়গায় তাদের মধ্যে তারতম্য কর! মুশকিল । 


অথচ ছু এক 'পরিচ্ছেদে যতটা তথ্যের দরকার ছিল ততটা দেওয়া হয়নি। 
: রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত ছুটি পরিচ্ছেদই এদিক থেকে ক্রটিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গন্ধ 
বা পদ্য ও নাটকের ধারাবাহিক বিকাশ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা বই থেকে হর না। 
আমরা পাই. মতামতই! বেশী। রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে কখন কি 
লিখেছেন, তাঁর পরিচয় ততটা নেই যতটা আছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ 
কতকগুলো উক্তি ৷ 

বাংলা নাটক শীর্ষক পরিচ্ছেদটি সম্পর্কেও এ অভিযোগ করা চলে। কয়েকজন 
মুসলমান নাট্যকারের রচন! সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য এ পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে 
কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের বিকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য বাংল! সাহিত্যের 


১৪১ 
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যে কোন ইতিহাসেই পাওয়] যার, তার অনেকখানি বাদ পড়েছে। এর কোন 
সন্তোষজনক কারণ খু'জে পাওয়া শক্ত । এ রকমের একটি ইতিহাসে বাংল! নাটকের 
পূর্ণাঙ্গ পরিচরই আমরা আশ! করি। 

মুদলমান লিখিত নাটকের আলোচনার এমন ছু এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা গেল 
ধাঁর1 সবেমাত্র নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এদের স্থান নির্ণয়ের 
সময় আসেনি, এ মত অনেকেই পোষণ করে। 

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক অর্থাৎ বিভাগোত্তর যুগ সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার | 
আমাদের বিশ্বাস বে অত্যাধুনিক বা। সাম্প্রতিক সাহিত্য নিরে সাহিত্যের ইতিহাসে 
. আলোচনা না করাই নিরাপদ | অন্তত ঘেখানে সমালোচক ও আলোচ্য রচনার মধ্যে 
বছর দশেকের ব্যবধান নেই, সেখানে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের মূল্য যাচাই কর! 
অসম্ভব। সমালোচক খুব দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু ভুল হওয়! তীর খুব 
স্বাভাবিক । CAMBRIDGE HISTORY OF ENGLISH LITERATURE 
যখন লেখা হয় তখন .এই কারণে কোন জীবিত লেখকের নাম তাতে উল্লেখ কর! 
হয়নি । শ এর মত নাট্যকারও এতে স্থান পাননি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে লিখিত ইতিহাসে এরকমের কড়াকড়ি করতে গেলে হয়ত 
মুসলমান সাহিত্যিক অনেকেই বাদ পড়বেন! কিন্তু তাই বলে যাঁরা সবেমাত্র কলম 
ধরেছেন তাদের রচনা নিয়ে আলোচন! করার সমীচীনতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে বৈ কি। 

উৰ্দু কাব্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা গ্রন্থের সর্বশেষ 
পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে নানা কথা উঠবে । কারণ যাদের নাম 
সেখানে উল্লেখ কর! হয়েছে তাদের অনেকেই উর্দু জানেন না, এ কথ! সর্বজনবিদিত । 
উৎসাহের আতিশয্য এখানে আছে কিন্তু এতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটেছে। 


বিভাগোত্তর সাহিত্যের আলোচনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আলী আহসান 
এঁতিহাসিকোচিত সংঘমের ততট। পরিচয় দেননি বতটা দিয়েছেন স্বদেশগ্রীতিজনিত 
ভাবপ্রবথতার। ইতিহাসে এ ধরণের ভাবপ্রবণতার স্থান খুব কম। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে বে উন্মাদনার -স্থৃ্টি হয়েছিল এবং সাহিত্যে 
তা কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার বিবরণ ঘদি তারা দিতেন সেটা আপত্তিজনক হত 


'_. গ্ৰন্থ পরিচয় ভা ০ | ১৪৭ 
না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনায় দেখা বায় বে উভয় লেখকই এঁতিহাসিকের ভূমিকা 
ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন; এতিহাসিকের মধ্যে বে নিলিপ্ততা 
আমরা দেখতে চাই, এ ভা নয়। লেখকদের মতামতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
পোষণ করেও একে আপত্তিজনক বলা যায়। ] 

আর একটা প্রশ্ন এখানে তোল! চলে। বিভাগোত্তর যুগের ইতিহাসে পশ্চিম 
বঙ্গের কোন উল্লেখ এ ইতিহাসে নেই, অথচ ইতিহাসটি বে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের 
সাহিত্য নিয়ে লেখা তার কোন ইঙ্গিত কোথাও দেওয়া হয়নি, তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে 
"সাহিত্যের রূপ সত্যই বদলিয়েছে কিনা, রা বদলাবার সম্ভাবনা আছে কিনা, ত 
বিচার করা সম্ভব পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের সঙ্গে এর তুলনা করে । 

এ ধরণের দোষক্রুটি বইটিতে আছে, তা অনন্ধীকার্য। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস 
হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম গ্রন্থ এটি নিশ্চয়ই। আমাদের সাহিত্যিক. জীরনের 
একটা অভাব আংশিকভাবে হলেও এবার দূর হল, একথা নিসংশয়ে বলা যেতে 
পারে। 


--সৈরদ সাজ্জাদ হোসায়েন 


দিশারী 


তালিম হোসেন। , ৯ 
মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৬। 
দাম ছু'টাকা আট আনা» পৃঃ ৬৩। 


প্রত্যেক ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেরও একট! জীবনাদর্শ রয়েছে। ইসলাম ধর্মের 
' মূল বিশ্বাস বাদ দিয়েও যে গুণে ইসলাম পৃথিবীতে এতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৈপ্লবিক 
ভূমিকার অভিনয় করেছে তা হলে। তার সাম্য মৈত্রীর বাণী, মানুষের প্রতি মানের 

ভ্রাতৃত্ববোধ, মান্মযের নিফলুষ চরিত্র, ত্যাগ করবার শক্তি, অগ্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
‘করার দুর্জয় সাহস, নিলোভ মন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আথিক সম্পদের প্রতি 
অনাসক্তিন॥ মানুষ এ সব গুণের অধিকারী হ'লে তার ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ সাধিত 
হয় ; পৃথিবীতে তখন সে হ'তে পারে পূর্ণ মনথব্যত্বের দাবীদার। চরিত্র এবং আত্মার 
সাধনার বলেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ওপরেও সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 


এ রাষ্ট্রও তখন ন্যায়-নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের মর্ধাদাবোধ স্বীকার 
' করে। 


ৃ ইসলামের গোড়ার রাতে এমন বহু চরিত্রবান লোকের সমাবেশ হয়েছিল 
' বলে অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ হরেছিল। 
মানুষের মুক্তি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভারতভূমিতে ইসলামের শুভাগমন 
'হঁয়। কিন্তু কিছুকাল যেতে না ঘেতে মুসলমানদের হাতেই ইসলামের আদি গৌরব 
এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ন হরে ঘায়। তার! বিলাসব্যসনে ঢলে পড়ে, চরিত্রবল হারায়, আত্ম- 
শক্তি সম্পর্কে হয় অচেতন, নিষ্ঠা ও সাধন] ত্যাগ করে, মহতব্রতে আত্মোৎসর্জনের 
শক্তি হারায়; লোভ-মোহ-মাৎনর্ধ তাদের জীবনের প্রধান সম্বল হয়ে ওঠে। ফলে 
তাদের হাত থেকে এখানকার রাজশক্তি খসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তি ও 


জাতীয় জীবনে নেমে আসে অন্ত্যহীন দুঃখ দুর্দশা এ ইতিহাস আজ সকজেরই 
জানা ।' 


এ উপমহাদেশের মুসলমানদের এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাদের তাহজীব ও ' 
তামাদ্দ,ন মোতাবেক জীবন গঠন করা এবং ইসলামের অকৃত্রিম আদর্শ অনুসারে 


এ 


£ 
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মানুষের চরিত্র গঠন ক'রে তোলার আশাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মুল বথা। 
এ উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের এ আশ! আকাঙ্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 
অগণিত বীর মুজাহিদ সংগ্রাম করেছেন, আর দার্শনিক কৰি আল্লামা ইকবাল তীর 
ধ্যানকল্পনায় এ'কেছেন তার বূপছবি। পাকিস্তান আন্দোলন যখন রীতিমতো দান! 
বেঁধে উঠেছে, “দিশারী” কাব্যের অধিকাংশ কবিতা সেকালেরই লেখা । সেজন্তেই এ: ' 
কবিতাগুলিতে একটি নূতন জীবনবোধ ও জীবনাম্বভুতির স্পন্দন অনুভব করা যায় ; 


. তা তথাকথিত মুসলমানের শল্তা আস্ফালন নয়, কিংব! ইসলামের নামে রাজনৈতিক 
_সুবিধাবাদীদের গতানুগতিক বুলি কপচানিও নয়। শান্তির ধর্ম ইসলাম তার যে মৌলিক 


আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র শোধন ক'রে, মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিরেছিল-বার ফলে মানুষের সমাজ হয়েছিল শৃঙ্খলাময় এবং রাষ্্রীয়জীবন 
হয়েছিল ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, ‘দিশারী’র কবি তালিম হোসেন তার 
ধ্যানকল্পিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইসলামের সেই জীবনবোধ ফিরিয়ে আনারই ন্বপনচারী 
কবি। সে জন্যেই তিনি ইসলামের কবি হওয়া সত্বেও, শুধু মুসলমানের কবি নন। 
যে সমস্তায় মানুষ মাত্রই আজ জর্জরিত তার সমাধানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানুষের 
জীবন সুন্দর ও নিষ্পাপ হবে কৰি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়েই এ কামনা করেন বলে" 


তিনি মানুষের কবি। নইলে তীর হৃদয়ের বিক্ষোভ এমন ভাবে কিছুতেই ধ্বনিত 


হতো নাঃ 
'_ মুসলিম বেবা__সত্যের পথে করে সে ইজতেহাদ, 
. ভিতরে বাহিরে সংগ্রাম তার, পদে পদে সংঘাত 
সত্যের তরে এই সংগ্রামে অক্ষম যদি হও, 
ভণ্ডামি ছাড়ো, নাম ফেলে দাও, বলোমুসলিম নও! 


ৃ চির মানুষের আলোক-দিশারী কোথা সে মুসলমান- 
চির মিথ্যার মৃত্যুর মাঝে সভ্য সে প্রাণবান? 
সবার উপরে আল্লাকে জানে, মান্ুষেরে জানে ভাই 
মানুষের হামদদ'তে তার অদেয় কিছুই নাই। 
/ - মানুষ কোথাও সহিবেন! কেহ অজ্ঞান অনাহার-_ 
২:37... এই ইসলাম, এইতো ধর্ম নিরোগ মানবতার । 
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এই সাম্যের এই শান্তির ওয়াদা আবার দানো, 
নূতন করিয়! মুসলিম হও, আবার ঈমান আনো। 


'' ‘দিশারী’ কতগুলো কবিতা ও গানের সমষ্টি । কবিতাতে কথার প্রাধান্য আর 
গানে প্রাধান্য সুরের | কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের লালিত্য, তার মাধুর্য এবং ধ্বনিব্যগু- 
নার মাধ্যমে কবির ব্বপ্নকল্পনা এবং ভাঁবাবহের স্থষ্টি হয় আর গানে কথার অংশ কম 
বালে সুরের অন্ুসরণই কবিন্বপ্নকে পূর্ণক'রে তোলে । “দিশারী” কাব্যের গান ও 
কবিতা কবির একই জীবনদর্শন-জাত। তাই ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তার! একে অন্যের 
পরিপূরক। অধিকাংশ কবিতাতেই কৰি গুরুভার সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সম ওজনের 
আরবী পারসী শব্দের প্রয়োগ ক'রে গুরুগন্ভীর ধ্বনিব্যঞ্জনার স্থষ্টি করেছেন, ফলে যে 
, বিপ্লবী জীবনের আবাদ তীর কাম্য, তার জন্যে উদার উদাত্ত ছন্দে ঘোষণা 
"করেছেন ঃ 


কোথায় মানুয-_চির মানুষের 
| প্রিয় পরিজন ছুঃখ-য়ান, 
কোথা বেখবর, স্বার্থ-জহর 
একাকী বসিয়া করিছ পান ! 
এসে! মুসলিম, তসলিম নাও 
নাও এ তোহ্‌ফা বেহেশ্তের = 


তশ্তরী ভরে শিরণী: বিলাও 
নির্মল ইনসানিয়াতের | 
সং লং সহ 


জান্নাতী তুতী বিলায় দাওয়াৎ 

এসো মুসলিম দিল-আজাদ 
বাঁধ ভেঙ্গে দাও, আজান পুকারো £ 

আজাদ আত্মা জিন্দাবাদ । 
সকল বিভেদ মুছে দাও আজ ্‌ 

নেমে এসো পথে-মুস্তাকীম, 
সব কলঙ্ক ধুয়ে যাক্‌, থাক . 

এক জোছনার প্রেম অসীম। 
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উপরিউক্ত নিয্নরেখ বাক্য ও. বাক্যাংশগুলির গীঁথুনি বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য 
২ পনির্মল-ইন্সানিয়াতের+ অত্যন্ত প্রযুক্ত একটি বাক্যাংশ__খীটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে । 
খাঁটি আরবী শব্দের এখানে মধুর সমন্বয় হয়েছে । শব্দের এ বয়ন-ম্ুষমাই ভাবকে 
বাচ্যাতিরিক্ত গতি দান ক'রে পাঠকের মনে নির্মল মনুষ্যত্বের একটা পূর্ণ ছবি পরিষ্কুট 
ক'রে তুলেছে। “এসো মুসলিম দিল-আজাদ এবং "আজাদ আত্ম! জিন্দাবাদ’ 
_ধ্বনিমাধু্যের দিক থেকে এ বাক্যাংশগুলোর গ্রন্থননৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। 
কবিতার চেয়ে গানগুলোতেই শব্দের এ গ্রন্থননৈপুণ্য অধিকতর কোমলতার ও 
সুষমার সঞ্চার করেছে 
নিশানে আল হেলাল 
বিষাণে হাকে বেলাল, 
বন্ধুর পথ অন্ধকারে 
তাওহিদের মশাল ৷ 
চলে নিখিলের চির মানুষের 
জিন্দেগীর জেহাদ ! 


সে দেশে মুক্ত জীবনানন্দে 
) জিন্দেগী অগ্নান 
নহে অসাম্য লোভ দৈন্য 
হিংসা পীড়িত প্রাণ। 
(পাকিস্তান আজাদ) 


পাপ জামানা অন্ধকার হিংসা লোভ বন্ধ দ্বার 
জুলমাতের জিন্বানে বন্দী জিন্দেগী সবার 
ইন্সানী সিপাহ্‌সালার আন ছুধারী জুলফিকার 
দুঃখ তাপ বন্ধনে মজলুমের ক্রন্দন 
নামলো! জ্বালা জাহান্নাম এই ছুনিয়! নন্দনে | 
মুক্তিরাহী মুজাহিদ আন্‌ প্রভাতী ঈদউমিদ 
আন্রে গাজী বীর শহীদ ' ইনকিলাবী জিন্দেগী !! 
(মুবারক হো! জিন্দেগী) 
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১৫২ 5 | সাহিত্য পত্রিকা । বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪ । 
ফিরে এসো ফের ফারুকে আজম. '. 
হে খলিফা! হজরত উমর ! 
নয়া জামানার মিনারে আবার 
হাকিব “আল্লাহু আকবর’ ৷! 
হে দারাজদিল হৃদয়ে তোমার 
হেরিব পুণ্য জ্যোতির আধার । 
চলিব আবার সেই আলোকেতে 
। ই এক আল্লার রাহার পর !! ? 
| " (ফারুকে আজম) ্‌ 
উপরিউদ্ধত অংশগুলিতে বিভিন্ন শব্দের আদি, মধ্য ও অস্তে একই অক্ষর ধ্বনির 
বারংবার প্রয়োগে যে অনুপ্রাসের স্থষ্টি হয়েছে তা নিছক শব্দালক্কারেই পর্যবসিত 
থাকেনি--তাদের ধ্বনিগুণই শব্দকে ছাড়িয়ে ভাবকে অন্তর রাজ্যে সঞ্চারিত ক'রে 
দিতে চায়; তখন বিহ্বলচিত্তে বারবার আওড়াতে ইচ্ছে করে-- | 
“চলে নিখিলের চির মানুষের জিন্দেগী জেহাদ”, 
“জুলমতের জিন্দানে বন্দী জিন্দেগী সবার” 
“নয়৷ জামানার মিনারে আবার হাকিব আল্লাহু আকবর” 
এ চরণগুলো অপূর্ব এবং যে কোন কবির পক্ষেই গৌরবের পরিচায়ক । নজরুল 
ইসলামের পরে বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবী শব্দের এমন সুমধুর প্রয়োগ আর কারও 
কাব্যে বা সংগীতে দেখিনা এবং যে উগ্রপন্থীদের যুগে আমর! বাস করছি তাতে 
" স্বদূর ভবিষ্যতে দেখবো! কিন! সন্দেহ । কবি তালিম হোসেন এদিক থেকে নজরুল 
ইসলামের উত্তরসূরী । তীর সহকমী্দের মধ্যে যীরা গায়ের জোরে আরবী পারসী 
শব্দের ব্যবহার করতে চান তাঁরা এখান থেকে পাঠ গ্রহণ করতে পারেন। কবিক্ষমতা 
ন! থাকলে শুধু গায়ের জোরে এহেন শব্দ ব্যবহার করলে কাব্য হয় না। শব্দের 
বয়ননৈপুণ্য কি ভাবে বে, কাব্য স্থষ্টি করে তা পাঠককে ব’লে দিতে হয় না। তার 
ধ্বনিমাধূর্যই কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মর্মকে স্পর্শ করে। 
কবি তালিম হোসেনের শব্দপ্রয়োগের ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি ব'লেই এ 
- কাব্যে রঃ কিছু কষ্টকল্লিত ও শ্রুতিকটু শব্দ-সমন্বয়্রে দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই £ | 


গ্রন্থ পরিচয়". ূ ১৬৩ 
“মনহৃন-দিন’, ‘মু্দারাত', “জুলমাত ভরা’, “সিয়াহী-জিন্দেগী’, “বিশুষ্ষ চমন’, 
'মনহুস রাত্রি’ 'রাহ্‌লুমা’ প্রভৃতি শব্দযোজন1 ও শব্দব্যবহার শ্রুতিসুখকর নয় 
কিংবা-_ | | 
| ধন যদি ল'ভে থাকে! প্রকৃতই, তা হারাবার 
' ভয় নাই কোন, খোয়! নাহি বায় হৃদয়-ধন 
ঠা.” | aE (ঈদ মুবারক) - 
কিংবা | | মি 
* তোমারে আমর? ভালোবাসি, তাই তব দীন ইসলাম 
হাজার দুঃখে এতদিন তবু বুকে ক'রে রাখিলাম 
(ঈদের ফরিয়াদ) 
এগুলোও কবিতা নয়-_নিছক গাই কবিতার ভঙ্গীতে সাজানে!। | 
‘দিশারী’ কবিতাটিই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিত|। এ কবিতার নাম অনুসারে এ 
কাব্যের নামকরণ হয়েছে। হযরতের স্মরণে লিখিত এ কবিতাটিতে কবি-জীবনের 
স্বপ্ন ও সাধ, তার হৃদয়ের আতি ও বেদনা, বিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা গভীর অনুভূতিতে 
অভিষিক্ত হ'য়ে অসম মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এলায়িত হয়েছে। কবির অকৃত্রিম 
- আন্তরিকতা এবং অন্ুভূতি-লন্ধ-সত্য গুরুগস্ভীর তৎসম শব্দের উদাত্ত ধ্বনি-প্রবাহে 
কাব্য স্থষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত্বরূপ এ স্তবকটি উদ্ধৃতিযোধ্য ঃ 
| চির মানবের ওগো! অনস্তপ্রাণ 
জ্ঞান ও প্রেমের ওগো! গুণ, ওগো গান ! 
আজি মরণের গুরু দুর্যোগে 
_. তুমি যেথ! থাকে! অমৃত লোকে 
সেথা হ'তে তব পুণ্য আলোকে 
হেথা কর সম্পাত__ রি 
তারি নির্মল প্রভাতের গানে কেটে যাক অমারাতি। 


পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম অনুসারী -কবিগোত্রের মধ্যে কবি তালিম হোসেনের 
স্থান আছে। এ দলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় ভাষা .ও ছন্দের উপরে বিশেষ 
, অধিকারই তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। সুতরাং কবি হিসাবে তাকে শক্তির অধিকারী 


১৫৪ | | রি 2 ₹- সাহিত্য পত্রিকা । বৰ্ষা সংখ্য ১৩৬৪ | 


বল! যেতে পারে। প্রতিভাবান বাতির অসাধারণ পরিশ্রমী এবং অশেষ দুঃখসহিফু 
হন। তার.ফলে তাদের স্থষ্টি সমৃদ্ধ হয় এবং অমরতা লাভ করে। জ্ঞান আহরণের 
সে সাধনা আমাদের দেশের এ যুগের কোন কবি সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায় না। 
_ তালিম হোসেন শক্তির অধিকারী কবি। এ শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হ’লে শুধু 
- ইসলামী "উপকথা, গালগল্প এবং মুসলিম: ইতিহাসের ছি'টেফোট। নিয়ে অতীত 
ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য রোমান্টিক 'ভাবাবেশময় কবিতা লিখলেই যথেষ্ট হবে 
না, তার জন্যে চাই কোরাণিক দর্শনের সঙ্গে গভীর পরিচয় এবং গভীর ও ব্যপকতর 
জীবনজিজ্ঞাসা-_-এর জন্যে সাধনার প্রয়োজন । “দিশারী কবি তালিম হোসেন . 
সেই সাধনায় রর হোন এই কামনা করি | | 


মুহম্মদ আবছুল হাই | 


-  ॥ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ; বি, এল কেলিকাতা) ডিপ্লো-ফোন, ডি, লিট (প্যারিস) 
- অধ্যক্ষ, বাংলা-ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্ভালয় ॥ 
॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য এম, এ, (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 
॥ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এম, এ ; পি-এইচ, ডি, (নটিংহাম) 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 
॥ অজিতকুমার গুহ এম, এ, (কলিকাতা) 
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, টাকা 
অধ্যাপক,বাংল! বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 
॥ কাজী দীন মুহম্মদ এম, এ, (ঢাকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় ॥ 
॥ আহমদ শরীফ এম, এ, (ঢাকা) 
. গবেষণা সহায়ক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ধালয় ॥ 
মুহম্মদ আবদুল হাই এম, এ, (ঢাকা ও লণ্ডন) 
| অধ্যক্ষ, বাংল! ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববি্ালয় ॥ 


শুদ্ধিপত্র 
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' পৃষ্ঠা পংক্তি “মুদ্রিত পাঠ 
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সম্পাদক 
মুহম্মদ আবদুল হাই 





সাহিত্য গরিকা সম্পর্বে ভ্রাতব্য 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দ্বার প্রকাশিত হবে। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা এতে 
থাককে-। যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হবে। 

সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছুটাক1। এর গ্রাহক হতে হলে বাধিক টাদার 
টাকা নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


এজেন্টদেরকে শতকর! ৩৩'৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়! হবে। পাঁচ কপির কম 
নিলে এজেন্সী দেওয়! হবে না । এজেণ্টদেরকে অগ্রিম টাক! জমা দিতে হবে। 
বিনামুল্যে নমুনা পাঠানো হবে না। 


সাহিত্য পত্রিকায় আগামী সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপন নেওয়] হবে। নিষ্ন ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুন। 


অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
রমনা, ঢাকা । 





পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে মুহম্মদ আবদুল হাই ' 

কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত ও পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ 

(প্রেস সেকশন ), ১২৫, মতিঝিল, রমনা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। . 


ই. আর এ 


: 55. 


এ মহামেদ হাবিবুল্লাহ্‌ ॥ বাঙল৷ সাহিত্যে উপাখ্যান £ গুলে বকাওলী ॥ ১ 
মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌ ॥ কানুপার কালনির্ণয় ॥ ১৭ 
মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ॥ ২১ 
আহমদ শরীফ ॥ আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা” ॥ ৫৬ 
আনিন্ুজ্জামান ॥ রসথ-পরিচয় ॥ ১৯৭ 


চিঠিপত্র ও মতামত ॥ ২০৩, 


 প্রচ্ছদ-শিল্পী 
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এই সঙ্গে পড়ুন, 


৷ সাহিত্য গন্দিকা | 
প্রথম সংখ্য! 


গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংকলন হিসেবে এই পত্রিকা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন £ ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ 
হোসায়েন, অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক 
আহ্মদ শরীফ, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্‌লা বিভাগে-ও বিভিন্ন পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। 


| বাংল] সাহিত্যেৰ ইতিবৃত্ত ৷ 


আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। লিখেছেন ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা 
" বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবছুল হাই ও করাচী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের 
অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান ৷ একালের মুসলিম লেখকদের সাহিত্য সাধনা 


"সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। দাম ছটাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সন্তরাস্ত 


পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়৷ 


পু | গুথি-পরিচিতি । 
মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত বাংলা পুথির বিবরণ । অধ্যাপক 
আহ্মদ শরীফের সম্পাদনায় নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে। যন্্স্থ ৷ 





সাহিত্য পত্রিকা 
প্রথম বর্ষ £ দ্বিতীয় সংখ্যা 
শীত, ১৩৬৪ 


বাঙলা গাহিত্যে উগাধ্যান £ গুনে বকাওনী 
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ 


(এক) 


মধ্যযুগের বালা সাহিত্যে উপাখ্যান ও রোমান্সের সূত্রপাত মুসলমানদের 
হাতেই হয়, এ নিয়ে এখন আর বোধহয় দ্বিমত নেই | হিন্দু-রচিত কাহিনীর 
সঙ্গে মুসলমান লেখকদের “কিস্সা*র মৌলিক তফাৎ £ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন, শিল্পস্থষ্টি বা 
মনোরঞ্জনের জন্য নয়। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের বাসবদত্তা বা কাদগ্বরীর মত 
বর্ণনা ও ঘটনামূলক প্রেমোপাখ্যানেরও কোনও রূপায়ণ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে : 
পাওয়া যায়না! । শুধু বাউলাতেই কেন, মধ্যযুগের অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই 
পাওয়া যায় না। যতদূর জানা গেছে, একমাত্র তেলেগু ভাষাতেই. তেরো শতকে 
দণ্ডীর দশকুমার চরিতের একটি পগ্যান্ুবাদ হয় (১। বত্রিশ সিংহাসন-পঞ্চতন্ত্রের 
মত উপকথাগুলিও কোনও সংস্কৃতেতর ভাষায় মুসলমান আমলের আগে লেখা হয়নি। 
পৌরাণিক কাহিনী বা জৈন্‌ আচার্ষ-তীর্ঘস্করদের জীবন-মাহাত্্য নিয়ে তামিল ও 
প্রাকৃত-গুজরাটিতে কাব্য বা “রসবন্ধ” রচিত হয়েছে সত্য, এবং তাতে কিছুট! 
রোমান্টিক উপাদানও আছে, কিন্ত এর প্রত্যেকটিই ধর্মমূলক। প্রাচীন সংস্কৃতের 
ধারায় প্রণয়াবেগ নিয়ে অপত্রংশে যে প্রথম ধর্মোদ্দেশনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাব্য রচনা হয়ে- 

ছিল, তার কবি বার শতকের মুসলমান; মুলতানের অধিবাসী, তত্তবায় মীর হসনের 


~~ 


৪ 50. সাহিত্য পত্ৰিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


পুত্র আবহুর রহমানের প্রাকৃত কাব্য “সন্দেশ-রাসক' সংস্কৃত দূত-কাব্যের অন্থকরণ 

হলেও (২ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ভারতীয় 'ভাষা”-সাহিত্যে নতুন পদক্ষেপ । 
বৃহৎকথার মত অলৌকিক ঘটনাবহুল উপকথাজাতীয় কাহিনীগুলিও অপত্রংশের 

যুগ ডিঙিয়ে একেবারে ‘ভাষা’-সাহিত্যে স্থান পেল মুসলমানদের আমলে ও 


মুসলমানদেরই চেষ্টায়। ষোল শতকের মাঝামাঝি আকবরের উৎসাহে হিন্দুর 


পৌরাণিক গ্রন্থগুলির ফাশি তর্জমা হওয়ার পূর্বে কোনও সংস্কৃতিতর ভাষাতেই 


_ পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সাহিত্যিক রূপায়ণ হয় নাই। বত্রিশ সিংহাসনের গল্পটিকে 


সর্বপ্রথম (ব্ৰজ ) ভাষায় কাব্যরূপ দেন শাহজাহানের দরবারের ‘কবিরাজ’ সুন্দর 
(৩। কাহিনীটির প্রতি মুসলমানরাই প্রথম আকৃষ্ট হয়, তার প্রমাণ ১৫৭৫ সালে 
আবদুল কাদের বদায়ুনি কৃত বত্রিশ সিংহাসনের ফাশি তর্জম! ‘খিরদ আফযাঃ। 
এসময়ে চতুভূ্জ দাস নামের একজন হিন্দু কায়স্থ কাহিনীটির আর একটি ফাশি 
অনুবাদ' করেন (৪)। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্পগুলি বহু শতাব্দী পূর্বে Kalila- 


Dina নামে পহলবী ও আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে হয়ে অবশেষে ফাশির 
পোষাক পরেই ভারতে ফিরে এসেছিল। বাঙলা দেশে ১১-_১২ শতকে এ গল্প- 
গুলির একটি সংস্কৃত রূপ দিয়েছিলেন নারায়ণ নামে এক কবি, কিন্তু বাউলা ভাষায় 


হিতোপদেশ প্রথম রচনা করেন আঠারে! শতকে হায়াত মায়ুদ (৫)। সুকসপ্ততি' 
সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি সুপরিচিত “কথা?। চৌদ্দ শতকের গোড়ায় এর 
ফাশি অনুবাদ, করেন জিয়াউদ্দিন নখ্শবী; আবুল ফজলও এর একটি ফাশি 
স্করণ তৈরী করেছিলেন যোল শতকের শেষের দিকে ; ; সেই থেকে একাধিক ফাশি 
অনুবাদ হয়েছে এ গল্পের ৬)। এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দির অধ্যাপক 
লাল্ল'লালজী এই ফাশি থেকেই এর প্রথম হিন্দি পদ্যান্ুবাদ করেন। ১৮৩৮ সালে 


₹ দ্বারকানাথ কুণ্ড সুক সম্বাদ’ নামে বাঙলাতে ফাশি তৃতীনামার প্রথম অনুবাদ 


করেন (1) ৷ কিন্তু ভারতীয় ‘ভাষা’য় এ গল্পের প্রথম টগর করার কৃতিত্বও মুসল- 
মানের, গোলকুণ্ডার সুলতান আবহছুল্লাহ কুতুব শাহের সভাকবি গওয়াসির, যিনি 
১৬৪০ খৃষ্টাব্দে গল্পটি নিয়ে একটি ‘দাকিনি’ মসনৰী রচনা! করেন (৮) ৷. 


‘ প্রাচীন গ্রীসের দশনি-বিজ্ঞানের সাথে ইয়োরোপকে পুনরায় পরিচিত করানর 


. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান £ গুলে বকাওলী ' ৩ 


কৃতিত্ব যেমন মুসলমানের, তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান ও ভাবকে মধ্যযুগের 


লৌকিক “ভাষা*য় রূপদান করে ভারতের সাহিত্যিক এ সমৃদ্ধ করার কৃতিত্ব | 
তাদেরই । 


ভারতীয় ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর ধারা প্রবর্তন আরবী- ফাখি সাহিত্যের 
অনুপ্রেরণা থেকেই হয়েছে, একথা না বল্লেও চলে। মুসলমানরা এ সাহিত্য সঙ্গে 
করেই ভারতে এসেছিল । এ ভাষা ছুটিতে, বিশেষ করে ফাশিতে, ঘটনাবহুল রোমান্টিক 
কথা ও কাহিনীর সম্পদ অসাধারণ। আলেফলায়লার গল্লগুলি আরবীর মাধ্যমে 
প্রচারিত হলেও, এগুলির আসল ভিত্তি হচ্ছে অধুনালুপ্ত প্রাচীন পহ্লবী ভাষার 
হাজার আফসান৭ নামক গল্পসংগ্রহ। আরবীর কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যের ঝৌক বর্ণনা- 


বহুল, চিত্রময় কবিতার দিকে ; বাস্তব দৃশ্ঠজগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চরিত্র, মন 
ও শক্তিমত্তার বৈচিত্র্য ও মাহাত্ম্য ঘোষণায়। উপাখ্যানজাতীয় গদ্য রচনা আরবীতে 


কম ; ক্লাসিকাল আরবীর নিজস্ব স্থষ্টি এজাতীয় রোমান্সের নমুনা সিরাতুল আন- 
তারা; ১১_-১২ শতকের পেশাদার কথকদের চেষ্টায় এ উপাখ্যানের যে রূপ দাড়িয়ে : 
ছিল, তা বর্তমান যুগে মিশরে ছাপা হয়েছে ৩২ ভল্যুমে (৯)। আনতার1 ইবনে শাদ্দাদ 
প্রাক-ইনলামি আর্ব কবিদের একজন.; সাবআ'-যুয়াল্লাকা'তে এ'র কবিতা আছে।' 
কিন্তু এ উপন্যাসে তাকে বীরত্ব, সাহস, দাক্ষিণ্য, বাগ্সিতা ইত্যাদি বেছুঈনন্ুলভ মহৎ 
গুণাবলীর আদর্শ 'হিরো” হিসাবে চিত্রিত কর! হয়েছে কতকটা মহাভারতের অর্জুনের 
মত, যদিও পরী দৈত্যের মত অলৌকিক ব্যাপার কাহিনীতে নেই | এ কাহিনীটি 
ফাশিতে পৌছোয়নি, তবে আমীর হামজা উপাখ্যানের আমীর হামজা আন্তারা 
চরিত্রেরই ছায়াপাত বলে বোধ হয়; ফাশির রোমান্টিক সাহিত্যে আরবের আর একটি 
দান হাতেম তাই এর বদান্যতা ও সৌজন্যের কাহিনী, যাকে কল্পনাপ্রবণ ইরান বহু 
বিচিত্র রঙে ও রূপে পল্লবিত করেছে। 
(ছই) 

যে সব উপাখ্যান আরবী-ফাশির মারফত মুসলমানদের সাহিত্যিক ট্রেডিশনের 
অঙ্গীভূত হয়েছিল, তা প্রধানত ছু'রকমের । একরকম হোল, ঘটনাবহুল এ্যাড- 
ভেঞ্চারের কাহিনী ; শাহনামার মত এ কাহিনী ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে 
পারে, কিম্বা নিছক কল্পনার স্থষ্টি হতে পারে। অতি মানবীয় বীরত্ব ও চাতুর্ষ, 
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পরীদৈত্যের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ ও কুটুষ্বিতা, নানা অদ্ভুত ধরনের পশুপক্ষী ও গাছপালা, 
যাদুবিগ্যার হরেক রকমের কসরত প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারের বাহুল্যময় বর্ণনায় 
পাত্রপাত্রীরা উপলক্ষ মাত্র ; 019 এর বাঁধন শিথিল, ঘটনার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য 
নেই। শ্রোতাদের কৌতূহল অনুসারে কৰি ও কথকদের চেষ্টায় কাহিনীটি দীর্ঘ 
হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। এসব উপাখ্যানে মানুষ বা পরীর প্রণয় ও মিলনের ঘটনাও 
থাকে, কিন্তু প্রণয়াবেগ কাহিনীর আসল বিষয়বস্তু নয়। আর নায়ক নায়িক বা 
প্রধান পাত্রপাত্রীরা একরকম কালনয়ী; হু'শো তিনশো বছর ধ'রে নায়ক যুদ্ধ ও প্রেম- 
চর্চ। করে থাকে,পুত্রপৌত্রবতী শতাধিক বৎসরের নায়িকার সৌন্দর্য ও যৌবনে মুগ্ধ হয়ে বহু 
বিবাহিত নায়ক পৃথিবী তোলপাড় করে বেড়ায়, কিন্তু তারই মধ্যে স্বপ্নে বা হঠাৎ 
_ দেখা একাধিক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে তাদের পাণিগ্রহণও করে যায় বিনা দ্বিধায়! 
এ উপাখ্যানগুলির ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্রগুলি 1০061103$ তাই যেন শেষ হতে চায় 
নাঁ। অক্সফোর্ডের Bodlian Library তে ১২ শতকের লেখা ‘Kitab Samak- 
89৪1৮ নামে এই রকম একটি ফাসি গগ্োপাখ্যানের পুঁথি আছে। তিন খণ্ডের 
ভুহাজার পৃষ্ঠাতেও কাহিনীটি শেষ হয় নাই। চার পুরুষ ধরে নায়ক নায়িকার বিবাহপূর্ব 
কাণ্ড কারখানা চল্ছে, আর কতদিন পরে তাদের মিলন হোল জানার সম্ভাবনা নেই, 
কারণ পুঁথিটির বাকি খণ্গুলি পাওয়] যায়নি (১০) | 


অসম্ভব ও আজগুবি কাণ্ড থাকলেও এধরণের উপাখ্যানগুলি নেহাৎ ছেলে- 
ভুলোনে। রূপকথা নয়। রূপকথার কাজ সহজ, বিশ্বাসপ্রবণ কল্পনাবিলাসী action 
প্রিয় মনের খোরাক জোগান, প্রণয় বা বীরত্বের লোমহর্ষক বিবরণ সেখানে গৌণ । 
লোকগাথ। (01810 )র বৈশিষ্ট্যও এ উপাখ্যানগুলিতে তেমন নাই, কারণ সাধারণ 
মানুষের সুখ-দুঃখ, সাধ আহ্লাদ ও জীবন চর্যার যে বাস্তব পরিবেশ থেকে 101 
(919 গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন গল্পগুলিতে পাওয়া যায়; ভেলুয়া-নুন্দরী বা দেওয়ান! 
মদীনার কাহিনীতে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সরল, অনাড়ম্বর, কিছুটা অমাজিত 

_ মাটির মানুষকে ধরাছোয়! যায়। ফাশি উপাখ্যানগুলিতে তা সম্ভব নয়, কারণ শুধু 
গল্পের কুশীলবরাই নয়, এর প্রতিটি ঘটনাকেই আদর্শায়িত করে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 
এরূপ স্বেচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগর সমাজের মানসা- 


\ 
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ভ্যাসের প্রতিফলন, যার প্রকাশ ক্লাসিকাল ইরানের সংস্কৃতির নানা দিকে’ দেখা 
যায়। ইরানের যে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে পৃথিবী পরিচিত, তার সবই দরবারী 
শ্রোতা ও পাঠকের জন্য ; তাই, ইরানি 1011816 এর কোনও নমুনা ফাশি সাহিত্যে 


আছে বলে শোনা যায়নি । c 


এই দরবারী “কথা” সাহিত্যের আর একটি শাখা প্রণয়োপাখ্যান। আসলে 
এগুলি শ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর বিভিন্ন eDi50d০এরই মাজিত রূপ, যেমন শিরী- 
খসর-ফরহাদের গল্প শাহনামারই অংশ; ইয়ুসুফ-জোলেখার রোমান্সের উপাদান 
কোরান-বাইবেলেই আছে। ফিরদৌসির আগে এ কাহিনী নিয়ে আরও ছুটি কাব্য 
রচনার কথা জান! যায়। পদ্ভে ও গদ্যে আরও অনেকেই গল্পটিকে রূপ দিয়েছেন। 
কিন্তু সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছে ১৫ শতকের কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্য 
ইয়ুসুফ জুলেখা ৷ ‘Wis ও Ramin’ ও ‘Wamid ও Azra’র মত প্রাক-ইস্লামি 
ইরানের প্রণয়কাহিনী নিয়েও ১১-১২ শতকে ফাণি কাব্য রচনা হয়েছে ; শেষোক্ত 
কাহিনীটির তুকীাঁ অনুবাদ থেকে আঠারে! শতকের শেষের দিকে উর্ছুতে কাব্য 
রচনা হয়। আরও পুরোনো ইরানি রোমান্সের উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক লেখকরাই 
করেছেন ; স্বপ্নে দেখে নায়ক-নায়িকার প্রণয়াবিষ্ট হওয়ার প্রাচীনতম ইরানি রোমান্স 
‘Zariadres ও 0৫865? (১৯) এর প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম প্রণয়কাহিনী 
স্বন্ধুর বাসবদত্তায় সুস্পষ্ট । ১৩ শতকের এক ইরানি মুসলিম কবি খাজু 
কিরমানীও এই প্রাচীন ইরানি উপাদান অবলম্বন করে গুন 1089 ও Humayun’ 
এর প্রেমকাব্য রচনা! করেন। এ উপাখ্যানগুলিতে প্রেমের সাধন! একনিষ্ঠ ও 
একান্তিক হলেও কাহিনীগুলি মিলনাস্তক ; ফরহাদের ব্যর্থ প্রেম ব! ইয়ুসুফ কর্তৃক 
জুলেখার প্রেম প্রত্যাখ্যানের বেদনা কাহিনীগুলির মুলসুর নয়; কতকটা সংস্কৃত 
প্রণয়কাব্যের মত, ঘটনা, পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর উপমাবহুল বর্ণনার দিকেই 
কাহিনীগুলির ঝৌক; 7910/এর পরিকল্পিত পরিণতির প্রতি কাহিনীকার যেন 
সচেতন নয়। ” 

এর একমাত্র ব্যতিক্রম লায়লা-মজনু ৷ গল্পটির পাত্রপাত্রী আরবী হলেও, এর 
সাহিত্যিক রূপ একান্ত ভাবে ফাশির। কোনও আরবী লোককাহিনী থেকে এর জন্ম 
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কিনা তা জানা যায়নি। তবে “ম্জন্ন' বলে খ্যাত কায়স্‌ নামক এক প্রাক-ইসলামি 
আরব কবির রচিত প্রেমের আবেগময় কবিতার একটি সংগ্রহ আছে, যদিও পণ্ডিত- 
দের মতে এ নামের কোনও কবির অস্তিত্বই ছিলন1। 
পেযাই হোক, এ গল্প নিয়ে ফাগিতে প্রথম কাব্য রচনা করেন ১২ শতকের 
কবি নিজামী । মানবীয় প্রেমের যে একনিষ্ঠ, নিষ্কাম রূপের কল্পনা এ কাব্যে স্থান 
পেয়েছে, দরবারী ফাশি উপাখ্যান সাহিত্যের সাথে তার মৌলিক তফাৎ। এ রূপ 
আরবী কাব্যেও পাওয়া যায়না, গ্রীক বা সংস্কৃত সাহিত্যেও তার নজীর নাই। 
প্রেমের এ দেহোত্তর কল্পনা এসেছে মরমীয়া সুফিবাদের অনুপ্রেরণায়, যার প্রথম 
দৃষ্টান্ত পাই রাবেয়া বাসরীর আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতায়, আর ফাশি কাব্যে যার 
পবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হাফেজের রূবায়ী। লারল1 মজঙ্কুর প্রেমের একনিষ্ঠ 
সাধনার ফলে যে মিলন সে ইহজগতের নয় ; মরজগতের বিচ্ছেদ বেদনা অনস্ত- 
মিলনের প্রস্তুতি, তাই নিজামী এ'দের মিলনের চিত্র একেছেন বেহেস্তে । ১২ শতক 
থেকে দেহোত্তর প্রেমের এই কল্পনা ফাশি কাব্যের প্রধান অভিব্যক্তি হয়ে দ্াড়ায়। 
নিজীমী তার অন্যকাব্য হপ্তপয়করেও সুফীদের আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকের ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করেছেন। দিল্লীর কবি আমীর খসরুও ‘শিরী খসর’ ও “লায়লা মজন্*র 
' রাহিনীকে আধ্যাত্মিকতার ছাচে ঢেলেছেন। ১৫ শতকে জামীও ইয়ুন্ুফ জুলেখার 
রোমান্স নিয়ে এই প্যাটার্নেই কাব্য রচনা করেন। জুলেখার দেহগত প্রেম বিরহের 
আগুনে পুড়ে নিষ্কাম ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমে পরিণত হয়েছে। 
ফাশির এই এ্যাডভেঞ্চার ও প্রণয়মূলক উপাখ্যান থেকে উপাদান ও প্রেরণ! 
পেয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় “ভাষা*য় যে কাহিনীকাব্যের সূত্রপাত হোল, আগওধি 
হিন্দিতেই বোধহয় তার প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়! ঘায়। জায়সীর রচনাতে তো! বটেই, 
কুতুবানের মৃগাবতীও লায়ল! মজন্থুর মত আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপক, তাতে সন্দেহ 
নাই। আধ্যাত্মিকতাবঞ্জিত মিলনাস্তক ফাশি প্রেমকাহিনীর রীতিতে উপাখ্যানকাব্য 
রচনার দৃষ্টান্তও হিন্দিতে দেখা যায় এ সময়েই । রোমান্টিক কাব্যের প্রথম নমুন! 
হিসাবে সুকুমার সেন ১৫১৬ সালে কবি দামোর রচিত ‘লক্ষ্মণ সেন-পদ্মাবতী কথার’ 
উল্লেখ করেছেন। মাধবানল-কামকন্দলার একনিষ্ঠ প্রেম নিয়েও তিনখানি হিন্দি কাব্য 
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রচন হয়েছিল মোগল আমলের: গোড়াতেই ; তার মধ্যে একটির. লেখক যুসলমান, | 
- আকবরের সমসাময়িক, নাম আলম । 
₹' কিন্তু এনামুল হকের দেওয়া মুহম্মদ লরীরের তারিখ মেনে নিলে, ফাদ ৃ 
রীতিতে প্রণয়কাহিনী রচনার প্রথম কৃতিত্ব বাংলারই প্রাপ্য হয়। মুহম্মদ সগীর ,১৪ . 
শতকের লোক হলে, তার “ইয়ুসুফ-জুলেখা"ই মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষায় প্রাচীনতম" 
রোমান্টিক কাব্যকাহিনী, যাতে 'প্রেমরসে ধর্মবাণী” শোনান হয়েছে। | 
‘(তিন ) | 

ফাশি.উপাখ্যানের রীতিতে বাঙলা ভাষায় রচিত এইরকম একটি কাহিনী 
“গুলে বকাওলী’। এনামুল হক. এ কাহিনীর দুটি বাঙলা কাব্যের উল্লেখ করেছেনঃ 
চট্টগ্রামের মুহম্মদ নওয়াজেস খানের “তাজুলমুলুক-গোলেবকাওলী+ রচনাকাল. 
১৬৩৮ খৃঃ ; আর ১৭৬০--১৭৭* এর মধ্যে রচিত চট্টগ্রামেরই আর এক কবি মুহম্মদ 
' মুকীমের 'গোলেবকাওলী,। সুকুমার সেন আরও কয়েকটির উল্লেখ করেছেন; এগুলি 
সবই উনিশ শতকের রচনা ও কলকাতায় ছাপ! । উমাঁচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র 
“পারসিক বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় পয়ারাদি নানাচ্ছন্দে” রচনা করে শ্রীরামপুর . 
থেকে প্রকাশ করেন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে । মির্জাপুরের এরাদত আলি রচিত একটি 
' গোলে-বকাওলী ছাপা হয় ১৮৫৭ সালে | আবছুল শুকুর ওরফে মানিক মিঞা! রচিত 
আর একটি কাব্যেরও উল্লেখ করেছেন সুকুমার বাবু, বিবরণ দেন নাই (১২) । 

মূল কাহিনীটি যে অন্য ভাষা থেকে নেওয়া, একথা প্রত্যেক কবিই স্বীকার 
করেছেন। এক এরাদত আলিই এটিকে “হিন্দি ভেঙ্গে বঙ্গ ভাষায়” রচনা করেছেন: 
অন্য সকলেই মূল ফাশিকে অবলম্বন করেছেন। হিন্দিতে এ কাহিনীর কোনও গদ্য বা 
পদ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি নেহালচন্দ্‌ 
লাহোরীই সর্বপ্রথম ফাশি থেকে গুলেবরাওলীর কাহিনী উর্ছু গদ্যে অন্থবাদ করে 
'মজহাবে এশ্ক* নামে প্রকাশ করেন-১৮১৪ সালে । এই অনুবাদ থেকেই ১৮৩৮ 
সালে পণ্ডিত দয়াশক্কর নসীম ণগুলজারে নসীম” নামে গুলেবকাওলীর কাহিনী ' 
কার্যে. রচন! করেন (১৩)। সিডি আলি খুব সম্ভব এই উর্দু রচনা অবলম্বন 
করেছিলেন। . 


EE ‘ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 

“ইরানের ফাশি সাহিত্যে এ কাহিনী পাওয়া যায় না। নেহালচন্দ যে মূল 
ফাশি থেকে অনুবাদ করেন 'গুলেবকাওলী' কাহিনীর সেইটিই একমাত্র ফাশ 
version, এটি মসনবীতে রচিত। এর লেখক বাঙালী মুসলমান, নাম শেখ 
ইজ্জতুল্লাহ ‘বাঙালী’ ৷ India office, Oxford, Berlin, Bankipur ও 
কলকাতায় ফার্শি ‘তাজুলযুলুক গুলেবকাওলী’ কাব্যের হস্তলিপি আছে; কোনও 
ছাপা. সংস্করণ নাই । Berlin এর একটি পুঁথির লিপিকাল ১৭৮৮ সাল, স্থান 


 মানিকপুর (১৪) । 


রত 


শেখ ইজ্জতুল্লাহ ১৭১৮ শতকে বেঁচেছিলেন। ভূমিকায় কাহিনী রচন! শেষ 
হবার তারিখ দিয়েছেন ১১৩৪ হিজরী (১৭২২ খুঃ)। ন’ বছরের পুরোনো বন্ধু ও 
সুহৃদ নজর মোহাম্মদের অনুরোধে তিনি কাব্যরচন1 শুরু করেন, কিন্তু বন্ধুর 
আকস্মিক মৃত্যুর শোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়ে ‘সমস্ত লিখিত কাগজগুলি চোখের 
পানিতে ধুয়ে ফেলে দিতে’ চাইলে অন্য বন্ধুদের 'একান্তিক অনুরোধে তিনি রচনা 
সম্পূর্ণ করেন (১৫) | 

এ'র জীবনবৃত্তান্ত আর কিছু পাওয়া যায় না; উত্তর ভারতে রচিত কবি- 
সাহিত্যিকদের 'তাজকিরা'গুলিতেও এ'র কোনও উল্লেখ পাইনি। অথচ এর কাব্যটি 


. আঠারো--উনিশ শতকের উত্তর ভারতীয় ফার্শি ও উর্দু রোমান্টিক সাহিত্যে গভীর 


রেখাপাত করেছিল। পাঁচ হাজার উর্দু রেখৃতা কবিতায় এই কাহিনীর আর একটি 
সংস্করণ ১৭৩৮ খৃঃ “তুহফ1-এ-মজলিসে সালাতিন” নামে রচিত হয়। ১৭৯৮ সালে 
রায়হান নামক এক লেখক “খইয়াবান নাম দিয়ে এর আরও একটি উর্দু পদ্যান্থবাদ 
করেন। এটি আরও বড়, প্রায় দশ হাজার মস্নবীতে সমাপ্ত। উর্দুর প্রথম অভিনীত 
নাটক ১৮৫২--৫৩ সালে লখনৌএ রচিত আমানতের “ইন্দার সভাও এই গোলে- 
বকাওলী কাহিনীরই নাট্যরূপ (১৬)। 


Berlin এর একটি পুঁথিতে ফাশি গুলেবকাওলীর লেখকের নাম লেখা আছে 
এনায়েতুল্লাহ । কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথিতে শেখ গরীবুল্লার নাম 
পাওয়া গেছে (১৭)। দ্রুত লিখিত ‘নাস্তালিক’ অক্ষরে ইজ্জতুল্লাহ, এনায়েতুল্লাহ বা 
গরীবুল্লাহে রূপান্তরিত হওয়া আশ্চর্য নয়। হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার হাফিজপুর 
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গ্রামের গরীবুল্লাহ বা. ফকীর শ্রাহ গরীবুল্লার বাঙল! ইয়ুসুফ জুলেখা. ও অপর He 


জঙ্গনামা.ও আমীর হামজার কাব্য পাওয়! গেছে। এ কাব্য ছুটি সম্পূর্ণ করেন মুহম্মদ 
ইয়াকুব ও সৈয়দ হামজা.| ইয়াকুবের রচনাকাল সতেরে? শতকের শেষ প্রাদে ; 
গরীবুল্লার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হিল। সৈয়দ হামজা ১৮ শতকের শেষার্ধের 
' লোক; গরীবুল্লাকে তিনি গুরু" বলে-প্রণতি জানিয়েছেন, সাক্ষাৎ পরিচয়ের. ইঙ্গিত 
দেননি। তবে শাহ ইজ্জতুল্লাহ নামে আর এক ব্যক্তির আদেশে তিনি হাতার 
এর উপাখ্যান ফাসি থেকে বাঙল। কাব্যে অনুবাঁদ করেছিলেন। K 
এর! সবাই ১৮ শতকের গোড়ায় হুগলী জেলার ভুরস্ুুট বালিয়া পরগণায় ছিলেন | 
দোভাষী বাঙলা পুঁথি সাহিত্যের প্রচলন ও প্রসার এ অঞ্চলের মুসলমান লেখক ও 
প্রকাশকদের উৎসাহেই হয়। এই দোভাষী পুঁথিতে ব্যবহৃত উপাখ্যানের সমগোত্রীয় 
কাহিনী গুলেবকাওলীর লেখক শেখ ইজ্জতুল্লাহ “বাঙ্গালি' এ'দেরই কেউ বা এদের 
সমসাময়িক ও এই ভূরশুট-বালিয়া অঞ্চলেরই কেউ কিনা. খুঁজে দেখা উচিত। 
চট্টগ্রামের কবি নওয়াজেশ খান বে ফার্শি পুস্তক থেকে তার বাঙলা “গোলেবকাওলী" 
. কাব্য রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সে পুস্তকটি যদি এই ইজ্জতুল্লাকৃত 
ততাজুলমুলুক গোলেবকাওলী” হয়, তাহলে নওয়াজেস খানের যে তারিখ (১৬৩৮ খৃঃ) 
এনামুল হক নির্ধারণ করেছেন; তার পুনবিচার করতে হয় (১৮)। | 
ইজ্জতুল্লাও আসলে এ কাঁহিনীর মুল রচয়িতা নন। তিনি এটি হিন্দি থেকে 
নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দিতে এর: কোনও লিখিত 67310. ছিল কিনা 
তার কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে ‘দাকিনী? (দাক্ষিনাত্যের প্রাচীন উর্দু) 
ভাষায় ১০৩৫ হিজরীতে (১৬২৫ খৃঃ) রচিত একটি, গুলেবকাওলী কাব্যের সন্ধান 
পিয়া গেছে (৯৯) । এর একটি হত্তলিপি লখ্নৌর ওয়াজিদ আলি শাহের গ্রস্থা- 
গারে ছিল।.লেখকের নাম ব! অন্য বৃত্তান্ত জানার উপায় নেই, কারণ পুঁথিটির 
বর্তমানে কোনও খোৌঞ্জ পাওয়া যায় নি। তবে Ethe ও Garcin de Tassyর ft 
উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ইজ্জতুল্লার ্্ি না এই 
প্বাকিনি, কাব্যকাহিনীরই পল্লপবিত রূপ (২০)। | 
কাহিনীটির পাত্রপাত্রীদের মধ্যে হিন্দু সুদলমান নাম আছে; দৈত্য ও 
রি 


চি 


EER, সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


_ অপ্সরার বদলে মুসলমান 11১০1০৪১. অনুযায়ী হজরত সুলেমানের আজ্ঞাবাহী 


প্রজা জেনপরীর অবতারণা আছে। কিন্তু স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যে অমনো- 


রর বোগের অপরাধে পরীর পাথরে পরিণত হওয়ার পৌরাণিক উপাদান প্লটের একটি 


অপরিহার্য অংশ৷ পিংহলের রাজ! চিত্রসেনের কন্যা চিত্রাবতীর সাথে নায়ক তাজুল- 
মুলুকের বিবাহ, সিংহলের দেবীমন্দীরে প্রস্তরীভুত পরীর জন্য তাজুলমুলুকের 
যুগান্তব্যাগী তপস্তা, অবশেষে কৃষকের কন্যারূপে পরীর জন্মগ্রহণ ও নায়কের সাথে 
পুনমিলন এবং চিত্রাবতী ও আরও হুইটি স্ত্রীর সাথে পরী-সমভিব্যাহারে নায়কের 


স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনার বিন্যাস দেখে বোঝা যায় যে মুসলমানি পোষাক 


থাকলেও কাহিনীটি আসলে ভারতীয়। 

এটি খুব সম্ভব মধ্য ভারতের কাহিনী । এ অনুমানের সপক্ষে একটি নজীর 
‘ফারহাঙ্গে-আসাফিয়ার’ লেখক সৈয়দ আহমদ দিয়েছেন। অন্ধ পিতার দৃষ্টি ফিরিয়ে 
আনার জন্য গুলেবকাওলী নামক একরকম দুর্লভ ফুলের অন্বেষণে বেরিয়েই নায়ক 
তাজুলমুলুক নান! এ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েন। জববলপুর ও অমর কণ্টকের 
পার্বত্য অঞ্চলে পানির ধারে বকাওলী নামে একরকম লতা৷ এখনও জন্মায় যার হলুদ 
রঙের ফুল চোখের গীড়ার জন্য খুব উপকারী বলে লোকের বিশ্বাস। নর্মদা-চম্বল 
নদীর উৎপত্তি নিয়ে একটি রূপক কাহিনীও বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বলে 
সৈয়দ আহমদ সন্ধান পেয়েছিলেন; এ রূপকথাটিও বকাওলীর গল্প নামে পরিচিত, 
যদিও প্রচলিত গুলেবকাওলীর রোমান্সের সাথে এর কোথাও মিল নাই (২১)। 

্‌ (চার) 


এর উৎপত্তি যেখানেই হোক, কাহিনীটি যে দাক্ষিণাত্য থেকে রাঙলা দেশে 
এসেছিল তাতে সন্দেহ নাই। শুধু এইটিই নয়, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত 
আরও কয়েকটি কাহিনীও এই ভাবেই বাঙলা দেশে এসেছিল বলে মনে হয়। দৌলত 
উজীরের লোরচন্দ্রানী কাব্য ১৬৬০--৩৮ সালের মধ্যে আরাকানে লেখা হয়। এ 
কাহিনীটি একান্ত ভারতীয় ৷ সুকুমার সেন চৌদ্দ শতকের বর্ণরত্মাকরে এ কাহিনীর 
উল্লেখ পেয়েছেন। এর কোনও ফাশি সংস্করণ নাই। কিন্তু গোলকুণ্ডার .সুলতান 
আবদুল্লাহ কুতুব শাহের সভাকবি গওয়াসি পদাকিনী” মসনবীতে চন্দ্রা-লোরকের 
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কাহিনী রচনা করেন ১৬২৫ খুষ্টাব্দের এর পূর্বে । এর একটি হস্তলিপি হায়দারাবাদের 
আসফিয়া লাইব্রেরীতে আছে(২২) ৷এই রকম আর একটি রোমান্স সায়ফুলমুলুক- 
বদিউজ্জামাল আলেফলায়লার একটি বিখ্যাত গল্পের ফাশি গগ্ভান্ছবাদ | গওয়াসি এ 
গল্প নিয়েও প্রথম রোমান্টিক কাব্য লেখেন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে (২৩) । ১৬৬০-৭ৎধুষ্টাব্দ 
রচিত আলাওলের এঁ নামের বাঙলা কাব্যের কাঠামোর সঙ্গে গওয়াসির কাহিনীর 
সাদৃশ্য লক্ষণীয় (২৪) । আরাকানেরই আর এক কবি আবছুল করীম “তমীম আনসারী, 
কাব্য রচনা করেন ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে । এটিও আলি মোহাম্মদ রচিত মূল ফাশি 
গদ্য কাহিনী থেকে প্রথমে পাকিনী' পছ্ভে অনুবাদ করেন সানআতি নামক 
বীজাপুরের এক কবি ১৬৪০---৪৫ খৃষ্টাব্দে (২৫) । 
সমুদ্রপথে গোলকুণ্ডা-বীজাপুরের সাথে আরাকানের যোগাযোগ থাকা খুব 

স্বাভাবিক। বঙ্গোপসাগরের ছুই তীরে জাহাজের যাতায়াত যে খুবই ছিল তার অন্ততঃ 
একটা প্রমাণ হায়দারাবাদের সরকারী দপ্তরখানার কাগজ থেকে দেয়া যেতে পারে। 
আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত শাহ সুজ আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার-পর আরাকীন- 
রাজ কর্তৃক নিহত হলে, তার পুত্র আপন ভগ্নীদের সন্্রমহানির ভয়ে বন্দী অবস্থায় 
তাদেরকে হত্য। করেন। এই খবর গোলকুণগ্ডা রাজ্যের ভিশাখাপট্রন বন্দরে পৌছোয় 
আরাকান থেকে আগত এক জাহাজের নাবিকের মারফৎ ১৬৬১ সালের ১৭ই 
আগষ্টে। সেখানকার সরকারী সংবাদ লেখক €ওয়াকেয়া নবীস্‌্) এ খবরের সত্যতা 
যাচাই করতে চাইলে মীরজুমলার নৌবহরের আর একটি জাহাজ আরাকান থেকে 
ঘটনাটির একটি লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করে মুসলিপত্তন বন্দরে এসে পৌঁছায় ৩০শে 
আগষ্ট এবং এঁদিনকার খবরের সঙ্গে সেটি রাজধানী হায়দরাবাদে পাঠান হয় (২৬) | 

. আরাকানের মাধ্যম ছাড়াও বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যিক 
যোগাযোগের আভাস পাওয়! যায়। সৈয়দ সুলতানের রচিত বাঙলা কাব্য 'জয়কুম 
রাজার লড়াই’ এর দাকিনী মস্নবীতে লিখিত একটি সংস্করণ আছে হায়দরাবাদের 
আপফিয়া লাইব্রেরীতে । এর লেখক ফজল বিন মুহাম্মদ । এর তারিখ জানা যায়নি ; 
পুঁথির লিপিকাল ১৬২৩ হিজরী.।,এ'রই আর একটি দাকিনী মস্নবীতে লেখ! কার্য 
আছে, “কিস্সা-এ-জাঁয়তুন, বা ‘জঙ্গনামা মৃহন্মদ হানিফ” । বাঙলাতে এ গল্প নিয়ে 
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রা 


প্রথম কাব্য রচনা করেন সৈয়দ হামজা ১৭৯৭ খুঃ (২৭) | ফাণিতেও হজরত মুহম্মদ ও 
আলীর সঙ্গে 'বাদশাহে জয়কুমের লড়াই’ ও চান্নাল্শাহের কন্যা ‘জয়তুন বা জয়গুন 
পাক দামান বিবির" যুদ্ধ ও প্রণয়কাহিনী আছে গছ্ে। তবে: তার রচনাতারিখ বা 
লেখকের নাম কিছুই জান! বায় না (২৮)। এই মুল ফাশি কাহিনী থেকেও সৈয়দ 
সুলতান ও সৈয়দ হামজা তাঁদের কাব্যের আখ্যানভাগ নিয়ে থাকৃতে পারেন। কিন্ত 
তাহলেও, এ ফাশি কাহিনীও যে বীজাপুর-গোলকৃণ্ডা থেকেই বাঙলা দেশে এসেছিল, 
একটি এতিহাসিক কারণে এ সন্দেহ হয়। 

চৌদ্দ শতকে বাহমনী সাম্রাজ্য স্থাপন হওয়ার সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যে ইরানী 
সাহিতা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে । বাহমনী রাজবংশ নিজে- 
দেরকে ইরানী মনে করত; ১৭ শতকের শেষে এ সাম্রাজ্য ভেঙে যে কয়টি রাষ্ট্র 
গড়ে উঠ্‌ ল, তাদের প্রতিষ্ঠাতারাও ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। এ'রা ইরানের সঙ্গে 
সাংস্কৃতিক যোগ আরও ঘনিষ্ট করতে যত্ববান ছিলেন, এবং এদের চেষ্টায় সমুদ্রপথে 
ইরান থেকে কবি, সাহিত্যিক ও ফাশি গ্রন্থের অজস্র আমদানী হতে থাকে। রাজ- 
- কার্ষেও ইরানীদের চাহিদা ছিল। উপঢৌকন, পাঠিয়ে ইরান থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও 
কবিকে আমন্ত্রণ করা হোত। শিরাজের কবি হাফেজও এভাবে আমন্ত্রিত হয়ে যু 
যাত্রার বিপদের জন্যই দাক্ষিণাত্য আসার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। 


ষোল শতকের গোড়ায় তাইমুরের শেষ বংশধর হোসেন বায়কারাকে যুদ্ধে পরাজিত 
ও নিহত করে সাফাভি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল ইরানে শিয়া রাজত্ব স্থাপন 
করেন । এ বংশ ছিল গৌড়! শিরা । প্রথম ৩।৪ জন সাফাভি সুলতান ইরানের সুন্নি- 
দের উপর কঠোর নির্ধাতনও-চালিয়েছিলেন। সুন্নি নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে সাফাভিরা 
শিয়া ধর্মপ্রচারেরও নানাভাবে চেষ্টা করেন। শেরশাহ কতৃক ভারতবর্ষ থেকে 
বিতাড়িত হুমায়ুনকে ইরানে আশ্রয় দিয়ে তাকে শিয়া ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য শাহ 
তাহমাস্প্‌ খুবই পীড়াগীড়ি করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিয়া ধর্মতত্ব, 
ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে ' গন্য ও পদ্য রচনাও হতে থাকল এ সময়ে অজস্র 
পরিমাণে । এই সাফাভি রাজত্বের উৎসাহেই মহরমের “তাজিয়া” তার বর্তমান রূপ 
পরিগ্রহ করে। 'তাজিয়া'র সঙ্গে আবৃত্তির জন্য কারবালার ‘ঘটনা 'নিয়ে ‘মাগিয়া’ 
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( শোক-গাথা) কাব্যের প্রচলনও হয় এই ষোল শতক থেকেই । এ সময়কার ফাশি 


“মাশিয়া'র মধ্যে শাহ তাহমাস্পের আশ্রিত মুহতাশাম কাশানীর রচিত (১৫৮৮ খৃঃ এ'র 
মৃত্যু হয়) “হফত বন্দ’ সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিল (২৯) | শিয়া ধর্মোপাখ্যান 


নিয়েও পুস্তক রচনা হয়। আলী ও মুহম্মদ হানিফাকে ঘিরে যেসব রোমান্স ও উপকথা - 


ফাশির মারফত ভারতে পৌছে আরও পল্লবিত হয়েছে, তার প্রায় সবই সাফাঁভি 
আমলের লেখা । আমীর হামজাকে কেন্দ্র করে শাহনামার প্যাটার্ণে মুল্লা জালাল 
বালখী ফাসি গদ্যে যে বিরাট “দাস্তানে আমীর হামজা’ রচনা করেছিলেন হুমায়ুন 

তার প্রথম চিত্রিত হস্তলিপি তৈরী করান ইরান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর | হুমায়ূনের 
_ সঙ্গে এবং তারপর থেকেই ইরানের বহু সাহিত্যিক, বণিক ও ভাগ্যান্বেধী মোগল 
ভারতে আস্তে থাকে। তা সত্বেও, “মহরম” ও “তাজিয়াতে? “মাশিয়া? পাঠ বা অনুরূপ 
শিয়া ধর্মচর্চার রেওয়াজ সতের! শতকের শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে গড়ে ওঠেনি। 


আওরঙ্গজেব এরকম শিয়া প্রথাকে পৌত্তলিকতার শামিল মনে করতেন। উত্তর, 


ভারতের ফাশি সাহিত্যে তাই 'মাশিয়া'জাতীয় কোনও কাব্যরচনার নজীর পাওয়া 
যায় না। উর্দু “মাশিয়া” কাব্য আরম্ভ হোল আঠারে৷ শতকের শেষের দিকে, যখন 
উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে শিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং 'দাকিনী’ 
কাব্য সাহিত্য উহ £রেফ তার’ অন্তর্গত হয়ে গেছে। 

রাজনৈতিক কারণ তো ছিলই, ধর্মীয় কারণেও সাফাভিদের সঙ্গে তাইমুর বংশীয় 
সুন্নি মোগলদের চিরন্তন শত্রুতা ছিল। উত্তর ভারতে ফাসি সাহিত্য চর্চা হতে 
থাকলেও মোগল সাম্রাজ্যে সাফাভিদের শিয়! ধর্ম-সংস্কৃতির প্রসার তাই তেমন 
হতে পারেনি। ঠিক এই কারণেই মোগলদের শক্রু দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্রগ্ুলির 
সঙ্গে সাফাভিদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এবং তার ফলে, শিয়া ধর্ম 
সাহিত্যের প্রসারও বাড়তে থাকে। বীজাপুরের মাধ্যমে শিয়! ধর্মপ্রচারক, কবি ও 
পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েন ও শিয়া ধর্মীয় কাব্য ও উপাখ্যানের সর্বত্র সর্মাদর 
হতে থাকে । সাফাভি ইরানের সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে ষোল শতকের মাঝামাঝি 
বীজাপুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের! শিয়া ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
সোৎসাহে সাফাভিদের এমামিয়া” শিলা সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রসার ও চর্চা করতে 


পা 
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থাকেন। বীজাপুর গোলকুণ্ডার সমগ্র মহরম পর্বই সরকারী ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হোত। 
গোলকুণ্ডায় ছুটি সরকারী “আস্ুরখানা” ছিল। সেখানে মহরমের মাসে আড়ম্বরের 
সাথে প্রতিদিন “মাশিয়া” পাঠ হোত; সমস্ত রাজ্যে মাংস ও পানের দোকান বন্ধ 
থাকত। হিন্দু মুসলমান সবাই মিছিলে যোগ দিয়ে কারবালার মাতম করত। এই 
মাতম উপলক্ষে প্রথম প্রথম উপরোক্ত মুহতাশাম্‌ কাশানীর ফাসি 'হফ্‌ত্‌ বন্দ 
পড়া হোত, কিন্তু শীন্্ই দাকিনীতেও “মাশিয়া” লেখা হতে লাগল। ভারতীয় ভাষায় 
এ ধরণের প্রথম 'মার্শিয়া” লেখেন আহমদনগরের কবি আস্রফ “নওশরহার, নামে? 
ষোল শতকের গোড়ায়। এর পরে গোলকুণ্ডার বিখ্যাত কবি ওয়াজহীর “মার্শিয়ী' 
জনপ্রিয় হয়। তারপর থেকে দাকিনীতে 'মার্শিয়া” কাব্য সাহিত্যের প্রধান শাখা 
হয়ে দাড়ায় সতেরো শতকের মাঝামাঝি । 


সাফাভি ইরানের অনুপ্রেরণায় শিয়া উপকথাগুলিও ‘দাকিনী’তে সমাদৃত ও 
অনুদিত হতে থাকে। হুসামুদ্দিনের (১৫ শতক) লেখা আলীর বীরত্বকাহিনীর একটি 
ফাসি মস্নবীর দাকিনী কাব্যে প্রথম তর্জমী করেন বীজাপুরের কবি রুস্তমী, মুহম্মদ 
আদিল শাহের বেগম খুদেজ! সুলতানের আদেশে ১৬৫০ সালে । এরই কিছু পূর্বে 
কারবালার ঘটন! নিয়ে “মুসিবতে আহলে বায়ত নামে মসনবি রচনা করেন 
গোলকুণ্ডার কবি আহমদ (৩০) । ষোল শতকের গোড়ায় লেখা বিখ্যাত শিয়! 
সাহিত্যিক হুসেন ওয়ায়েজ কাশিফীর মস্নবী “রওজাতুম্-সুহাদা”র প্রথম বাঙলা 
তৰ্জমা করেন চট্টগ্রামের হামিছুল্লা খান উনিশ শতকে, কিন্তু “দাকিনী" পছ্ভে সতেরে! 
শতকে এর প্রথম অনুবাদ করেন বীজাপুরের কবি সেওয়া। হানিফার উপাখ্যান 
নিয়ে আরও দুটি মহাকাব্যজাতীয় রচন দ্দাকিনী'তে লিখিত হয় গোলকুণ্ডায় ; 
সেওকের 'জঙ্গনাম, আর লতীফের “জফরনামা সতেরো! শতকের শেষের দিকে 
লেখা (৩১ । . 

কারবালার ঘটনা, আলী ও হানিফার রোমান্স নিয়ে বাঙলায় কাব্যরচনা সতেরো 
শতক থেকেই বেশী হয়েছে দেখা যায়। মুশিদাবাদের দরবারের দৃষ্টান্তে বাউলা দেশে 
শিয়া ধর্মাচরণের প্রসার হয় আঠারে! শতকের {মাঝামাঝি থেকে; তার আগে জন- 
সাধারণের মধ্যে শিয়া ধর্মানুষ্ঠান পালনের তেমন কোনও নজীর বাঙলায় পাওয়া যায়না। 


বাঙল। সাহিত্যে উপাখ্যান £ গুলে বকাওলী ১৫ 


এনামুল হক বাঙলা সাহিত্যের এ ধারাকে মোগল সাংস্কৃতির প্রভাব বলেছেন। উত্তর 
ভারতের সাহিত্যে কিন্তু শিয়? বিষয়বস্তু বা ধর্মান্ছভাব সম্পর্কিত কোন রচনা আঠারো 
শতকের পূর্বে তেমন নাই। অথচ, দাক্ষিণাত্যের শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলিতে ষোল 
শতক থেকেই এ জাতীয় সাহিত্যচর্চার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্রপথে বাঙলার 
সঙ্গে ইরান ও আরবের সাক্ষাৎ যোগ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক উপাদানের 
ক্ষেত্রে স্থল ও জল পথে গোলকুণ্া-বীজাপুর যে উত্তর ভারতের চাইতেও বাঙলার 
নিকটবর্তী ছিল, এই ছুই অঞ্চলের সাহিত্য থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়। যায়। সে ইঞ্গিত 
অন্ুথসরণকরে বাঙলা সাহিত্যের এঁতিহাসিকরা তার সত্যাসত্য যাচাই করতে চেষ্টা 
করবেন, এ আশা পোষণ করা বোধহয় অন্যায় হবে না। 
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_কানুগার কাল নিয় 
অধ্যাপক ডক্টর যুহন্মদ শহীদুল্লাহ, 


চর্যাপদের কাহুপাদ ব! কাহুপা যে নাথগীতিকার কান্ুপা হইতে অভিন্ন; তাহা 
সর্ববাদিসম্মত । আমর! তাহার কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব । 
৩৬ নং চর্যাগীতিতে কাহু জালন্ধরীপার উল্লেখ করিয়াছেন, 
সাখি করিব জালন্ধরি পাএ। 3 
পাখি ন চাহই মোরে পাণ্ডিআচাএ ॥ 
২৫ নং দোহায় তিনি শবরীর উল্লেখ করিয়াছেন, 
বর সিরি শিহর উতঙ্গ থলি 
শবরে জহি" কিঅ বাস। 
নউ লংঘিঅ পঞ্চাননেহি" 
করিবর দুরিঅ আস।। 
চক্রসত্বরতস্ত্রে তিববতী অন্থবাদে একটি গুরু পরম্পরা দেখা যায় £ 


| নাড়পা, 
| ূ ্‌ el 
ডি পু 
গুহাপাদ ভদ্রপাদ 
টা 
রে হি. 


* 
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_ কচ্ছপা। 
| 
বভ্রঘণ্ট 

| 
Fe -- লুইপা 
| 

শবরীপা 

শবরীপা, লুইপা, কৃষ্ণাচার্য বা কানুপা, গুহাপাদ বা. ভাদে চর্যাগীতির লেখক। 
তিববতী এবং নাথগীতিকার এঁতিহামতে জালন্ধরী মেহেরকুলের রাজা গোগী- 
চাদের দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন। কেহ কেহ এই গোপীটাদকে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় 
লিলিতে (১০২৪ খ্ৰীঃ অঃ) উল্লেখিত বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত 
অভিন্ন মনে করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভুল। বাংলাদেশের ইতিহাস অনুযায়ী গোপী- 


চন্দ্রের ভ্রাতা-ললিতচন্দ্র এবং তাহার রাজত্বের পরে অরাজক অবস্থার অবসানে পাল 


ংশের প্রথম রাজ! গোপালদেব € আনুমানিক ৭১৫-_৭৬০ খ্ৰীঃ অঃ ) রাজপদে বৃত 


হন। সুতরাং ইহাতে গোপীর্টাদের সময় খ্রীঃ সপ্তম শতকের চতুর্থ পাদে পড়ে। 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের ১ম খণ্ডে 
(পৃঃ ১৮৬) গোপীটাদের রাজত্বকাল সপ্তম শতকের শেষে হইতে পারে, বল! হইয়াছে 
অন্তযদিক হইতেও এই সময় নির্ণয় সমধিত হয়। হিন্দী ও তিববতী এঁতিহ্যে গোপী- 
টাকে রাজা ভর্তৃহিবির ভাগিনেয় বল] হইয়াছে (১)। চেনিক পরিব্রাজক I-tsing 
(৬৭৩ খ্ৰীঃ অঃ) তাহার ভারত ভ্রমণের বিবরণে, ৬৫১ খ্রীঃ এক ভতৃবহরির মৃত্যুকাল 
লিখিয়াছেন (২)। লামা তারনাথের মতে জালন্ধরী ভর্তৃহরিকে দীক্ষাদান করেন (৩)। 


এই ভতৃ হরি অবশ্য গোপীটাদের মাতুল হইবেন। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। লামা 


তারনাথ লিখিয়াছেন যে, গোপীটীদ বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীতির মৃত্যু-সময়ে বা কিছু 
পরে,রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (৪)। [-6510% এই ধর্মকীতিকে তাহার ভারত 
ভ্রমণ সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৫)। ইহাতেও 
গোগীটা্দের সময় সপ্তম শতকের চতুর্থপাদে পড়ে । গোগীটাদের দীক্ষার্র জালন্ধরী 
পাঁও সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হইবেন। 


[| 


/ কে 
৬৪ f f ই, 
ব্‌ 


কান্থপার কাল নির্ণয়. ll ঠা চি ১৯ 


জালন্ধরীপাদের শিষ্য ক্্ণাচার্য ব। কান্ুপার সময় আমরা মোটামুটি 
৬৭৫ হইতে ৭৭৫ খ্রীঃ অঃ মধ্যে ধরিতে পারি। তিববতী এঁভিহামতে কাহুপা সোম- 
পুরী বিহারে ছিলেন (৬)। এই সোমপুরী বিহারে স্তাহার “ধর্ম্মকায়দীপ সিদ্ধি” পুস্তক 
লিখিত হয় (৭)। এই সোমপুরী বিহার যে. বর্তমান পাহাড়পুরে ছিল এবংধর্মপালদেব 
( আনুমানিক ৭৬০--৮১৫ খ্ৰীঃ অঃ) কর্তৃক নিমিত হইয়াছিল তাহা এ স্থানে প্রাপ্ত 
মুদ্রার লিপি হইতে প্রমাণিত হর। তাহাতে আছে--শ্রী সোমপুরে শী ধর্মপালদেব 
মহাবিহারে” (৮)। সুতরাং তিনি ধর্মপালদেবের প্রারস্ত পর্যন্ত বিদ্ধমান ছিলেন, ' 
ইহা আমরা নির্দেশ করিতে পারি। আমরা কান্ঠুপার গুরু জালন্ধরীপার সময় অন্য 
প্রকারে নিরূপণ করিতে পারি। জালম্ধরী রাজা ইন্দ্রভুতির শিষ্য ছিলেন (৯)। 
_ইন্্রভৃতির- পালকপুত্র পন্মসম্তব। “জার্মান পণ্ডিত Schlagintweit এর মতে _ 
পদ্মসম্ভবের জন্ম ৭২১--২২ খ্রীঃ অঃ (১০)। ইন্দ্রভৃতি কর্মকীতির সমসাময়িক 
_ ছিলেন (১১) । কাজেই জালন্ধরী সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং শিষ্য কানুপা ৬৭৫ 
হইতে ৭৭৫ এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। পদ্মসম্তভব শান্তরক্ষিতের ভগিনীকে বিবাহ 
করেন। এই শান্তরক্ষিতের জীবৎকাল ৭০৫--৭৬৫ খ্রীঃ অঃ। 

কান্গপার নিয্নতম সময় আমর! তাঁহার একটি পুস্তকের লিপিকাল হইতে নির্ণয়. 
করিতে পারি। তাহার রচিত বই *শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্বমালা” গোবিন্দপাল- 
দেবের রাজত্বের ৩৯ বৎসরে ভাদ্র মাসের ১৪ই তারিখে কায়স্থ গয়াকর নকল 
করেন (১২) । ইহাতে এই পুস্তকের লিপির তারিখ ১১৯৯--১২০০ খ্রীঃ অঃ হয়। 
কাহুপাদ ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, তাহ! স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে 
ইহা! উল্লেখ কর! কর্তব্য যে মস্যেন্্রনাথের সময় ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যা লেভীর মতে ." 
৬৫০ খ্রীঃ অঃ পূর্বে হইবে। কারণ, তিনি বলেন, ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে মস্তেন্দ্রনাথ নেপালের 
রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বসময়ে সেই দেশে গিয়েছিলেন (১৩) । তাঁহাকে দশম বা! 
দ্বাদশ শতকের লোক মনে করা কেবল অনুমানমাত্র এবং তাহা ভ্রান্ত। নাথগীতিকার 
মতে এই মস্তেন্দ্রনাথ নাথপন্থার প্রবর্তক এবং জালম্ধরীপার গুরু ছিলেন। এই, 
জাল্দ্বরীপার শিষ্য কাহৃপাদ বা কানুপা। 
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বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি | -. 
«.. (পুরবানরৃতি) 
ট বগীয় স্পৃষ্টধ্বনি 


( Retrofilex plosive sounds y 


' “বাঞজারে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে ট বায় ধ্বনিকে ' মুর্ধরণ্য ধ্বনি বলে 
_ আখ্যাত করা হয়েছে। তাদের সংজ্ঞা অনুসারে এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মুরধণ। 
মানুষ মাত্রেরই শৈশবে মাথার খুলির ওপরের দিকের যে অংশটি তুল্তুল্‌ করে এবং 
শক্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে--এমন কি পরিণত বয়সেও মাথার খুলির 
অন্যান্য অংশের তুলনায় যে অংশটি অপেক্ষাকৃত কম শক্ত, সেখানটিতে পেরেকজাতীয় 
কোন শক্ত বস্তু দিয়ে সোজাসুজি বিদ্ধ করলে সেটি তালুর যে অংশকে ভেদ করে 
ফুটে বেরুবে সাধারণত সেটিকেই আমরা মুর্ঘ। বলে জানি। অন্যভাবে দেখতে গেলে 
শক্ত তালুর যেখানে হচ্ছে শেষ আর নরম্‌ তালুর হচ্ছে সুচনা--শক্ত ও নরম তালুর 
সেই সঙ্গমস্থলকেই ধ্বনিবৈজ্ঞানিকেরা মুর্ধা নামে অভিহিত করে থাকেন। যেসব 
ধ্বনি জিভের সংস্পর্শে মানুষের মৃখবিবরের এ অংশ থেকে কিংবা তার সামান্য কিছু 
আগে শক্ত তালুর মাঝখান-থেকে উত্থিত হয়, সে গুলোকেই মুর্ধানিঃস্থত ধ্বনি তথা 
মূর্ধন্য ( cerebral, cacuminal, retroflex) নামে অভিহিত করা উচিত। কিন্ত I 
প্রশ্ন হলো পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এমন কোন বাঙালী আছেন কি যিনি এ ধরণের 
' - মুর্ধা থেকে ট বায় ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করেন? 


পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার এ মূরধন্য €) ধ্নিগুলোর একটি 
ইতিহাস আছে। একালের এঁতিহাসিক পদ্ধতির ভাষাতাত্বিক আলোচনায় প্রমাণিত 

- হয়েছে যে এ ধ্বনিগুলো ১:09 Dravidian’ বা দ্রাবিভপূর্ব যুগের ধ্বনি। দ্রাবিড় 
পূর্ব যুগ থেকে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে এ ধ্বনিগুলো ‘borrowed’ 


২২. রি | সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


i 

বা কৃতধণ ধ্বনি । তবে এ কথ! সত্য যে এগুলোকে ষে কারণে মুধর্ণ্য ধ্বনি বলা হয় 
তা দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা তামিল, তেলেগু, মালায়ালম ও কানাড়াতে 
এবং উত্তর ভারতের আর্যগোত্রভুক্ত মারাঠীতে যে ভাবে অক্ষুণ্ন আছে এ উপমহাদেশের 
অন্য কোনো ভাষাতে তেমন নেই । বাংলাতে তো নেই-ই | তামিল, তেলেগু প্রভৃতি 
দ্রাবিড় ভাষীরা একালেও শব্দের মধ্যে এদের অবস্থান অনুসারে শক্ত তালু ( hard 
palate) র মধ্যবতী অংশে কিংব" তার কাছাকাছি শক্ত তালুর শেষ এবং পশ্াত্তালু 
(soft palate ) র সুচনাস্থলে মুচড়ে ধরে ট বগীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করে 
থাকেন। মারাঠী ভাষার সতার উপভাষাতে এ ধ্বনিগুলো যে শক্ত তালুর শেষ প্রান্ত 
থেকে জাত খাঁটি মুধণ্য ধ্বনি তা গবেষণাগারে কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে 
দেখ! গেছে। * ফলে তাদের মুখনিঃস্যত ‘ট’, ‘ড’, ডু’, প্রভৃতি ধ্বনিগুলোর যে 

ব্যঞ্জনা শোন] বায় তা স্বচ্ছ ও হালকা নয়, রীতিমতো! আড়ষ্ট ও গম্ভীর। 
পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণের ব্যাকরণে বণিত ট বগীয় ধ্বনিগুলোর যে বর্ণনা 
উত্তরাধিকারস্ত্রে আমরা পেয়েছি তা এ ধ্বনিগুলোর দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ থেকে কোন 
অংশে অভিন্ন নয়। পাণিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে অংশে বাস করতেন 
সে অঞ্চল জুড়ে সেকালে তার ভাষাতেও ট বগাঁয় ধ্বনির মু্ধর্ণ্য উচ্চারণ নিশ্চয়ই 
যথাযথ রক্ষিত হয়েছিল। এখন সেসব অঞ্চলের ভাষায় এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ 


¥# “The retroflex flapped articulation in the Marathi word ‘Par’ may be 
regarded as entirely in the pala:al Zone and the first rapid touch made 
with the under edge of the tip ০: the tongue as far back as the post palatal 
Zone. This articulation is typica. for Brabmin speakers of the Satara dialect 
of Marathi. It does not hold for other so-called “‘retroflex consonants” 
of Northern Indian Languages. Measured by this type of retroflexion, such 
articulations do not function in Hindustani or Urdu. Indeed; it could be 
maintained that in those languages, 165 initial ‘d’, and also ‘dd’ cannot be 
regarded as having retroflex erticulaiion.” Cf. Palatograms illustrating 
Marathi retroflex articulations by a Satara Brahmin, figs. 4, 5, 6 & 7 of the 
words ‘Par’, ‘dav’, ‘tip’, ‘phara’ respectively.—J. R. Firth, “Word Palato- 
grams and Articulations,”.Bulle:in of the School of Oriental and African 
Studies, Vol XII, Pts. 3 & 4,1948. , 
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বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ২৩ 
যেমনই হোক না কেন তীর ব্যাকরণ অনুসরণ করে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় 
ঘেসব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে ধ্বনিবিজ্ঞানের সে রকম চর্চা না থাকার জন্যে অঞ্চল 
বিশেষের উচ্চারণে সুক্ষ্ম পরিবর্তন সে সব ব্যাকরণে আর রূপায়িত হয়নি-_গতান্ু- 
গতিক পদ্ধতিতে ভাষা নিবিশেষের ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে অধিকাংশ বৈয়াকরণই তার 
দেওয়া সংজ্ঞারই অনুকরণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার ছু একজন ধ্বনিবিদ ছাড়া উভয় 
বাংলার সব বৈয়াকরণই ঘ্যদৃষ্টং তল্লিখিতং করে ক বর্গের ধ্বনিকে যেমন কণ্ঠ্য বলে 
অভিহিত করেছেন তেমনি ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মূর্ধ! বলে চালিয়ে 
দিয়েছেন। 

ংলায় ট বগীয় ধ্বনির উচ্চারণস্থান যুর্ধ! যে নয় ত! কৃত্রিম তালুর সাহায্যে 
গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেমন দেখা যায়, তেমনি যে কেউই “ট* ‘ঠ' “ডা” ঢ' 
প্রভৃতি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের জন্য জিভ উচিয়ে ধরে আয়নার সাহায্যে দেখতে 
পারেন কিংবা উপরের তালুর কোন্‌ অংশকে জিভের কোন্‌ অংশ স্পর্শ করছে তা 
জিভ ও তালুর সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে মনে মনে অনুভবও করতে পারেন। পরীক্ষা 
যে ভাবেই কর! যাক দেখা যাবে ট বায় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ভগ! সামান্য একটু 
পাণ্টে গিয়ে অত্যন্ত সুক্মভাবে দস্তমুূলকে স্পর্শ করে ধরেছে। মুর্ধার দিকে 
এগিয়ে স্পর্শ করা তো দুরের কথা পশ্চাৎদস্তমূল পর্যন্তও জিভের ডগা এগোয়নি। 
বাংলার ট বায় ধ্বনিগুলো দত্তমূলীয়ই (৪1৮০৭৮) ; কিন্তু উচ্চারণ করবার সময়ে 
জিভের ডগ! চ্যাপ্টা হয়ে দন্তমূলের সঙ্গে সেঁটে না গিয়ে কিংবা নীচের পাটি 
দাতকে সটান শায়িত অবস্থায় স্পর্শ না করে একটু দুমড়ে যায়। জিভের ডগার 
সামান্যতম “০9111775? বা ছমড়ানোর জন্যে মুখগহ্বরে ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাস কিছুট? 
প্রতিবেষ্টিত হয়ে যায়। বায়ুপথের এটুকু প্রতিবেষ্টন বা retrolexi০nএর জন্যে 
এ ধ্বনিগুলোর যে ব্যঞ্জনা আমরা পাই তা কোমল মধুর বা স্বচ্ছ ততটা নর 
যতটা গম্ভীর, কিন্তু দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ভাষার ট বীয় ধ্বনিগুলোর মতো! নিশ্চয় 
গুরুভার নয়। এ কারণেই বাংলার এ ধ্বনিগুলোকে cerebral, retroflex, 
cacuminal বা মুর্ধা না বলে বলা উচিৎ alveolo-retroflex plosive 
5০U-দন্তমুলীয় প্রতিবেষ্টিত বা দত্তমূলীয় মূর্ঘণ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি। 
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উচ্চারণের স্থান ও উচ্চারণরীতির দিক দিয়ে ট বগীয়ি ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য 


নিরূপণ করার পর তাদের আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ বিশ্লেষণের আর বেশী কিছু বাকী থাকে 


৮ 


না ক বৰ্গীয় কিংবা চ বয় স্পর্শধবনিগুলোর মতো এ ধ্বনিগুলোও আপন বর্গীয় 


গণ্ডীর মধ্যে সমন্বয় ও বৈপরীত্যগুণের দিক থেকে পরস্পর থেকে পরম্পর স্বতন্ত্র হয়ে 
গেছে। তার ফলে ‘ট’ ও ' এর মধ্যে যে মিল দেখি তা স্বরতন্ত্রীর নিদ্ছ্িযতাজনিত 


অর্থাৎ এ ছুটো৷ ধ্বনিই অঘোষ, তাদের উভয়েরই অভাব ঘোষতার আর তার! 


যেখানে পরম্পর থেকে স্বতন্ত্র তা ছলে! স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে । একথার 
সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে | 
ট্‌+ই+কা=| ট | কা = টিকা 
.ঠ+ই+কান01 ঠ | কা-ঠিকা 
এ ছুটো শব্দের পর পর উচ্চারণ কর । উভয় পার্শ্বের সমস্ত ধ্বনি ঠিক রেখে শুধু ট’ 
এর মধ্যেকার প্রাণবায়ুকে বাড়তে না দিয়ে আর ‘ঠ’ এর বাতাসের চাপকে কমতে -. 
না দিয়ে পর পর উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থবোধক ছুটো স্বতন্ত্র শব্দ পাবো। 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও অক্ষরজ্ঞানহীন বাংলা ভাষাভাষী সকলের কাছেই এ দুটো শব্দের 
আওয়াজ দুটো! স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করবে। তাই ‘ট’ এর ধ্বনিগত নাম দত্তমুলীয় 
প্রতিবেষ্টিত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি ( alveolo-retroflex unvoiced 
unaspirated plosive 5০010 ) আর. ‘$' এর নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত 
অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধবনি (alyeolo retroflex unvoiced aspirated 


\ 


plosive sound ) I ও 
‘ট’ ও ‘ঠ’ এর মধ্যে যে মিল ও পার্থক্য ‘ড’ ও “চ* এর মধ্যেও ঠিক তাই। 


. অর্থাৎ ‘ড’ ও ‘ঢ’ দুটোই ঘোষধ্বনি । এখানে তাদের মিল । আর ড’ স্বল্পপ্রাণ ও *চ' 


মহাপ্রাণ। এখানে তাদের অমিল । 


_ ড | ক=ডাক্‌ ৰ 
ঢ | 'ক=ঢাক্‌ | এ ছুটে? শবে শ্রোতার মনে যে. দুটে! স্বতন্ত্র 


| অনুভূতির “সৃষ্ট করে তা নিছক বাতাস নির্গমনের তারতম্যে | একারণেই ‘ড’ এর 


ধ্বনিগত নাম দত্তমূলীয় গ্রতিবেষ্টিত ঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধবনি (81010 retroflex 
voiced unaspirated plosive sound. আর “০, এর দস্তমুলীয় প্রতিবেষ্টি 


~ 


# 
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ঘোষ মহাপ্ৰাণ স্পৃষ্টধ্বনি ( alveolo retroflex voiced aspirated plosive 
‘Sound )| 

ট” ও ঠ এবং 'ড' ও ‘চঢ’এর মধ্যে যেমন মিল ও পার্থক্য রয়েছে : তেমনি 
‘ট’ ও ‘ড’ এর মধ্যে মিল আছে স্বক্পপ্রাণতার, পার্থক্য আছে অধঘোষতা| ও ঘোষতার ; 
আর %' ও “ঢ’ এর মধ্যে মিল আছে মহাপ্রাণতার, কিন্তু পার্থক্য রচিত হয়েছে 
অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে | ধ্বনিগুণের এ ইতিবাচক ও নেতিবাচক ( positive 
and negative ) বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য বগীয় ধ্বনির মতে! 'ট" বগীয় ধ্বনিগুলোর 
প্রত্যেকটিই এভাবে প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। 

দ্রাবিড়পূর্ব যুগের ধ্বনি কিংব! দ্রাবিড় গোত্রীয় ভাষার মৌলিক ধ্বনি বলেই 
নাকি অন্যান্য ধ্বনিগোষ্ঠীর তুলনায় ট বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে বাংলার শব্দসংখ্যা অনেক 
কম আবার শব্দের আদি মধ্য ও অন্তে সমানভাবে এ বর্গের সব ধ্বনির ব্যবহারও 
হয় না| ধ্বনির ব্যবহার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। 
বাংলা যে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ভাষা নয় বাংল! শব্দে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত এ মুলধ্বনি- 
গুলোর মিতব্যবহার তার কিছু ইঙ্গিত বহন করে না কি? 


তাড়নজাত ধ্বনি 
( Flapped sounds ) 

বাংলার ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ চিহ্নিত ধ্বনি দুটো “ড+ ও পচ” এর মতো উপর পাটি 
দাতের গোড়া থেকেই উচ্চারিত হয় কিন্তু পার্থক্য আছে এদের উচ্চারণ-রীতিতে। 
ভড’ ও ‘ঢ' উচ্চারণে জিভের ডগা সেখানে একটু মুচড়ে গিয়ে অনুরূপ অবস্থায় 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে আমরা যে দুটো ধ্বনি পাই তার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট ও 
প্রতিবেষ্টিত। 'ডু’ ও ঢু উচ্চারণে জিভের ডগা হয়তো বা কিছু মোচড়ুও খায় কিন্ত 
সেট! এত ক্ষীণ যে তা অনুভব করতে পারার আগেই তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে | 
এ ধ্বনি ছুটো উচ্চারণে জিভের ডগার উপ্টোপিঠ উপর পাটি দাতের গোড়াকে স্পর্শ 
করতে না করতেই দ্রুত নেমে এসে নীচের পাটি দাতের উপরে উছলে পড়ে ৷ সম্পূর্ণ 
প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 
Ko তাড়নজাত। বোয়াল মাছ তার ফি'’চে চালন! করে যেমন জল- 
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কেলি করে এখ্বনি দুটো উচ্চারণের প্রক্রিয়াটিও তেমনি মানুষের. মুখ বিবরে 
একটা ক্রীড়া শীলতার উদ্রেক করে। শিশু বয়সে জিভের ডগার উপ্টোপিঠ অনবরত 

চালন! করে ড-্ড-ড়-ড-্ড় ভাবের ধ্বনি তৈরী করতে কে না তৎপর হয়েছে । ধ্বনি- 
তাত্বিকের কান. ও মন. নিয়ে এ ধ্বনিটির পরীক্ষা করতে গেলে এখনও এ ধ্বনিটির 
 নড়নক্ষম রূপে বিস্মিত না হয়ে পারি না। বারবার এ- ধ্রনি আওড়াতে গেলে এ 
কারণেই একটা গাঢ় ব্যঞ্জনামধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 

“ড়” এবং "ট” এর উচ্চারণ স্থান এক, রীতিও প্রায় একই। ধ্বনির দিক থেকে 
দুটোই নিনাদিত বা ঘোষধ্বনি, পার্থক্য তাদের মধ্যে শুধু বাতাসের নির্গমন 
পদ্ধতিতে । অন্য কথায়শড়’ স্বল্পপ্রাণ, ‘চু’ মহাপ্রাণ । ‘ডু’ এর ধ্বনিতত্বগত নাম ঘোষ 
অল্পপ্ৰাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo flapped 
50Und ) আর ‘ঢু’ এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ দস্তমুলীয় তাড়নজাত ধ্বনি ( voiced 
“aspirated alveolo flapped sound )। 
যে গুণে অন্যান্য স্পৃষ্টধবনি বগাঁয় পর্যায়ে সমন্বিত হয়েছে ‘ড়’ ও 'ট' এর 
. মধ্যে স্পৃষ্টধ্বনির সেই সমষ্টিগত গুণের অভাব বলেই এ ধ্বনি দুটো বয় পর্যীয়ভুক্ত 
হয়নি। বায় ধ্বনির বাইরে একই প্রকৃতির দুটো ধ্বনি যদি সামান্যতম বৈশিষ্ট্য 
কোথাও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা এ দুটো ধ্বনিতেই হয়েছে। 
সে জন্যে এ দুটো ধ্বনিকে এক রকম অর্ধ বর্গাঁ় ধ্বনি অথবা দর্তৃমূলীয় তাড়নজাত 
- বগীয় ধ্বনি বলে অভিহিত করা যায়! 

পূর্ব বাংলায় ড়’ ও ‘ঢ়’ এ ছুটো ধ্বনি দেখা বায় ন|-৷ “ড়? স্থানে £র ব্যবহৃত 
হয়। কোনভাবেই ণ্ট' এর ব্যবহার হয় না। 


. ত বায় ধ্বনি... 
ূ ( Dental Plosive. sounds. ) 
‘ত’, খি’,‘দ’ ও এ? চিহ্নিত এই চারটি ধ্বনিকে ত-বর্গীয় 'ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। অন্যান্য ধ্বনিবর্গের ' প্রথম-ধ্বনি-অনুসারে এখানকার প্রথম ধ্বনিটি দিয়েই 
এ বর্গেরও নামকরণ করা হয়েছে। এ' চারটি ধ্বনির উচ্চারগস্থান এক। উপর পাটি 
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- দাতের সামনের বড় দাত ছটো.( frontal 1001501 )তে জিভের ডগা বেশ প্রশস্ত 
- ভাবে স্পর্শ করিয়ে এ ধ্বনিগুলে! উচ্চারিত হয়। এ ভাবে সামনের বড় দাত ছ্ুটোর 
গায়ে জিভের ডগা চেপে ধরা হয় দেখে একদিকে জিভের উপর পিঠের লম্বমান 
ছুপাশ উঁচু হয়ে উপরের চোয়ালের ছুপাটি দাতক্ই যেমন স্পর্শ করে যার তেমনি 
জিভের ডগার উল্টোপিঠের নীচের ভাগ নীচের পাটি দাতের: উপরিভাগে ছুই ছুই 
পর্যায়ে এসে পৌছে। দাত ও জিভের এতখানি সব্রি"় সহযোগিতায় এ ধ্বনিগুলো 
উচ্চারিত হলেও এদের উচ্চারণের মূল চাপ গিয়ে পড়ে জিভের ডগা আর উপর পাটি 
দাতের বড় দাত দুটোতে | এমনিভাবে দ্লাত ও জিভের সংস্পর্শে এ ধ্বনি চারটি 
উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে দক্ত্য ( Dent] ) ধ্বনি বল! হয়। | 
পরস্পরের মধ্যে স্পৃষ্টতাজনিত মিল থাক! সত্বেও অন্যান্য বগীয় ধ্বনিগুলো 
" যে প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ত বর্গের এ ধ্বনি চারটির মধ্যেও সেই 
_- একই প্রক্রিয়া কাজ করছে। রর 
‘ত’ ও ‘থ’ এর মিল অঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা 
দিয়ে। “দ* ও ‘ধ’ এর মিলও ঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা- 
দিয়ে । তেমনি ‘ত’ ও “দ” এর মিল স্বল্পপ্রাণতা জনিত ; পার্থব্য অঘোষতা ও ঘোষতা 
দিয়ে আর ণথ* ও ‘ধ’ এর মিল মহাপ্রাণতাজনিত কিন্তু পার্থক্য অঘোষতা৷ ও ঘোষতা 
দিয়ে। I 
ত+ আল্=ত| ল রা নিজ | ন 
থ্‌_+ আল্‌ =থ |ল) ধ+আন্-ধ | ন . 
এবং - ত+আন্‌. তি এ. থি১+আন্-থ | ন 
থ্‌+ আন্‌ = =্থ | ন DE য় ME + আন্‌= ধ | ন 
প্রভৃতি শব্দ শুনে শ্রোতার মনে যে বিভিন্ন রকমের প্রতিত্রি-য়া হয় তা এ ধ্বনি- 
.. গুলোর পরম্পর মিল থাকা সত্বেও তাদের এ সামান্যতম বৈপরীত্য গুণের জন্যে ৷ 
এবারে ধ্বনিতত্বগত নাম দিয়ে, এদেরকে চিহ্নিত কর! যাঁক। উপরে বণিত 
উচ্চারণের স্থান ও.পদ্ধতির দিক থেকে ‘ত’কে বলা যাবে অঘোষ অল্পপ্রাণ দস্ত্য 
সপৃষ্ট ধ্বনি ( unvoiced unaspirated Dental plosive sound ) ‘থ’ কে 


£ 
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অঘোষ মহাপ্রাণ দস্ত্য স্পৃষ্টঘবনি (unvoiced aspirated Dental plosive 
50000 ), “দাকে- ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দক্ত্য স্পৃষ্টব্নি, ( voiced unaspirated - 
Dental plosive 5০40) আর ‘ধ’কে ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টবনি, (০1০5৫ 
aspirated Dental plosive sound )। 


প বগীয় ধ্বনি 
( Bilabial plosive sounds ) 


বগরণয় ধবনিবর্গের মধ্যে ‘প’ বগাঁয় ধ্বনিগুলোই বোধহয় সবচেয়ে সহজবোধ্য | 
তার-কারণ: এদের উচ্চারণের স্থান এবং রীতি যেমন চক্ষুগ্রাহ, অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনি 
কিংবা বগাঁয় বহিভূতি অন্যান্য ধ্বনির তেমন নয়। ঠোঁট মুখবিবরের বাইরে অবস্থিত 
বলে তার ক্রিয়াকলাপ নিজের ছাড়া সকলেরই চোখে পড়ে আর নিজের কাছেও 
তার অনুভূতির মাত্রা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বায়ুপথ রুদ্ধ করার জন্যে ছুই ঠোঁট 
বন্ধ করা হলে তা যেমন সহজেই চোখে ‘পড়ে তেমনি দুর্ঠোটের পেছনে অবরুদ্ধ 
বাতাসের ধাক্কায় ঠোট দুটোর দ্রুত পৃথকীকরণও.আমাদের চোখ এড়ায় না। মুখের 
বাইরের এ প্রত্যঙ্গ ছুটোর অবরোধ ও অররোধযুক্তিজনিত যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় 
সেগুলো মুখবিবরনিঃস্থত ধ্বনিগুলোর তুলনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট । তাদের ব্যঞ্জন! তেমন 
ূ অনুরণনশীল নয়, নয় তেমনি গাঢ় কি গম্ভীর | ‘প’, “ক” ‘ব’ ও ‘ভ’ চিহ্নিত ধ্বনি- 
গুলো দুঠোট বন্ধ করে বায়ুপথ যথাক্রমে রুদ্ধ ও মুক্ত করে উচ্চারণ করা হয় বলে 
, এ গুলোকে ওষ্ঠ্য বা প বগীয় স্পুষ্টধ্বনি নামে অভিহিত করা হয়। 
অন্যান্য বগীয় ধ্বনিগুলোর মতই এ ধ্বনি চারটিতেও একই প্রকারের সমন্বয় 
ও বৈপরীত্যগুণ এসে একত্রে মিলেছে--তার ফলে তারা একদিকে থেকে যেমন 
একত্রীভূত অন্যদিক থেকে তেমন যথারীতি পৃথকও। 
প্‌+ আল্‌ =প | লি =পাল্‌ 
- ফ্‌+ আল্‌ =ফ | লি-ফাল্‌ 
ব+ আল্=ব | 'ল =বাল্‌ 
ভ্‌+ আল = ভ | 'ল = ভাল্‌ | 
এ চারটি শব্দের পাশাপাশি উচ্চারণ শ্রোতার মনে যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার 


শপে 


বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ২৯ 


স্থষ্টি করে তা এদের প্রকৃতিগত, বিভিন্নতা দিয়ে । ‘প’ ও “ক” য়ে অঘোষতা সমানভাবে 
বিগ্ঘমান থাকা সত্তেও এরা পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার 
জন্যে | আর ‘ব’ ও ভয়ে ঘোষত। সমপরিমাণে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্তেও 
ওর! পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার জন্যে। ঠিক তেমনি “প ও 
'ব’ স্বল্পপ্রাণ* এখানে তাদের মিল। আর ‘প’ অঘোষ ব* ঘোষ, এখানে তাদের 
অমিল। আবার ‘ফ’ ও ‘ভ’ দুটোই মহাগ্রাণ, সে জন্যে তারা এক প্রকৃতির । কিন্ত 
‘ফ’ অঘোষ, ‘ভ’ ঘোষ, এ জন্যে তারা পৃথকও। রা 

‘প’ এর ধবনিগত নাম তাই স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ স্পৃষ্টধবনি ( unaspira- 
ted unvoiced bilabial plosive sound ), ‘ক’ এর মহাপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য 
স্পৃষ্টধবনি ( aspirated unvoiced bilabial plosive sound ) “ব” এর 
অল্পপ্রাণ ঘোষ ও্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি ( voiced bilabial unaspirated plosive 
50Un4 ) আর ‘ভ’ এর ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বনি ( voiced aspirated 
bilabial plosive sound ) | 

চলিত (5and৭rd ) সাধু কিংবা কথ্য বাংলায় ‘প’, “ক”, ‘ৰ’ ও ‘ভ’ র সব 
কটি ধ্বনিই স্পৃষ্ট (21019) ধ্বনি । কিন্তু বাংলার অঞ্চল বিশেষে 'ক* ও ‘ভ' শুধু 
যে স্পৃষ্টধ্বনি নয় তা নয়, শিদজাত দন্ত্যো্ঠ্য (abio-dental fricative) ধ্বনিএবং 
তার ঘর্ষণও অনেক সময়ে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে৷ তাছাড়া পূর্ববাংলার নোয়াখালী 
জেলার অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে স্পৃষ্টধবনি ‘প’ এর কোন অস্তিত্বও নেই। 
তারা সেখানে এটির পরিবর্তে দক্ত্যোষ্ট্য (19010-09019] fricative ) শিসজাত 
ধ্বনিই ব্যবহার করে। এ জন্যে উভয় বাংলার আঞ্চলিক 'ধ্বনিগুলো সম্পর্কে ব্যাপক 
বৰ্ণনাত্মক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। 


নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
€ Nasal Consonant sounds ) 


অন্যান্য ভাষাতে যেমন দেখি প্রত্যেকটি হরফের সঙ্গে উক্ত হরফচিহ্নিত 
ধ্বনির কিংবা প্রত্যেকটি ধ্বনি অনুসারে হরফের অনেক অসঙ্গতি রয়েছে, বাংলাতেও 


রশ 
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তেমনি কোনো কোনে হরফের সঙ্গে ধ্বনির কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কয়েকটি ধ্বনি 
আছে যার কোন প্রতীকযোগ্য হরফ নেই। এ সম্পর্কে বাংলার হরফ সংস্কার পর্যায়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করা হবে । 

. আপাতত একথা .বললেই যথেষ্ট হবে যে আমাদের ভাষায় মূল নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি ( nasa] consonant phoneme ) আছে এ তিনটি যথা ন্‌, মূ, উ, 
কিন্তু এদের অতিরিক্ত হরফ দেখি এঃ, ণ্‌ এবং ₹। এছাড়া ন এবং ম এর ছুটে মহা- 
প্রাণরূপ আছে। ধ্বনিতে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান । বাংলায় এদের মহাপ্রাণরূপ 


লিখিতও হয় হু কিংবা হু এবং ক্ম রূপে, কিন্ত বর্ণমালায় স্বতস্ত্রভাবে এ তিনটি হরফের 
উল্লেখ নেই। 


নাসিক্য' ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশেষ আলোচনা করা৷ 
হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি না করে বাংলার মূল নাসিক্য ব্যগুনধ্বনির ব্যাখ্যায় 
এবারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। প্রথমত ‘ন’ চিহ্নিত ধ্বনির কথাই ধর! 
যাক। এ হরফটির প্রচলিত নাম দদন্ত্য ন।” বাঙালী সন্তানের যেদিন অক্ষর 
পরিচয় হয় সেদিন সে এটির লাম শেখে “দস্যু ন--তারপর বাকী জীবন ধরে 
এটির এ নামই সে আওড়ায়, আবার তার বংশাবলীর কাছে এ .হরফটির এ 
নামই সে রেখে ঘায়। এর ফলে বাংলাভাষাভাষীদের কাছে এ হরফটির দন্ত্য ন’ 
দন্তানা নামই অক্ষয় হয়ে গেছে। বাজারে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণেও এর 
biel এ ছাড়া কোনে! দ্বিতীয় নাম আমাদের চোখে পড়ে কি? অথচ 
ছু একজন ধ্বনিবিদ ছাড়া তথাকথিত বৈয়াকরণদের কেউ কোন দিন উচ্চারণের 
স্থানের সাহাধ্যে এটির উচ্চারণ যাচাই করে এর নামকরণ করবার প্রয়াস 
পেলেন না! 
খেয়াল করলেই দেখা হাবে ‘ন’ এর উচ্চারণের জন্যে ' জিভের ডগা 
উপরপাটি দাতের গোড়াতেই উত্তোলিত হয়।, ‘ত’, ‘থ’, পদ” খ’ উচ্চারণে জিভের 
ডগাকে যেমনভাবে উপরের পাটি দশতের প্রধানত সামনের বড় ছুটির গায়ে 
চেপে ধর! হয় “ন” উচ্চারণে জিভের ডগাকে তেমনিভাবে দশতের সঙ্গে লাগানো! 
হয় না, হয় উপরের বড় ছু-দশতের পেছনের মাড়ি যেখানে একটু উত্তল (০07৩8) 


. বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি . 7 - ্‌ ৩১ 


হয়ে উঠেছে ঠিক সেখানটিতে । সেজন্যে “ন’কে দ্ত্য বলা চলে না, বলা উচিত 
দত্তমুলীয় (৭lv৫০]a৮ )। একথ| বে'কত সত্য তা দেখ! বাবে কৃত্রিম তালুর 


' সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে, ‘ন’ উচ্চারণে জিভের ডগা যেখানে উত্তোলিত .. . 


হয় সেখানে জিভের.ডগাকে ও অবস্থায় রেখে আয়না দিয়ে দেখে কিংবা নিজে মনে 
মনে একটু অনুভব করলেও] ‘ন’ কে কোন শব্দের মধ্যে না ফেলে এমনি উচ্চারণ 
করে, কিংবা অসংযুক্ত ‘ন’ কে শব্দের গোড়াতে, মধ্যে কিংবা শেষে ফেলে ( যেমন 
নাক, কান, নানা, নানান্‌ প্রভৃতি শব্দে ) উচ্চারণ করে পরীক্ষা করলেই তার উচ্চারণ-” 
গত অবস্থান ভালো, বোঝা ঘাবে। উচ্চারণের স্থান বিচারে ‘ন’ এ জন্যই “দন্তমূলীয়” 
_. তথাকথিত 'দস্ত্য’ নয়। ‘ন’ এর দস্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত বর ধ্বনি ' 
_ চারিটির পূর্বে--দন্ত, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে, অন্যত্র নয়। আবার একই 
শব্দের মধ্যে“ত’, ‘থ’, ‘দ’ ও ‘ধ’ ধ্বনি কয়টির পূর্বে ‘ন’ এর উচ্চারণ দস্ত্য হলেও 
বাক্যের মধ্যবর্তী শব্দশেষের ‘ন’ এর পরবর্তী শব্দ ‘ত’, থ'’, “দ*, দিয়ে শুরু ' 
করলে সেখানে দন্ত্য না হয়ে দন্তমূলীয়ই হয়ে থাকে। যেমন 'খান্দানী ঘর’, ‘মন্দ, 
মন্দ বহে বায়ু’ প্রভৃতি বাক্যে ‘'দ’ এর পূর্বেকার 'শব্দমধ্যবতাঁ ‘ন’ দত্ত্যই কিন্ত ‘কিছু 
খান্‌ দান্‌ তারপর উঠবেন? কিংব। 'পড়াশুমায় মন্‌ দাও, প্রভৃতি বাক্যে ত বগীয় ধৰনি 
' পরে থাকলেও ‘খান’ এবং ‘মন’ শব্দের ‘ন’ উচ্চারণ আবার দত্তমূলীয়ই, দন্ত্য নয় । 
সুতরাং বাংলার ‘ন’ ' ধ্বনিটি যে আমাদের দত্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি তা 
মূল Phoneme ) সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। | 
পাশ্চাত্য ধ্বনিবিদ Daniel Jones ধ্বনিমুল বা Phoneme এর এ সংজ্ঞা 
নিরূপণ করেছেন? ‘A phoneme is a family of sounds in a given 
language which are related in character and are used in such-a 
Way that no.one member ever occurs in a word in the same 
Phonetic context as any other member.’ * . 
এ সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা থেকে এ কথ প্রমাণিত. হয় যে কোনো একটি ভাষার 
“ধ্বনির সাহায্যেই -মুলধ্বনির নির্ণয় করতে হবে। এক ভাষার 


Phoneme j | 
.. একটি ধ্বনির সঙ্গে.অন্য ভাষার সেই ধ্বনিটির সাদৃশ্য থাকলেও 





Ee Daniel Jones.: The Phoneme : its: nature.and use .:. 1950.p. 10; 


£ 


৩২ ৮ | রঃ (সাহিত্য পত্রিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


মূলধ্বনি নির্ণয়ে এ সাদৃষট বিচার পরিত্যাগ করতে হবে। মূলধ্বনিটি একটি পরিবার- 
ভুক্ত হবে। উক্ত পরিবারের -অর্থাৎ উক্ত মুলধ্বনিকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি 
সদস্য থাকবে । একই 'মূলধ্বনির সদস্য হওয়ার জন্যে তাদের পরস্পরের মধ্যে 


"উচ্চারণের দিক থেকে অনুরণন গত মিল থাকবে কিন্তু ভাষায় ব্যবহারের বেলায় 


শব্দের মধ্যে একটি সদস্য যেখানে ব্যবহৃত হবে অন্য সদস্টি কিছুতেই সেখানে 


ব্যবহৃত হবে না। একটি ভাষার একটি মুলধ্বনির পরিবারভুক্ত প্রত্যেকটি সদস্যের 


এ সীমিত ব্যবহারই তাদেরকে মূলধবনির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া থেকে বিরত করে 
আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথ! আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে ‘ন’ ই 
বাংলার দ্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং 'দন্ত্য ন’ তার পরিবারভুত্ত সদস্য । 
বাংলা হরফে “দন্ত্য ন’কে স্বতন্ত্রভাবে ব্ূপায়িত করার কোন অবলম্বন না থাকলেও 
শব্দ মধ্যবর্তী ত বর্গের ধ্বনিগুলোর পূর্বে বাঙালী মাত্রই একে স্বাভাবিকভাবে দাতের : 
সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারণ করে। অবশ্য বক্তার যদি দাত পড়ে গিয়ে থাকে তবে তার 
কথা স্বতন্ত্র। আন্তৰ্জাতিক ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট এ ‘দম্ত্য ন'কে ৭)” এভাবে চিহ্নিত করার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । | | 


দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি (Phoneme )র দন্ত্য সদস্য ছাড়াও 
বাংলা ভাষায় আরও ছুটি সদস্য আছে। একটি “এ” এবং আর একটি ‘ণ’। 

:: বর্ণমালায় ব্যঞ্নধ্বনির পর্যায়ে «এ অবস্থিত। বাংল! বানানে আমরা 
‘মিঞা’, বঞ্চনা, ‘লাঞ্চন!’, ‘ব্যঞ্জন’, 'ঝঞ্ধা" প্রভৃতি শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি নিবিশেষে 
এ হরফটিকে ব্যবহার করার প্রয়াস পাই । বলা বাহুল্য ‘ঞ’ বলে কোনো স্বরধ্বলি 

নেই । আমরা লিখি মিঞা’ পড়ি ‘মিত!’ অথব! মি’অ!। এখানে 

গ্রশস্তদত্তমূলীয় ২ 
বা এ তে সন্নিহিত যে স্বরধ্বনিটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য তা 
দন্তমূলীয় তালব্য হলো ‘আঁ’ কিংবা ‘আ’ | সুতরাং ঞ দিয়ে ‘মি'অ!” শব্দটি 

ন (এ) লিখলেও স্বরধ্বনি সম্বন্ধে ‘এর কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

‘চ’, ‘ছ’, ‘জ’ ও ‘ঝ’ যে প্রশস্ত দস্তমূলীয় ( palato alveolar ) তথা 
00158] ধ্বনি এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি । এ ধ্বনিগুলে!| উচ্চারণ 
করতে জিভের ডগাসংলগ্র পাতা চ্যাপ্টা, হয়ে দস্তমূল ও তার পার্শ্ববর্তী: অঞ্চল- 


Ee বাংার-ানারনি দিনটি, জে এ রন 7 ৩৩ 


গুলোষ্টক ছুয়ে: যায়। শবমধযবতী চহ ’, জ’ ও ৰ’ ধ্বনির আগে ‘ন’: এলে 
: অত্যন্ত "স্বাভাবিকভাবেই চ্যাপ্টা হয়ে উচ্চারিত হয়। নন" এর চঙঁড়াভাবের তথা 


প্রশস্ত উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তা এ কটি ধ্বনির পূর্বে ছাড়া আর' কোথাও দেখা 'যায়'না। 


‘ন’ এর এ চ্যাপ্টা উচ্চারণ শব্দমধ্যে এ ভাবে সীমিত হয় দেখে মূল - দস্তমুলীয় £ 
phoneme ‘ন’ এর এও এক সদস্য (1061009)। আমেরিকার ধ্বনিতাত্বিকদের , 


কাছে মূল phonemeএর সদস্য (1॥em৮er ) হিসেবে এটি allophone 
( অস্তরধ্বনি বা সহধ্বনি ) নামে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে। এ 


.. শব্দমধ্যবততী ‘চ’ বীয় ধ্বনির আগে আমর! ‘ঞ লিখি বা না লিখি দে 
যথাযথ উচ্চারণ করতে হলেই দস্তমূলীয় ‘ন’ এর উচ্চারণ ৮ জাতীয় প্রশস্ত দস্ত- ' 


' মুলীয়ই হবে। কিন্তু বাক্যমধ্যব্তাঁ শব্দ যেখানে ‘ন’ দিয়ে শেষ হয় আর পরবর্তী 


শব্দ যেখানে ‘চ’ বগাঁয় ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় সেখানে ‘ন’ এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়ই, - 


প্রশস্ত দত্তমূলীয় নয়। ‘“মাঞ্জ!’, খাঞ্চা’, গ্বঞ্তা” প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের. সঙ্গে 


“প্রাণ যায় তবু মান্‌ যায় না”, খখুন্‌ চাই”, “ঝন্ঝন্ঃ প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের * 


প্রশস্ত দত্তমূলীর ধ্বনির পূর্ববর্তী ‘ন’ উচ্চারণের বৈশিষ্ট আমাদের উক্তির সত্যতা 


প্রমাণ করবে (এ উদাহরণগুলোর ‘যায়’ শব্দের “য’ উচ্চারণ প্রশস্ত দত্তমূলীয় 


তথ! ক 


বাংলার পট" বরগীয় ধ্বনি পট”, bs ‘ড’ও €ঢ’ কে দস্তমূলীয় মূর্ধণ্য (৪lv৮৫০l০- " 


বিন ) বলা হয়েছে। উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে এর! দস্তমূলীয় কিন্ত 
: ত্বীতির দিক থেকে এ ধ্বনিগুলোতে মুধধণ্টীকৃত ব্যঞ্জনা জড়িত আছে। এ ব্যঞ্জনার 
j উদ্ভব হয় এদের উচ্চারণে দাতের গোড়ায় জিভের ডগ! কিছুটা! 
ছুমড়ে যায় বলে। ট’, ৭৮ ‘ড’ ও ‘ঢ’ এর আগে শব্দমধ্যে ‘ন’ 
ব্যবহৃত হলেই পরবর্তাঁ ধ্বনির জন্য উক্ত ‘ন’ উচ্চারণে জিভ আগে থেকেই মুচড়ে 
যায়| সেজন্যে তখনকার ‘ন’ উচ্চারণেও আমর! তার সহজাত ( homorganic ) 
অনুরণন শুনতে পাই। ‘কণ্টক’, ‘কাণ্ঠা', ‘খণ্ডন’, ‘ঝাণ্ডা” প্রভৃতি শব্দমধ্যব্তা 
লে +ন্ট১ ০” ‘ড’) এর সদ্ধিজাত উচ্চারণ একারণেই মুর্ধণটীকৃত। নি’ এর এ 
মুর্ধণ্যীকৃত উচ্চারণ ভাষার অন্যত্র শোনাতো নুরের কথা বাক্য, কি বাক্যাংশে শব্দ 


€-_ § 


দা লি’? 


j 


৩৪. ও. সাহিত্য পত্রিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
যেখানে ‘ন’ দিয়ে শেষ হচ্ছে এবং তার পরবর্তী শব্দ যেখানে “ট" বঙ্গীয় ধ্বনি দিয়ে 
শুরু হচ্ছে সেখানেও আমর! শুনতে পাই না। ‘কণ্টক’, ‘বণ্টন’, ‘কাষ্ঠ, “পাণ্ডা? 
প্রভৃতি শব্দের ‘ন’ এর সঙ্গে ‘ওর কান্ট! টেনে দাও’, ককান্টানা” “পান্ট? দাও", 
“কোন্‌ ঠাকুর +? কান্‌ ঢাকো" প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের “ট” বগীয় ধ্বনিগুলোর 
পূর্ববর্তী ‘ন’র তুলনা করলেই আমার কথার সারবত্া উপলব্ধি করা যাবে। এ উদাহরণ 
' গুলোর শব্দমধ্যবর্তী ‘ন’ উচ্চারণ মুধর্ণ্টীকৃত কিন্তু শবদপ্রান্তবর্তী ‘ন’ এর উচ্চারণ 
নিছক দত্তমূলীয়ই| ‘ন’ এর মূর্ধর্ণ্টীকৃত উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তা 'ট” বঙ্গীয় ধ্বনির পূর্বে 
_. ছাড়া অন্যত্ৰ যেমন কোথাও শোনা যায় না তেমনি প্রচলিত বাংলা বানানে শব্দের 
" শেষে কি মধ্যে অসংযুক্ত অবস্থায় ‘ন’ ব্যবহৃত হলেও ‘৭’ দিয়ে কোথাও বাংল! শব্দ 
শুরু হয় না। বানান যেখানে যেমনই হোক অসংযুক্ত :*ণ* উচ্চারণ বাংলাতে খাঁটি 
দন্তমূলীয়ই। যুর্ধণ্য ‘ন’ এর উচ্চারণগত এ সীমিত ব্যবহারই একে মুলধ্বনি 
(Phoneme ) থেকে অপসারিত করে দত্তমূলীয় ‘ন’ এর সদস্য বা allophone 

রূপে পরিগণিত করেছে। 
দন্তযূলীয় ‘ন’ এর দস্ত্য সল্স্তাটির কোনো প্ৰতিলিপি বাংল! হরফে নেই। 
শব্দমধ্যবতী ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে যুলধ্বনিগত দস্তমূলীয় প্রতিলিপিটি ব্যবহার করেও 
আমর যদি দন্ত্য উচ্চারণ করি বা করতে পারি তাহলে শব্দমধ্যবতী ‘চ’ বগীয় ধ্বনির 
পূর্বে এ কিংবা ‘ট’ বঙ্গ ধ্বনির পূর্বে যুর্ধণ্য ‘’ ব্যবহার করার কোনো ধ্বনিগত 
সার্থকতা আছে বলে আমরা-মনে করি না । কারণ অনুরূপ ক্ষেত্রে আমর! যেপ্রতীকই 
ব্যবহার করি না কেন পরবর্তী ধ্বনির অনুষঙ্গগত (01970019010) উচ্চারণই করবো । 
বাংলা হরফ ধ্বনিমূলক (phonetiz) বটে, কিন্ত সুক্মাতিসুক্ষ্ ধ্বনিমূলক (absolute 
phonetic) ততটা নয়, যতটা মুলধ্বনিমূলক বা ph৷০ne৷৷i০। বাংলার অন্যান্য 
ধ্বনির এ স্বন্মাতিসূক্ম্, ভাগ যদি আমাদের প্রচলিত হরফগুলোতে প্রতিবিশ্বিত ন! 
হয় এবং তাতে বাংল! , ভাষাভাষীদের কোনো অসুবিধার. স্থষ্টি-না হয়ে থাকে তাহলে 

ধ্বনিগত-দিক থেকে “এ” এবং “কে আমর! সহজেই অপসারিত করতে পারি। 
_ এ পৰ্যন্ত আমি যে আলোচনা করেছি তাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলার 


‘ন’ জাতীয় মূলধ্বনি তথা Pli০ne৭€ একটিই এবং সেটি দত্তযূলীয় “ন+1 বাকীগুলো 
ইং 5 নানী টিগ পি \ 


বাংলার বান EE রি FA OME ৩৫ - 
তথা প্রতিসিপিহীন দত্ত ‘ন’, হরফের সাহায্যে প্রতিবিদ্বিত প্রশস্ত দস্তযুজীয় তথা : . 
দত্তমূলীয় তালব্য ৭৪ এবং দস্তমূলীয় মুরধনয “ি’ তার .পরিবারভুক্ত সদস্য, তথা '' 
‘member কিংবা মূলধ্বনি বা p॥০nemেe এর সহধ্বনি বা allophone | 

উপর পাটি দ্রাতের মাড়ির যে অংশটুকু উত্তল (০৮৫%) সেখানে জিভের 


ডগাকে স্পর্শ করিয়ে এ ‘ন’ এর উচ্চারণ কর! হয়। জিভের ডগা ওদ্রাতের মাড়ি পর-. 


ষ্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকাকালেই, নরম তালু কিঞ্চিৎ ঝুলে পড়ে । ফলে নাসাপথ 
আলগা হয়ে যায় আর ফুসফুনচালিত বাতাস তখন মুখ দিয়ে না বেরিয়ে নাক দিয়ে 
বেরোয় । একারণে মুখ না খুলে উচ্চারক দুটোর সংলগ্ন অবস্থায় একে একদিকে যেমন 
যথেচ্ছ প্রলস্িত করা যায় তেমনি নাসাপথের কাঠামো দিয়ে বাতাস নিঃস্থত ইয় 
দেখে অন্যান্য নাসিক্য ব্যপ্তনধ্বনির মতো এ ধ্বনিহির ব্যঞ্জন! নুপুরগুঞ্জনময়__-মধুরও । 


ধ্বনিটি ঘোষ বা নিনাদিতও বটে । ‘ন’ এর ধ্বনিগত নাম তাই দত্যূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ 


নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-nasal consonant 
sound) | | 

বঙ্গীয় ধবনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থটী বেন মহাপ্রাণ এবং এ. মহাপ্রাণতাই : 
যেমন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়টি থেকে তাদের পৃথক করে দিয়েছে তেমনি ‘ন’ 
এরও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে। বাংলার ব্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতো এর 
ব্যবহার এত ব্যাপক না হলেও কিংবা অর্থগত দিক থেকে এর মহাপ্রাণতা! স্বল্পপ্রাণ 
‘ন’ ধ্বনি থেকে স্বাতন্ত্রযের স্থষ্টি না করলেও “চিহ্ন”, ‘অপরাহ্ণ’ ‘আহ্নিক’ প্রভৃতি 
কয়েকটি তৎসম শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত যে ধ্বনিটির' সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তা *হ’ 
এবং ‘ন’ এর যুক্তধ্বনি নয়। হ,ন কিংবা ণ এর সঙ্গে সংযুক্তরূপে এতকাল বাংল! 
লিপিতে লিখিত হয়ে আসছে দেখে আমাদের মনে এ যুক্তধবনিটি সম্পর্কে যে সংস্কার ' 
জন্মে গেছে-তা “হয়ে নন’ ফলার বা উভয়ের যোগের। ফলে নানাভাবে ওছুটোর যোগ- 
জনিত উচ্চারণবিকৃতি ঘটেছে। মাঝে মাঝে ‘চিহ্ন’ কিংবা ‘অপরাহ্নের যে উচ্চারণ 
শুনি তা মোটেই শ্রুতিস্থথকর নয় । “চিহ্ন” বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হয় “চিহ্ন” কিংবা 
চিন হ’ রূপে আর “অপরাহু”ও উচ্চারিত হয় “অপরাহ্ন” কিংবা “অপরান্হ” রূপে । 
_ বাংলা দেশের অঞ্চলবিশেষে এর একটা সমাধান হয়েছে । সেখানে এর মহাপ্রাণতা . 
লুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ ‘ন’ই এ রকম শব্দগুলোতে দ্বিত্ব লাত,করেছে। ভাই তাদের 


চে 


৩৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
মুখে ‘চিহ্ন’ হয় “ভিন্ন” ‘আহ্বিত’ হয় “আন্নিক'। এ এক রকম মন্দের ভালো! 
‘কিন্ত বিকৃত না করে যথার্থভাবে এর উচ্চারণ করতে পারলে দেখা যাবে 
কঃ. হক” কিংবা হু আসলেন’ এরই মহাপ্রাণ রূপ। ‘খ’ কি “ঘ* প্রভৃতি ধ্বনি 
যেমন ক’ ও গগ” এর মহাপ্রাণ রূপ এবং নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয় 
তেমনি ‘হ্‌’, নু ও আসলে “নহ'ই এবং one breath কিংবা one effort 
articulation | ‘নহ’ (Rh) এর ধ্বনিগত নাম তাই ঘোষ মহাপ্রাণ দত্তমূলীয় 
নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি (voiced aspirated alveolo-nasal consonant 
Sound) । | 
সখ্য (স’ক্খে'), সাধ্য সোদৃধো) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে যেমন ‘খ’ ধি? 
প্রভৃতি ধ্বনির প্রথমাংশ ্ব্সপ্রাণরূপে গঠিত ও দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত হয় অথচ মুক্ত হয় না 
আর দ্বিতীয়াংশ কেবলমাত্র মহাপ্রাণরূপে মুক্তই হয় গঠিভ হয় না, ‘চিহ্ন’ (চিনন্হ) 
- ‘অপরাহ্ন ( অপরান্ন্হ ) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণেও তেমনি এর প্রথমাংশ স্বঙ্পপ্রাণ 
রূপে দীর্ঘত্ব লাভ করে কিন্তু মুক্ত হয় না. আর দ্বিতীয়াংশ মূতন করে গঠিতই হয় না, 
ূর্বাংশের দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত ধবনিটিই মহাপ্রাণরূপে মুক্তি লাভ করে। 
এম" বাংলার দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যগুনধ্বনি। এ মূলধ্বনিটি ‘ন’ এর মতো কোন 
সমস্যার স্থষ্টি করেনি । দু ঠোঁটের সাহায্যে এর উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয় দেখে এ ধ্বনিটির 
সঙ্গে একটা সহজ স্বচ্ছতা জড়িয়ে রয়েছে । দুনিয়ার সমস্ত ভাষার মাতৃত্ববোধক শব্দের 
মুল উৎস বলেই বোধহয় ‘ম’ বাংলারও সহজতম ধ্বনি । “ম” ধ্বনি গঠন- 
ম কালে দুঠোট পরস্পর মিলিত হতে ন! হতেই ঠোঁটের অমুক্ত অবস্থায় নীচের 
চোয়াল কিছুটা! নেমে আসে । ফলে মুখের ভেতরে গভীরতম গহবরের স্য্টি 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও হয় সম্পূর্ণ আলগা । এভাবে মুক্ত নাসাপথ দিয়ে ফুম্ফুস্‌ 
চালিত বাতাস বের হতে গিয়ে মুখের ভেতরে যে গম্ভীর মনোহর ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করে 
বাংলার “ম” নামক হরফটিতে আমরা সেই ধ্বনিটি পাই। ‘ম’ ধ্বনি গঠনে মুখবিবর 
সবচেয়ে প্রশস্ত হয়, ফলে সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে তার অনুরণন ধ্বনিত হয় দেখে 
ব্যঞ্রনধ্বনিগুলোর মধ্য ‘ম’ এর মতো এমন স্িন্ধ গম্ভীর ও প্রাণময় ধ্বনি আর পাওয়া 
যায় না। | 
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এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়। এ জন্যে এটি নিনাদিত বা ঘোষধ্বনিও | 
অন্যান্য নাসিক্য ধ্বনির মত '‘ম’ও প্রলঘ্িত (০০080) ধ্বনি | ঠোঁট দুটো বন্ধ 
করে ফুস্ফুস্চালিত বাতাসকে সহজভাবে চলতে দিয়ে ‘ম’ ধ্বনির মধুর মাহাত্ম্য ও 
চমৎকারিত্বের স্বাদ পাওয়া যায় এবং এ ধ্বনিটিকে যতই প্রলম্বিত করা যায় গানের 
সুরের রেশের মতো এর অনুরণন ততই যেন ঝঙ্কৃত হতে থাকে । আবার ঘন ঘন 
ঠোট ছুটে! খুলে ও লাগিয়ে একে প্রলম্বিত করলে এর গুরুগস্তীর ধ্বনিমাহাত্যে প্রাণ 
বিভোর হয়ে আসে । প্রত্যেকটি ধ্বনিরই যে স্বাদ ও মাধুর্য আছে, ধ্বনিতাত্বিকের 
মন ও কান দিয়ে অনুশীলন করলে প্রাণ ভরেই তা উপলদ্ধি করা যায়। তখন “ম* 
ধ্বনির মাধুরীতে মন আপনা থেকেই মুগ্ধ হয়ে আসে । 

‘ম’র ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced un- 
aspirated bilabial nasal consonant sound) | ওষ্ঠ্য নাসিক্য মূল ব্যঞ্জন- 
ধ্বনি ‘ম’এর ‘ন’এর মতো আর কোনে! সদস্য নেই । ‘ম’ একাই একশো! । 

মহাপ্ৰাণ ‘নহ’ 001১) এর মতো ‘ম’ এরও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে ক্ষ । 

“নৃহ্‌’ (॥॥) এর মতোই এর ব্যবহারও সীমিত। শ্বল্পপ্রাণ ‘ম’ এর সঙ্গে মহাপ্রাণের. 
বৈপরীত্য স্থষ্টি করে বগীয় ধ্বনিগুলোর মতো এ স্বতন্ত্র অর্থবোধক 

সম! শব্দেরও স্থষ্টি করে না। এর ব্যবহার ছুই স্বরধ্বনির মাঝখানে 
(intervocalic) ‘বক্মা’, ‘ব্রহ্ম’ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দেই 

পাওয়া যায়। ‘ন্‌হ’এর মতো “্ষ'এর উচ্চারণও একরকম বিকৃত হয়ে গেছে। তাই 
আমরা এরকম শব্দের উচ্চারণ শুনি হয় ‘ব্রহ্মা’, “ক্রহ্ম* কিংবা “ব্রমৃহা” ‘ব্রমৃহ’ 
কিংবা “ম্মা” ব্ৰম্ম’ | কিন্তু এর খাটি উচ্চারণ করলে কি শুনলে দেখ! যাবে এটি 
হৃ+-ম’এর কিংবা “মৃ+হ+ এর ফলাজাত যৌগিক উচ্চারণ নয়,_খ” ‘ঘ’, ‘খ’, থঃ 
প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতোই নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উত্থিত উচ্চারণ (070 
effort articulation)। সখ্য (সোক্খো), পথ্য (পোতৃথো), বধ্য (বদৃধো) প্রভৃতি 
শব্দে যেমন শেষের ধ্বনিটির প্রথম অংশ গঠিত হয় অথচ মুক্ত হয় না, আর 
শেষাংশ শুধু মুক্তই হয় গঠিত হয় না, অন্যকথায় শেষাংশ হয় ক্ষণস্থায়ী, তেমনি 
‘চিহ্ন’, ব্রহ্ম” প্রভৃতি শব্দেও “ন্হ* এবং ক্ষ’ ধ্বনির প্রথমাংশ প্রলম্থিত হয়ে শ্রোতার 
কানে দ্বিত্ববোধক আভাস এনে দেয় আর শেষাংশ নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে সজোরে 


২৩৮ ie fl এ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা-১৩৬৪ 


নির্গত মহাপ্রাণ নি প্রতিভাত হয়ে,ওঠে। “ন্হ” এর ধ্বনিগত নাম যেমন ঘোষ 
।মহাপ্রাণ দত্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি তেমনি “এর নাম: ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য 
' নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced aspirated bilabial nasal consonanit 
sound) 

আমরা ছোটবেলা থেকে ‘৩’ হরফটির নাম শিখে আসছি পউয়েশ”। ধ্বনিটিও 
যদি-এ নাম অন্সারে উঁয়ে"! হয় তাহলে আর যাহোক ম্পর্শহীনতার জন্যে এটি যে 

' ব্যগ্তনধ্বনি হবে না আশা করি তা সহজেই বোধগম্য হবে। এ হরফটির মধ্যে যে 
ধ্বনিটি নিহিত আছে তা হলো ‘৬’ (অউ)। শব্দবহিভূতি অবস্থার “অঙ রূপে 
লিখলেও এর যথাযথ উচ্চারণ ধরা পড়বে না। এ ধ্বনিটিকে লক্ষ্য করে জিভের 

' পশ্চাৎভাগকে নরমতালুর পশ্চাৎভাগের সঙ্গে উচিয়ে 'ধরতে গেলেই নরম তালু 
স্বভাবতই কিছুটা নেমে আসবে । সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও (29901017813) সম্পূর্ণ 

উন্মুক্ত হয়ে যাবে । এ পরিবেশে ফুসফুসচালিত বাতাস এর পেছনে এসে আবদ্ধ 

:. অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে ব্যগ্রনার স্থৃ্টি করে সেটিই হচ্ছে 

“ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি | ইংরেজীতে এর ধ্বনিগত 
নাম voiced velar nasal consonant sound | র্‌, Be, সঙ প্রভৃতি শব্দে 
এ ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমরা পাই। ‘৬? মূলধ্বনি (ph০- 

«eme) এর অন্য কোনে! সদস্য নেই । এ ব্যাপারে সে একক মহারাজ। 

দত্তমূলীয় এবং ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো পশ্চাত্তালুজাত এ নাসিক্য 

' ধ্ৰনিটির ব্যবহার অবাধগতিসম্পন্ন নয়। ‘ন’ ও ‘ম’ যেখানে শব্দের আদি, মধ্য. ও 
অস্তে অবাধে বিচরণ করে ‘$’ সেখানে শুধুমাত্র শব্দের মধ্যে ( যেমন সাঙাত, 
বাঙাল, বাঙলা, ) এবং অন্ত্যেই ( যেমন রঙ, ঢঙ, রাড, ) ব্যবহৃত হয়। 

f বাংলা বর্ণমালায় প্রত্যেকটি বরগায় ধ্বনির শেষে উক্ত বর্গীয় নাসিক্য ব্যঞ্জন- 
. ধ্বনি ‘ও? ‘এ’ পঃ ‘ন’ ‘ম’ এর উল্লেখ আছে। পাণিনি প্রমুখ ধ্বনিবিদও ‘ক’ থেকে 
‘ম’ অবধি এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা 
, দেখিয়েছি বাংলার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে স্পর্শতাগুণ যে নেই তা. নয়। 

_ তা থাকা সত্বেও স্পর্শধ্বনির মতো মুখ এদের মুক্তির পথ নয়।. মুখবিবরে কিংবা 
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মুখের বাইরে এদের উচ্চারক দুটোকে বদ্ধ রেখেই নাসাপথে বাতাস বের করে দেওয়। 
যায় বলেই এর! সব কটিই প্রলম্বিত ধ্বনি | তবু বগীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর সঙ্গে তাদের 
আপনাপন নাসিক্য ব্যঞ্রনধ্বনিকে যুক্ত করে তারা একদিক থেকে সুবুদ্ধিরই পরিচয় 
দিয়েছেন । এতে ধ্বনি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যে কত গভীর এবং অন্তর দৃষ্টি ও ধ্বনি 
বিশ্লেষণ ক্ষমত যে কত সুদূরপ্রসারী তা সহজেই অনুমিত হয়। 

প্রত্যেক বগীয় ধ্বনির পরে উক্ত বর্গের নাসিব্য ব্যপ্রনধ্বনিটি যুক্ত হলে তার 
সহজাত (h॥০m৷০৷৪৭n॥i০) উচ্চারণ হুয়। বাংলায় আমরা কঙ্‌ক, আকাতকা, সঙ্গ 
সঙ্ঘ, চঞ্চু, বাঞ্ছা, সঞ্চয়, ঝঞ্চা, কণ্টক, কাণ্ঠা, ডাণ্ডা, কিন্তু, পন্থা, [মন্দ, সন্ধ্যা, কম্প, 
গুন্ফ, গুশ্বজ, গম্ভীর, প্রভৃতি শব্দে এ সত্য যথাযথ উপলব্ধি করি। ‘চ’ বগাঁয় এবং 
ট' বগীয় ধ্বনির আগে দত্তমুলীয় ‘ন’ এর উক্ত ধ্বনিগুলোর সহজাত তথা 
স্বপ্রত্যঙ্গীভূত উচ্চারণ ‘এ এবং ণ? কে ‘ন’ মুলধবনির স্বতন্ত্র সদস্তরূপে 
গণ্য করেছে। ‘ম’ এবং ‘৬’ মূল ধ্বনির এ ধরণের উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র সদস্য ন! 
থাকলেও ‘প’ বগাঁয় ধ্বনির আগে ‘ম’ এর সহজাত উচ্চারণ এবং ‘ক’ বগীয় ধ্বনির 
আগে “, এরও সহজাত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় । পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি ‘৬’ সভঙীণ, রাঙা, সাঙাত, বাঙাল প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধবনির 
(intervocalic) মাঝখানে ব্যবহৃত হওয়ায় তার মধ্যেকার স্পর্শতাগুণ তেমন মূর্ত 
হয়ে ওঠে না । কিন্তু কঙ্কণ, সঙ্খ, গঙ্গা, সঙ্ঘ, সঙ্গে, বাঙ্গাল প্রভৃতি শব্দে পরবর্তী 
ধ্বনিগুলো স্পৃষ্ট বলেই ফটকার মতো আওয়াজ করে তাদের উচ্চারকের! মুক্ত হয়ে 
যাবার সময় ‘$.’র স্পর্শতাগুণকেও সুষ্পষ্ট করে দিয়ে যায় । 

‘ন’ এবং “ম'এর যেমন মহাপ্রাণ রূপ আছে ”র তেমন কোনো মহাপ্রাণ রূপ নেই। 

বাংল! বর্ণমালায় অনুষ্বার (ং) বলে একটি হরফের পরিচয় আমরা পাই। 
রং, ঢং, বাংলা, বংশ, হংস, কংস, ইত্যাদি শব্দে এর বহুল ব্যবহারও আমরা দেখি। 
কিন্তু ধবনিগত দিক থেকে ‘ও’ র অতিরিক্ত এর কোন ব্যঞ্জনা কি 
আমরা শুনতে পাই? বাংল! ধ্বনিতে ‘৬’ এবং অন্ুম্বার ‘£? 
সম্পূর্ণ অভিন্ন । বাংলাদেশের বাইরে দেবনাগরী অক্ষরে গুজরাটী ও মারাঠীতে এবং 
অধুনা! হিন্দীতেও অনুস্বারের স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনি নেই। তা পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির 


- অনুস্বার প্রসঙ্গ 
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৪০ ূ্‌ সাহিত্য পত্রিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


_ নাসিক্য ধ্বনিজ্ঞাপক একটি চিহ্ন বা Prosodic mark মাত্র । এসব ভাষায় সংকল্প, 
সংগীত, সংবাদ, সংজয়, সংচয়, পং-ডত, কিংনর, চংদ্র প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত অনুস্থার 
বাংলার মতো! সর্বত্র :এর প্রতীক নয়। “সংকল্প ও “সংগীত? এ তথা! ‘ক’ বীয় সমস্ত 
ধ্বনির পূর্বে ?র মতোই: কিন্তু ‘চ' বরগীয় ধ্বনির পূর্বে এর উচ্চারণ “এর মতো। প্ট” 
বগাঁয় ধ্বনির পূর্বে ‘ন’ এর মতো, ‘ত’ বগীয় ধ্বনির পূর্বে ‘ন’ এর সঙ্গে এ অভিন্ন এবং 
‘প’ বগাঁয় ধ্বনির পূর্বে এ “ম” এর প্রতিনিধি । তাই এসব ভাষায় ‘সংবাদ’ এর 
উচ্চারণ ‘সম্বাদ’ । “কিংবা'র উচ্চারণ “কিন্বা”। “সংজয়' এর উচ্চারণ ‘সঞ্জয়’ । ‘পংভিত’ 
উচ্চারিত হয় ‘পণ্ডিত’ রূপে । কিংনর+ হয় কিন্নর” আর চংদ্র’ও ‘চন্দ্র’ রূপে উচ্চারিত 
হয়। 

বাংলায় অন্স্বার ** এবং ৬’ ধ্বনিগত দিক থেকে অভিন্ন বলে বাংলার 
হরফ সংস্কারের সময় অনুস্বারকে বাদ দিয়ে পশ্চাত্তালুজাত “ক বরীয় স্পৃষ্ধবনির 
সহগামী নাসিক্যধ্বনির প্রতীক ৭" রাখলেই উভয়ের কাজ চলতে পারে । 


পাথিক ধ্বনি 
( Lateral sound ) 

ইতিপূর্বে পাশবিক ধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ কর! হয়েছে। বাংলায় পার্শবজাত 
মূলধবনি (71109170109 ) রয়েছে একটিই । ‘ল’ হরফটি দিয়ে এ ধ্বনিটিকে চিহ্নিত 
কর! হয়েছে । মূলত জিভের ভগা এবং দাতের গোড়াই এ ধ্বনিটির উচ্চারক। কিন্ত 
জিভের ডগ! সংলগ্ন পাতাকে এমনভাবে উপর পাটি দাতের বড় দু দাতের মাঝ 
বরাবর চেপে ধরা হয় যার ফলে উপরের দুপাশের চোয়াল ও জিভের মাঝখানে বেশ 
ফাঁক থাকে। তাই উচ্চারক দুটো আলাদ। হবার আগেই ফুস্ফুস্তাড়িত বাতাস জিভ 
ও চোয়ালের পার্শ্বব্তা এক কিংবা দুদিকের ফাক দিয়ে বের হয়ে যায়। এর উচ্চারণে 
স্বরতন্ত্রীতে কাপনও লাগে । সে জন্যে ধ্বনিটি ( ০1০৪৫ ) ব্যঞ্জনাময়ও | এ ধ্বনিটির 
মধ্যেও স্পর্শতাগুণ আছে। কিন্তু স্পর্শধ্বনিগুলোর মতো ত! স্বল্পস্থায়ী নয়। উচ্চারক 
, দুটোকে পৃথক হতে না দিয়ে জিভ ও চোয়ালের পার্োডূত ফাক দিয়ে বাতাস বের 
করে দিয়ে এ ধ্বনিটিকে ইচ্ছামতো প্রলম্থিত কর! হয় । সে জন্যে নাসিক্য ধ্বনি- 


* 


বাংলার ব্্নধ্বনি ও | | Td 8) 


গুলোর মতো একে প্রলন্বিত ( Soin ) ধ্বনি বলা যেতে পারে। বাংলা . 
_ বর্ণমালার স্পর্শ ও উচ্মবর্ণের অন্তঃ বাঁ মধ্যে অবস্থিত বলে আমাদের প্রাচীন ধ্বনি- 
. বিদগণ যব, র, ল, বকে অস্তঃস্থ বর্ণ বলে অভিহিত করেছেন । তাদের মতে স্বভাবতই 
‘ল’ও অস্তঃস্থ বর্ণ। আমরা মূলত ধ্বনির মূল্য নির্ণয় করছি সে জন্যে তাদের দেওয়। 
এ সংজ্ঞার আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই। 

কোনে! কোনো ধ্বনিবিদ ‘ল’ কে তরল ধ্বনি (/০৪] $00170) নামে অভি- 
হিত করতে চান ৷ জিভের ডগা এবং দাতের গোড়া তথা এদের উচ্চারক ছুটোর স্বল্প- ' 


"তম প্রয়াসে এর ধ্বনিগত রূপ ফুটে ওঠে বলে 'ল'র তরল ধ্বনি নাম- 
ূ . করণ বোধ হয় খুব অযৌক্তিক নয়। তাহলে এর ধ্বনিগভ নাম কি হতে 
পারে? ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দত্তমূলীয় পাখিক ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo- . 
lateral sound) না তরলধ্বনি (Weak 3০০10)? ধ্বনিটি যে পার্খোখিত সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘোষতা ও স্বল্পপ্রাণতার মতো তারল্যও বোধহয় এর 
‘একটি গুণগত দিক। সুতরাং ওর সে ধ্বনিগুণ অস্বীকার করি কি করে? 
ধ্বনির গুণগত দিক থেকে বাংলা ‘ল’ স্বল্পপ্রাণ ঘোষ । অনেকের কাছে আশ্চর্য 
ঠেকলেও একথা সত্য যে তার একটি মহাপ্রাণ রূপও আছে। বাংল! হরফে ‘হ’ এর 
সঙ্গে “ল’ যোগ করে এটি লেখা হয় দেখে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় না। 
হল(ল্হ) ছেলেবেলা থেকে আমরা ‘হ'য়ে “লয়ে যুক্ত কিংবা “হয়ে ল ফল শিখে 
আসি দেখে এই সংযুক্ত বর্ণটি আমাদের মনে একটি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরই 
রেখাপাত করে) ‘খ’ ছ্ছ' প্রভৃতি হরফের মতো ‘ল’ এর মহাপ্রাণ টনি | 
. স্বতন্ত্র কোনে| হরফ নেই দেখে এর যথার্থ ধ্বনিমূল্য আমর! হৃদয়ঙ্গম করি না । “হত 
“ল” ফলার নান! বিকৃত উচ্চারণই আমরা করি, শিখি এবং শেখাই । “হু” এবং 
প্র’ যেমন মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি তেমনি ‘হল’ (লৃহ)ও ‘ল’ এর মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ 
এবং ‘ব’ৰ’ ণ্ঢ’ পন্ড প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এক প্রশ্বীসজাত (০6. 
breath articulation) ধ্বনিই । ‘হলাদ’, “আহলাদ" 'হলাদিনী, প্রভৃতি সংস্কৃত 
শব্দে বাংলায় এর সীমিত ব্যবহার এ ধ্বনিটির স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তরায় 
সৃষ্টি করেছে। বর্তমান উচ্চারণবিকৃতির যুগে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এর নিভূল 
রঃ bee } 
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৪২ ৩ 'সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা ১৬৩৪ 
উচ্চারণ পাওয়াও দু্কর। পূর্ব বাংলায় এবং পশ্চিম রাংলারও অঞ্চল বিশেষে শব্দের 
শুরুতে এর মহাপ্রাণতা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে আর শব্দের মধ্যে এ মহা প্রাণতা 
হারিয়ে দ্বিত্ব রূপ লাভ করেছে। ফল 'হলাদিনী" শব্দের উচ্চারণ শুনি “লাদিনী: আর 
আর “আহলাদ” পরিণত হয় ‘আল্লা’ এ ৷ ‘ল’ উচ্চারণের জন্যে জিভের ডগা দাতের 
_ গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে বাতাসের অতিরিক্ত চাপ দিলেই যে ‘লৃহ’ এর যথার্থ উচ্চারণ 
পাওয়া যায়সে কথা এ ক্ষেত্রে আমর] মনে রাখি না। 
স্বল্পপ্রাণ ‘ল’ এর মতো মহাপ্রাণ “হল” (ল্হ)ও নিনাদিত ব! ঘোষধ্বনি। 
ইংরেজিতে মুলধ্বনি (9792016) ‘!” এর গুণগত দিক থেকে দুটো অবস্থয 
রয়েছে। একটি স্বচ্ছ (০1997) আর একটি গভীর (৫9100 ব্যঞ্জনাজাত। স্বচ্ছটি 
, মূলধ্বনির সামিল-অন্য কথায় মুলধ্বনি থেকে অভিন্ন এবং ধ্বনির আপাত সাদৃশ্যগত 
দিক দিয়ে বাংলার ‘ল’ থেকেও অভিন্ন। ইংরেজিতে শব্দের গোড়াতে ও মধ্যে স্বচ্ছ 
4” এবং শব্দশেষে সুগভীর ব্যঞ্নাজাত (৫91) + ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে 
কোন্টা স্বচ্ছ এবং কোন্টা৷ গভীর ব্যগ্তনাজাত |, তাঁ বোঝা যায় 
টা তাদের উচ্চারণরীতির পার্থক্যজনিত গ্োতনাগত পার্থক্য থেকে । 
স্বচ্ছ ৭ এর উচ্চারণে জিভের ডগ! দাতের গোড়ার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট 
হলে তালু এবং জিভের মাঝখানে মৃখবিবরে খুব বেশী ফাক থাকে না। ফলে বাতাস 
॥ খুব বেশী খেলতে পায় না, ধ্বনিটি একটি পরিষ্কার স্পন্দন তুলে বের হয়ে ষায়। কিন্তু 
dark ণু" এর বেলায় জিভের ডগা দাতের গোড়ায় সন্নিবিষ্ট হতে না হতেই উক্ত 
__ অবস্থায় জিভের পাতা ও মধ্যজিভ বেঁকে গিয়ে ধনুকের মতো আকৃতি ধারণ করে। 
এতে বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে আবতিত হবার সুযোগ পায় বলে ধ্বনিটির অনু- 
রণন গম্ভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় । (তুলনীয় like, late এবং all, £a]] প্রভৃতি শব্দ) । 
ংলার মূলধবনি (1102971৩) ‘ল’ র আরও ছুটি সদস্য আছে। একটি দস্ত্য- 
‘ল’ আর অন্যটি মূধণ্য ‘ল’ ৷ ত বগীয় ধ্বনি ‘ত’ ‘দ’-এর পূর্বে দন্তমূলীয় ‘ল’ দক্ত্যরূপে 
উচ্চারিত হয়। আল্তা, পল্তে, সল্তে, গল্দা প্রভৃতি শব্দে ‘ল’ দন্ত্যধ্বনির পূর্বে 
আসে বলে তাদের সহজাত (॥০%০1৪৭;0) উচ্চারণ লাভ করে কিন্ত মৌলিক দন্ত্য- 


* মুলীয় ‘ল’ এর সঙ্গে তার ধ্বনির গ্যোতনাগত কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। 
ih 


- বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি থে রি, 2২,785 
“উল্টা” 'পাণ্টা” প্রভৃতি শব্দে পট” 'রগীয় ধ্বনির « পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে ‘ল’ এখানে 
ণ্ট’ এর সহজাত (homorganic) ব্যজন1 লাভ করে। মৌলিক 
দন্তয ও দল” এর তুলনায় ‘ট’ এর পূর্ববর্তা ‘ল’ এর যে পার্থক্য তা অনেকটা 
ধ্বনির অন্ুরণনগত। ট বগাঁয় ধ্বনি উচ্চারণে দশতের গোড়ায় 
জিভের ডগা কিছুটা দুমড়ে যায় বলে এধ্বনিগুলোতে আমরা অপেক্ষা 
কৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাই। “ল” এর জন্যে দাতের গোড়ায় জিভের ডগা লেগে 
থাকতে থাকতেই ‘ট’ সেখানে গড়ে ওঠে দেখে জিভের ডগা আগে থাকতেই দুমড়ে যায় । 
ফলে ‘ট‘ ধ্বনির ব্যঞ্জনা “ল'তেও সংক্রামিত হয়। এ কারণে মূল ‘ল’থেকে স্বতন্ত্র একটি 
দন্ত্য 'ল* আর একটি মুধণ্য ‘ল’ এর সাক্ষাৎ আমরা বাংলা ধ্বনিতে পাই। এ ধ্বনি 
দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার কোনো প্রতিলিপি বাংলায় নেই। তার প্রয়োজনও 
আমর! অনুভব করি ন! ৷ সে প্রয়োজন আমর! অনুভব করি বা ন! করি কিংবা! তাদের 
জন্যে স্বতন্ত্র হরফ থাক বা না থাক সেটা বড়ো প্রশ্ন নয়। ধ্বনির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণগত 
দিক থেকে বিচার করলে মুল ‘ল’ এর এ ছুটো৷ সহ্ধবনির (81192110) অস্তিত্ব 
স্বীকার না করে আমাদের উপায় থাকে না। বাংল! ভাষায় ত বয় ধ্বনির পূর্বে দক্ত্য 
“ল’ এবং ট বীয় ধ্বনির পূর্বে মূর্ধণ্য ‘ল’ এর সীমিত ব্যবহারই এদেরকে মুল “ল? 
এর সহধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। 


দন্তমূলীয় 
ূর্ধণ্য নল 


কম্পনজাত ধ্বনি li 

( Trill souud ) 
ধ্বনিগঠনের প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার ‘ল’ এর মতো '‘র’ হরফ চিহ্নিত 
'_ধ্বনিটিও অনেকের কাছে তরল ধ্বনি (liquid, weak) নামে পরিচিত । এর কারণ 
অন্য কিছু নয়। জিভের ডগা কিংবা ডগাসংলগ্ন পাতা ্টাতের গোড়ায় লাগাতে না লাগা- 
তেই যেমন “ল' ধ্বনির উচ্চারণ পাওয়! যায় তার জন্যে উচ্চারক দুটোর মাংসপেশীর 
_ সবল সঞ্চালনের কোনো প্রয়োজন হয় না, ‘র’ উচ্চারণেও অনেকটা সে রকমই হয়। 
: এটুকু আপাত সাদৃশ্য ছাড়া ধ্বনিগত কিংবা রূপগত অন্য কোনো সাদৃশ্য তাদের মধ্যে 

. নেই। তাদের উচ্চারণপদ্ধতি তাদেরকে স্বতন্ত্র ধ্বনি ও রূপের অধিকারী করেছে । 


৪৪ ME এরা সাহিত্য পত্রিক শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


| জিতের ও ডগাকে উপর পাটি দাতের গোড়ায়স্পর্শ করিয়ে 'র” উচ্চারণ করা 
: হয়। এদের একবারের স্পর্শেই ‘র’ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পারে । এ রকমৃভাবে 
‘বল’ ধ্বনিটি গঠিত হলে তাকে আমরা {ap 9০100 বলতে পারি, 
trill বা 101160 নয়। জিভের ডগার সাহায্যে দাতের গোড়ায় 
এমনি করে বারবার আঘাত করে কীপুনির স্থষ্টি করলে তখন আর 1৪১ থাকে না 
পণ! তথা £01190 বা কম্পনজাত ধ্বনিতে পরিণত হয়। জিভের ডগার একাধিক- 
বার আঘাতের ফলে বাংলার “র* ধ্বনিটি গঠিত হয় বলে বাংলায় এটি কম্পনজাত 
ধবনিই। বাংলার. ‘র’ এর. সঙ্গে ইংরেজি %7 এর এখানেই তফাৎ। ইংরেজি 1!” 
অনুরূপভাবে হয় একেবারের স্পর্শজাত, নয়তো ‘Very’, 90105” প্রভৃতি শবে 
উভয় স্বরধবনির মাঝখানে আঞ্চলিক উচ্চারণে নিছক স্বরধবনির মতো প্রলম্বিত 
(continuant) ধ্বনি। স্কটল্যাণ্ডে অবশ্য বাংলার চেয়েও অনেক, বেশী প্রকম্পিত 


..(৫91190)। ইংরেজিতে যে কোনো রকমের টি এর হোক না কেন, এটি 
 ঘোষধ্বনিই। | 


ংলায় একেতে৷ জিভের ডগার কীপুনিতে এ ধ্বনির স্থষ্টি তার ওপরে আছে 
এর স্থজনকালে স্বরতন্ত্রীর কীপুনি। এ ঢই কীপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর 

_ব্যঞ্জনার স্থষ্টি হয়। জিভের ডগার এ ধরণের কীপুনিজাত বলেই এর ধ্বনিমাহাসত্ম্যে 
শিশুরা সহজভাবেই আকৃষ্ট হয়। তখন দাতের গোড়ায় জিভের ডগ! চালনা করে 
র্‌-রৃ-র্‌-র্বর্‌ রকমের ধ্বনিতরঙ্গ স্থষ্টি করে এ ধ্বনিটিকে ধরে রাখতে কোন্‌ শিশু ন! 
অভিলাষী হয় তাই ভাবি। ভালে! করে কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে ণর” ধ্বনির 
কাপুনিগত প্রলম্বিত (continuan:) রূপ পাঠক ও শ্রোতার জিভ ওমনকে এজন্যে . 
সহজে আবিষ্ট করে। 

““্র* এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দত্তমূলীয় কম্পনজাত (০০৫৮ unas- 
pirated alveolo trill 50010) ধ্বনি । ত বর্গীয় ধ্বনি ‘ত’, 'থ’, পদ ও “ধ, এর 
পূর্বে এ মূলধ্বনিটিও অনেকটা দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়। ভর্তা, শর্ত, স্বার্থ, মর্দ', 

__ গধ প্রভৃতি শব্দে 'র” এর উচ্চারণ দস্তমূলীয় ততটা নয়, যতটা . 


দত্ত্য। এ পরিবেশের দস্ত্য 'র” তাই বলে মুল দস্তমূলীয় ‘র’ থেকে 
ধ্বনি হিসাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, তার অন্তর ধ্বনি (11010170709) ই। ' 


রর 


দত্য র 
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‘ল’, ‘ন’ এবং ‘ম’ এর মতো এরও একট! মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ রয়েছে। আমর! 
বথার্থ উচ্চারণ করতে পারি বা না পারি ‘হুদ’, “হ্র্ষো” ‘হৃদয়’ ‘আহত’, ‘বর্হ্‌” প্রভৃতি . 
‘স্কৃত শব্দে আমর যে ধ্বনিটির সঙ্গে পরিচিত হই সেটি মহাপ্রাণ ‘র’ তথা রূহ (1) 
ই। আমরা ‘স্ন’ কিংবা সহ’ যা ই লিখি না কেন, ‘খ’, ছ’, তথ” “ফা প্রভৃতি 
মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এটিও নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত (one breath articula- 
{i০৷ ) মহাপ্ৰাণ ‘র’ (রহ) ই । এতে একার যোগ করলে হয় ‘হ্রে’-(হ্রেষা, rhesa ), 
আকার দিলে হয় “ত্রা’-( হাস, 11783 ), ইকার দিলে হয় ‘হৃ’- (হৃদয়, rhiday ; 
আহ্বত, ৪1০ ) আর অন্য কোন স্বরধ্বনি এতে যোগ না করলে অন্যান্ত ব্যগ্তীন- | 
ধ্বনির মতে! সহজাত “অ+ স্বরধ্বনিটি নিয়ে এটি লিখিত ও উচ্চারিত হয় “হুদ, 
01907) এবং ‘হু’ (বহ, 9210)0 ) রূপে । 
ধ্বনিটির লিখিত রূপ এবং লেখা ও শেখানোর পদ্ধতি এর নানা ভ্রান্ত 
উচ্চারণের কারণ হয়েছে। সাধারণতঃ ‘হ'য়ে 'র? ফলা ‘হু’ এবং “হ'য়ে ঝকার “হই 
সহ, ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়ে থাকে । সে জন্য এর যথার্থ 
হাহ উচ্চারণ সহসা আমাদের'আয়ত্তে আসে না। আমরা! প্রায়ই মনে করি 
এটি বুঝি যুক্তধ্বনি। তাই আমরা ‘হৃদ’কে পড়ি ‘হরদ’। কেউ কেউ বা ‘রহদ’ও 
পড়েন। তাদের মুখে হৃদয় হয়ে যায় “হিরিদয়'। ( রূপ প্রভৃতি শব্দের ‘রন’ এর 
সাদৃশ্যে ‘হৃদয়’ কেন যে “হুদয়” পঠিত হয় না, তাই ভেবে বিস্মিত হই )। 
একালে মহাপ্রাণ ‘ল’, ‘ন’, ‘ম’ এর মতো মহাপ্রাণ ‘র’ ও অবশ্য তার 
মহাপ্রাণতা হারাচ্ছে। সেকথা অবশ্য স্বতন্ত্র । অন্যান্য ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপের 
দিক থেকে পূর্ব বাংলা অগ্রণী হলেও এ ধ্বনি কটির মহাপ্রাণতা লোপের ব্যাপারে 
পশ্চিম বাংলাও পেছনে পড়ে নেই | তাই হুদ’, ‘হৃদয়’, “বর, প্রভৃতি শব্দ উভয় 
ংলাতেই আমর ‘রদ’ ‘রিদয়’ এবং “বর” রূপে শুধু উচ্চারিতই হতে শুনি না, 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বুড়ো আংলা"য় 'হৃদয়'কে ‘রিদয়’ রূপে লিখিতও দেখি । 
আগেই বলেছি স্বল্পপ্রাণ ‘র’ এর ধ্বনিমাধূর্য স্বভাবতই মনকে আকৃষ্ট করে। 
হুদ” প্রভৃতি শব্দের গোড়াতে "হ্‌'-হ্ব'-হা?শ_এবং বর্থ', আহত, প্রভৃতি শব্দের 
মাঝখানে বর্হ” ণর্হ* রূপে ‘র’ এর যথার্থ মহাপ্রাণ উচ্চারণে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত 
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ধাক্কায় মন যে কম আলোড়িত হয় তা নয়। কবিতায়, গানে এর- মহাপ্রাণজাত 
. প্রকম্পন হৃদয়ে এক অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধ্বনিতরঙ্গের স্থষ্টি করে। 


উদ্ম বা শিসজাত ধ্বনি 
( Fricative sound ) 
বাংলা বর্ণমালায় অন্যান্য হরফের সঙ্গে ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ এবং হু? এ চারটি 
হরফ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটির নাম ‘তালব্য শ’, দ্বিতীয়টির নাম “মূ্ধণ্য ষ’ 
আর তৃতীয়টির নাম দ্দস্ত্য স’। এদের নাম অনুসারে প্রথমটি তালু থেকে, দ্বিতীয়টি 
মুধ থেকে এবং তৃতীয়টি দাত থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত। সংস্কৃতে এগুলোর 
এ ধরণের উচ্চারণ ছিলে! বলেই সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এদের এ নামকরণ করেছিলেন। 
প্রাচীনকালে সম্ভবত বাংলাতেও এরকম উচ্চারণ ছিলো। এ হরফগুলোর নাম 
অনুযায়ী উচ্চারণ একালের বাংলায় ন! থাকলেও প্রচলিত বাংল! ব্যাকরণে অন্যান্য 
হরফের বেলায় ঘেমন এগুলোর বেলাতেও তেমনি গতানুগতিক নামেরই অন্থসরণ 
কর] হয়েছে । ফলে আমর! যে এ হরফগুলোর সব কয়টিরই বিড়ম্বন! ভোগ করছি 
তা নয়, এদের স্বতন্ত্র ধ্বনিগত উল্লেখযোগ্য কোনো বৈষম্য না থাকা সত্বেও আজ 
পর্যন্ত এদের জের টেনে যাচ্ছি। এতে ছেলে বুড়ো কারুরই কম দুর্ভোগ পোয়াতে 
হচ্ছে না। 

“আষ' (মাছের আষ ), ‘আমিষ’, ‘আশা’, “আসা” ‘আসন’, ‘সে’ প্রভৃতি 
শব্দে লিখিত শিসধ্বনিবাচক বিভিন্ন হরফগুলোর একটি উচ্চারণই আমরা করে 
থাকি। উক্ত উচ্চারণকে ‘শ’ হরফটির সাহায্যে চিহ্নিত করা ঘায়। 
ee শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে একই ধ্বনির অপরিবর্তনীয় উচ্চারণ 
উক্ত ধ্বনিটিকে, ভাষার মুল ধ্বনিগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। 

সেদিক থেকে ‘শ’ই বাংলার শিসজাতীয় মূলধ্বনি ( phoneme )। 
| এ ধ্বনিটির উচ্চারণে ওপর পাটি দাতের গোড়ার শেষভাগে অর্থাৎ পশ্চাৎ 
দত্তমূলে জিভের সন্মুখভাগ উচু করে বায়ুপথ সংকীর্ণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে লম্বালম্বি- 
ভাবে জিভের ছুপাশ ওপরের ছুচোয়ালের দাতের গায়ে ঘে'ষে যায় আর জিভের 


₹লার বররন | | প্র | ৪৭ 


সম্মুখ ও পশ্চাংভাগের পনি অংশটি সঙ্কুচিত হয়ে এ খাদের সি করে,। 
ফুস্ফুস্‌ তাড়িত বাতাস সে খাদ বেয়ে বেরুতে গিয়ে পশ্চাৎ দন্তমূলে যেখানে বায়ুপথ 
সন্বীর্ণতম হয়েছে সেখানে চাপা খেয়ে এ শিসজাত ধ্বনিটির স্থষ্টি করে। ট্রেনের 
, ইঞ্জিনের ধেশয়া ছাড়ার সময় কিংবা শ্বাস ছাড়ার সময় "শ্শ্শ্শ্‌*-শ্শ্শ্শ্‌* জাতীয় 
আমরা যে আওয়াজ শুনি সেই হিশ্‌ হিশ্‌ ধ্বনির সঙ্গে এর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য 
আছে। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কোন কীপুনি অনুভূত হয়না । সেজন্যে ধ্বনিটি 
নিনাদিত নয় বরঞ্চ অঘোষ | এর ধ্বনিগত নাম তাই অঘোষ স্বল্পপ্রাণ পশ্চাৎদত্ত- 
মূলীয় উন্ম তথ! শিসধ্বনি (voiceless unaspirated post dental fricative, 
sibilant বা spirant sound ) কোনক্রমেই তালব্য নয়। একমাত্র ‘শ’ চিহ্টির 
সাহায্যেই আমরা এ ধ্বনিটিকে যথাযথ ভাবে ধরে রাখতে পারি। শ্বাস ব! প্রাণবায়ু- 
জাত ধ্বনি বলে নাসিক্য, পাশবিক ও কম্পনজাত ধ্বনির মতো এটিও প্রলম্বিত ধ্বনি। 
যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণই ধ্বনিগঠনকালে এটিকে ধরে রাখা যায়। বাঙালী শিশুর! 
মুখের মধ্যে যে সব প্রলম্বিত ধ্বনি স্থষ্টি করে আনন্দ পায় আর খেলা করতে ভালো- 
' বাসে এ ধ্বনিটি তাদের মধ্যে একটি । 
Phoneme বা ধ্বনিমূলের দিক থেকে বাংলার EE এ “শ’ 
ধ্বনিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দস্তমূলীয় ‘ন’এর কয়েকটি অন্তর ধ্বনির 
(allophone) মতো ‘শ’এরও কয়েকটি অন্তর ধ্বনি দেখা যায়। তাদের প্রত্যেকটিই 
বিশেষ একটি পরিবেশে উচ্চারিত হয় অন্যত্র নয়। হরফ চিহ্নিত দত্ত্য ‘স’ মুর্ধশ্য ষ’ 
এবং চিহ্কুবিহীন অগ্রদস্তমূলীয় ‘শ’ এ মুলধ্বনিটির অন্তর ধ্বনির পর্যায়ে পড়ে। 
ত বগাঁয় ধ্বনি ‘ত’ ও গ্ৰ’ এর পূৰ্বে এ ধ্বনিটির যথার্থ দস্ত্যরপ আমরা প্রত্যক্ষ 
করি। বস্তা, বস্তি, আস্থা, অস্থি, প্রভৃতি শব্দে দস্ত্য ত এর পূর্ববর্তী ধ্বনি হিসেবে 
“স’ ও এখানে যথার্থ দস্ত্য ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়! বাংলায় ‘স’এর দক্ত্য 
উচ্চারণ আমর! অন্য কোথাও পাই না। আস্থা, বস্তি, বস্তা, আস্তে প্রভৃতি শব্দ 
দন্ত স উচ্চারণের আমরা শে’ দিয়ে আশ্থা বশ্তি, বশ্তা, আশ্তে লিখলেও 
সীমিত পরিবেশ ঃ উচ্চারক তার নিজের অজ্ঞাতসারে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই 
‘স’ও শির সহধ্বণি এর সহজাত (11007078710) উচ্চারণই করবে। বাংলার 
তথাকথিত দন্ত্য ‘স’এর এ সীমিত উচ্চারণই একে মূলধ্বনির পর্যায় থেকে 


৮ 8৮ ৭ শী সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 
‘অপসারিত করে ‘শ’এর দন্ত্য অন্তর ধ্বনি ( allophone ) হিসেবে প্রতিপন্ন | 
'করেছে। : 
বাংলায় ‘র’, 'ল” ও ‘ন’ চিহ্নিত ধ্বনি তিনটি বে? পুরোপুরি দন্তযুলীয়»আমি 
সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। বাংলায় আমরা শ্রাবণ, শ্রী, শ্রীময়, শ্রীমতী, 
বিশ্রী, শ্রীল, শ্লীলতা এবং সান, স্নেহ, স্নেহ্ময়, স্েহাম্পদ প্রভৃতি শব্দে (শ+র), 
(শ+ল).এবং (স্+ন) এর যোগ দেখি। এসব ক্ষেত্রে ‘শ’ এবং ‘স’ এর ধ্বনিগত 
রূপে তেমন কোনো স্থুল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি? ‘ত’ ও ‘থ’ এর পূর্বে ‘স’এর 
(বাস্তব, বস্ত প্রভৃতি শব্দ তুলনীয় ) পুরোদস্তুর দত্ত্য উচ্চারণের সঙ্গে আমরা 
পরিচিত হই কিন্তু ‘র’, ‘ল’ এবং ‘ন’ এর পূর্বে (শর, শ্ল এবং স্ন 
অগ্রদন্তমূলীয় সংযোগে ) ধ্বনিগত দিক থেকে ‘শ’ এবং “স” এর একরকম ঘনিষ্ঠ 
সহধ্বনি মিল দেখি। এসব ক্ষেত্রে ‘শ’ ও ‘স’ পুরোদস্তর দক্ত্যও নয় 
: পশ্চাৎস্তমূলীয় কিংবা বথাযথ দস্তমূলীয়ও নয় ; ধ্বনির সুন্মতম বিচারে অগ্রদস্ত 
মূলীয় । ধর ‘ল’ এবং ‘ন’ এর আগে “শ’ ও ‘স’ এর সংবোগজাত ধ্বনি ওপরের বড় 
ছু দাতের শেষ এবং দাতের মাড়ির উত্তল (০০৮৩৮). অংশের মাঝামাঝি থেকে 
উচ্চারিত হয়। সে জন্যে এ তিনটির. সংযোগপূর্ব অবস্থায় ‘শ’ এবং ‘স’ হরফ 
দুটোর যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা 76-81%90187 বা অগ্রদন্তমূলীয় এবং মুল ‘শ’ - 
ধ্বনির একটি অন্তর ধ্বনিই ! বাংলা লেখন পদ্ধতি যেহেতু চরমতম (absolute) 
ধ্বনিমূলক নয়, বরঞ্চ প্রশস্ত লেখন পদ্ধতি (broad transcription) অনুসারে 
প্রধানত ব্বনিমূলক (01007167010 ) সেজন্যে ‘শ’ এবং “স” এর পরিবর্তে এসব 
ক্ষেত্রে একমাত্র 'শ'ই ব্যবহার কর! যেতে পারে । শ্রী, শ্রাবণ প্রভৃতি 'শব্দে যদি "ণ” , 
রি এর অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনি অক্ষুপ্ন থাকে* তাহলে বশ্তু, বাশ্তব, আশ্থা লিখলেও : 
চোখে যেমন ঠেকে না কেন, আমাদের অজ্ঞাতসারে ওর অস্তনিহিত দস্ত্যধ্বনিটি 
নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা পেয়ে ঘাবো। ' ও 
% কিছুকাল যাবৎ পশ্চিম বাংলার অঞ্চল বিশেষের (বিশেষ করে কলকাতার ) আধুনিক 
বাবুর! ফ্যাসান হিসেবে শ্রী, শ্রীমতী প্রভৃতি স্থানে শ্'র পশ্চাৎদন্তমূলীয় উচ্চারণ করবার প্রয়াস 
পাচ্ছেন। তাতে ‘জী? (902) উচ্চারণ মাঝেমাঝে শুনতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটি এর যথার্থ 
উচ্চারণ নয়। এর যথার্থ উচ্চারণ শ্রী (51) ই। 


বাংলার “ব্যঞ্জনধ্বনি jr ৪৯ 
₹ণ্ষ’ হরফটিকে মূর্ধন্য ষ বলা হয়। এর প্রচলিত নাম অনুসারে যুধাজাত এর 
খাটি অনুরণন পাওয়া উচিত। কিন্তু ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর আলোচনায় আমি 
দেখিয়েছি যথার্থ মুধ্ণজাত কোন ধ্বনি বাংলায় নেই। 'ট” ‘ঠ’ ‘ড’ চ’ চিহ্নিত যে সব 
ধ্বনি আমর! পাই তা উচ্চারণের স্থান অনুসারে দক্তমূলীয়ই কিন্ত জিভের ডগার 
মোচড়জনিত প্রতিবেষ্টিত অনুরণন ধ্বনিগুলোকে আমাদের. কানে দত্তমূলীয় মূর্ধণ্য 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ‘শ’ ই যে বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ- 
রা দত্তমূলীয় উদ্ম তথা শিসধবনি, তা আমর! আগেই দেখেছি ট 
. ৰগীয় ধ্বনি "ট? ও ‘ঠ’ এর পূর্বে বেষ্টন, বেষ্টিত, খৃষ্ট, কাষ্ঠ, কোষ্ঠ 
প্রভৃতি শব্দে যে “ঘ ধ্বনির সঙ্গে আমর! পরিচিত হই সেটি এ মূল পশ্চাৎদস্তযুলীয় 
ধ্বনিরই এ পরিবেশজনিত একটি বিশেষ অনুরণন--দস্তমুলীয় প্রতিবেষ্টিত তথা দস্ত- 
মূলীয় মুধণ্য ‘যে’ । ‘ট’ ও ‘ঠ’ এর পূর্বের এ পরিবেশ ছাড়া ‘ষ’ এর উচ্চারণ বাংলায় 
আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেই জন্যেই ‘ষ’ও মুলধ্বনি “শ*এরই একটি 
সহধ্বনি । একে এ পরিবেশে যে কোনো হরফ চিহ্নিত করা হোক না কেন বাঙালী 
- তাঁর অজ্ঞাতসারে এ পরিবেশজাত উচ্চারণই করবে । সে জন্যে ট” 'ঠ' এর পূর্বে খ্ষ' 
না লিখে নিতান্ত ধ্বনিগত দিক থেকে ‘শৃট’ «শ্ঠ' সহজেই লেখা যায়। 

‘শ’ স্বল্পপ্রাণ এবং অঘোষ। এর কোনো মহাপ্রাণ প্রতিরূপ নেই। এমনকি 
যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপও বাংলায় নেই। ইংরেজিতে pleasure, measUre প্রভৃতি 
শব্দে এবং 8৪18০ এর যথার্থ ফরাসী উচ্চারণে ‘21’ জাতীয় যে ঘোষধ্বনি শোনা 
- যায়, তা-ই বাংলার “শ’ ধ্বনিটির যথার্থ ঘোষবং প্রতিরূপ। আরবী, পার্শা ও ইংরেজী 
ভাষার “রোযা” ‘নামায’ যাকাত” ‘বাযার’ প্রভৃতি শব্দে আমরা ‘2’ জাতীয় যে 
ঘোষধবনিটি উচ্চারণ করি তা ‘শ’ এর যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপ নয়। এ সব শব্দের 
এ শিসব্বনিটি যথার্থ দস্তমূলীয়-_-এর গতি বরঞ্চ কিছুটা অগ্রদস্তমুলীয় হতে পারে 
কিন্তু পশ্চাৎদস্তমুলীয় নয়। এ ঘোষধ্বনিটি খাটি বাংল! ধ্বনি নয়, আরবী ও পারসী 
ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে কিছুকাল যাবৎ 
এটিকে ‘য’ চিহ্নিত করে লেখার প্রয়াস চলছে। এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বশ্সপ্রাণ দত্ত- 
মূলীয় শিস তথা উন্মধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-fricative sound) 
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ধ্বনিতাত্তিকের। ‘হ’ নিয়ে বত হতভম্ব হয়েছেন এমন আর অন্য কোনো! ধ্বনি 

নিয়ে নয়। এ ধ্বনিটির উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এর যথার্থ স্বরূপ ও নামকরণ , 

সম্পর্কে নানা ৰিতৰ্কের স্থষ্ট করেছে । এ বিতর্ক শুধু বাংলা ভাষার ‘হ’ | 

ধ্বনিটি নিয়ে নয়, বহু ভাষার ‘হ’ সম্পর্কে এ কথ! সত্য । কেউ বলেন এটি 

_ একটি স্বরধ্বনিই তবে এর সঙ্গে নিঃস্থত বাতাসের গতির চাপ একে মহাগ্রাণ করে 

তুলেছে। কেউ বলেন এটি উত্মধ্বনিই তবে ঘোর্ষ। কেউ বলেন এটি অঘোষ উত্মর্বনি। 

কেউ বলেন এটি অন্যান্য মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর অংশবিশেষ (component). 

আর. কেউ বলেন এটি নিছক স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি। 
এ মতগুলোর আলোচনা কর] যাক। 


স্বরযন্ত্রের ( larynx ) মধ্যে যে ছুটে! স্বরতন্ত্রী (৮০০৭৪1 ০0105) পাশাপাশি 
সমাস্তরালভাবে ওপর থেকে নীচের দিকে কিংবা নীচ থেকে উপরের দিকে চলে 
গেছে আমাদের বিশ্রাম মুহূর্তে সে হটোর একটি আর একটির ওপরে চেপে যায় না 
কিংবা গায়ে গায়ে লেগেও থাকে ন-, থাকে নিষ্ক্রিয় দুটোর, মাঝখানে একটু ফাক 
থাকে। বিশ্রাম মুহূর্তে এ ফাক ( glottis ) টুকুর ভেতর দিয়ে অবাধে বাতাস বের . 
হয়ে ঘায়। কিন্তু কথা বলতে গেলেই স্বরতন্ত্রী দুটো নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
কখনও তাদের কীপুনি হয় তীব্র, কখনও মৃতু । তাদের কীপুনির ব্রুততা৷ স্বরযন্ত্রের 
মধ্যে একটি তরঙ্গের স্থষ্টি করে| মুখবিবর ও ঠোঁটের যে কোন জায়গায় ধ্বনিগঠন- 
কালে স্বরযস্ত্রের এ কীপুনি অক্ষুণ্ন কলে সে, সব ধ্বনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঘোষতা 
.. গুণ মূর্ত হয়ে ওঠে। আর ক্ষুণ্ন হয়ে গেলে, ধ্বনিগুলে! হয় অঘোষ। আমরা আগেই 
₹*" দেখেছি বাংলার যাবতীয় স্বরধ্বনিই ঘোষ মুখবিবরে সম্মুখ কি পশ্চাৎভাগ 'যেখান 
থেকেই তারা৷ উচ্চারিত হোক ন! কেন, তাদের উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রীর, এ প্রকম্পন 
অব্যাহত থাকে। ধারা “হ'কে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলতে চান তীদের যুক্তি হলো এই 

এ যে, হু’ গলনালীর স্বরযন্ত্র থেকেই উচ্চারিত হয় আর তার 
৮ রর রানি a উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী ( ৮০০৪] ০০109 ) ছুটো রীতিমতো কেঁপে 
| যায়। ধ্বনিটি নির্গত হবার কালে বাতাসের চাপ কিছু বেশী হলেও, 
স্বরপবনির গুণ এতে ক্ষুণ্ন হয় না। সুতরাং সাধারণ স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে তার! 


সি 


হ 
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একে মহাপ্ৰাণ স্বরধ্বনি বলে দাবী করেন। . 


এর আগে আমর! স্বরধবনির যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছি তাতে দেখাঁ বায় বত 


i ফুস্‌-তাড়িত বাতাস গলনালী কি মুখবিবর দিয়ে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও বাধা- 
প্রাপ্ত হওয়া তো দুরের কথা, শ্রুতিগ্রাহা চাপাও ন! খেয়ে যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় 
তাই স্বরধ্বনি। উচ্চারক দুটো খুব কাছাকাছি আসার /জন্যে সেখানে বহিরোনুর্খ 
বাতাসে যদি শ্রুতিগ্রাহ ঘর্ষণ অনুভূত - হয় তাহলে আর তা স্বরধ্বনি থাকে না। উক্ম 
. তথা! শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। ‘হ’ ধ্বনি উচ্চারণে ফুস্ফুস্তাড়িত বাতাসের 
বেগ. এত প্রবল হয় যে স্বরতন্ত্রীতে কীপুনির স্থষ্টি করে তার কাজ শেষ হয়ে যায় 
না। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উভয় স্বরতন্ত্রীর মধ্যেকার সংকীর্ণ পথ ধরে 
বেরোতে গিয়ে ছুটোর মাঝখানে তা নিপিষ্টও হয়ে যায় ; ফলে যে ধ্বনিটি উৎপন্ন হয় 
তা আর নিছক স্বরধবনি থাকে না উন্ম বা শিষধবনিরই আভাস দিয়ে যায়। এ 
কারণেই যাঁর! এ ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণ ব্বরধ্বনি বলেন তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। 
গঠন ( production ) এবং শ্রুতির (8০9091109 ) দিক থেকে ‘হ’ যে মহাপ্রাণ 
ঘোষ উন্মধ্বনিই গভীরভাবে অনুধাবন করলে শেষ পর্যন্ত তা অনুভব করা যায়। 

বাংলায় আমরা যে হ’র সঙ্গে পরিচিত হই তা মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনিই, 
অঘোষ নয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো ভাষাতে “হ'র দুটো রূপ 
. দেখা বায়। একটি ঘোষ আর একটি অঘোয। সেসব ভাষায় “হর ঘোষতা ও 
অঘোষতাজনিত বৈপরীত্য (minima! ০0:10:83) শুধু ধ্বনিগত পার্থক্যই সৃষ্টি 
করেনা, অর্থগত দিক থেকে দুটো স্বতন্ত্র শব্দেরও স্থষ্টি করে। ইংরেজীতে মুলধ্বনি 
হিসেবে ‘হ’ অঘোষই। এর বিপরীত কোনে! ঘোষধ্বনি নেই। তবে শব্দের ভেতরে : 
ক্ষেত্রবিশেষে ঘোষ হতে পারে। ইংরেজি 171৮৮17018০ প্রভৃতি শব্দের - 
‘॥’ অঘোষ কিন্তু ‘০৪৭’ জাতীয় শব্দের ছুই স্বরধবনির মধ্যবর্তী ৭» ঘোষই 
এরকম ক্ষেত্রে ঘোষ ৭ মুলধবনি অঘোষ ণ;,এর অস্তরধ্বনি 
(81192017909 ) বলেই গণ্য হবে। কোন একটি ভাষার একটি 
বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে অন্য একটি ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনির 
আপাত মিল থাকলেও ধ্বনির প্রকৃতিবিচার একটি ভাষার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই 


তি? ঘোষ না 
অঘোষ ? 
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করতে হবে, অন্ত ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে নয়। এদিক থেকে বাংলা 
‘হ’র সঙ্গে ইংরেজী, উর্দু, আরবী ( 0) এবং অন্যান্য - ভাষার ৭4, জাতীয় ধ্বনির 
আপাত মিল দেখে তাদের সঙ্গে তুলনায় তীর ধ্বনিগুণ যেন আমরা বিচার ন! করি। 
বাংলার ‘হ’ ঘোষধ্বনিই, অঘোষ নয়। বাক্যের অবিরল ধ্বনিস্রোতের মধ্যে শব্দের 
শুরুতে কিংবা অন্ত্যে হয়তো এর ঘোষতাগুণ উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে আংশিক 
কমে আসতে পারে। ধ্বনির অবস্থা ও হার অনুসারে ঘোষতাগুণের পরিমাণগত 
স্রাসবৃদ্ধি গবেষণাসাপেক্ষ। 
| দু একটি ক্ষেত্রে হু, এর অধোষ রূপ অবশ্য আমরা বাংলাতেও দেখি । 
যন্ত্রনায় অধীর হয়ে, শোকে ছুঃখে অভিভূত হয়ে কিংবা গভীর 'আনন্দে উল্লসিত হয়ে 
আঃ! ৫:1 উঃ! ইঃ! প্রভৃতি অব্যয়গুলোর যথার্থ উচ্চারণকালে বিস্ময় প্রকাশ 
করলে ফুস্ফুস্তাড়িত বাতাসের গতি মনে হয় গলনালীতে যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে 
প্রাণবায়ুর অস্ত্যহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে ন। 
ফলে ‘হ’ র যে স্বাভাবিক গুরুগস্ভীর অন্নুরণন তাও ধ্বনিত হচ্ছে নাঁ। এ ধ্বনিটির 
- উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবতী ফাকের (81975) ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে অনুভূতি- 
যোগ্য কোনো কীপুনির স্থষ্টি না করে বাতাস বেরিয়ে যার। সেজন্যে তাদের ব্যঞ্জনা 
গাঢ় হয় না। এ ধরণের অব্যয়গুলোতে বিসর্গ চিহ্নিত বাংল! হরফের যে ধ্বনি আমরা 
. পাই, তা বিসর্গের নয়, মহাপ্রাণ অঘোষ ‘হ’ এরই । এ ধ্বনিকে রূপায়িত করার জন্যে 
বাংলায় বিসর্গ ছাড়া অন্য কোন প্রতীক নেই। এ অঘোষ,'হ* বাঁ বিসর্গকে (2) 
আমরা মূল ঘোষ ‘হ’ এর অন্তরধবনি (91107017019) ছাড়া আর কি বলতে পারি? : 
. অঘোঘতাজনিত ‘হ’ তথা %: আত্রয়স্থানভাগী ধ্বনি । এর পূরবাবস্থিত স্বর- 
ধ্বনিকে অবলম্বন করে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ফলে ‘আ? র পরে এর উচ্চারণ 
অনেকটা! পশ্চাত্তালুজাত বলে মনে হয়। তাই “আঃ” এবং "ওতে এর উচ্চারণ 
আ-খ্-খ্‌, ও-খ্-খ্‌ (0) জাতীয় আরবী ‘হ’ এর মতো লাগে। “ই'তে এর উচ্চারণ 
. সম্মুখ তালুজাত কি পশ্চাৎদন্তযূলীয় ‘শ’ র মতো ই-শ-শ-শু শোনায় আর উঃ তে 
ওষ্্য শিসধ্বনিণফ" জাতীয় উ-ফ -ফ -ফ. বলে মনে হয়। 


“হ' ধ্বনির মহাপ্রাণতাকে কেউ কেউ আমাদের “খ', 'ছ’, 'ঠ পথ? “ক 


. বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি 7 * কন ৫৩ 
পি ঝা ‘চা, ‘্য’,‘ভ’ বঙ্গীয় মহাপ্ৰাণ ধ্বনিগুলোর শেষাংশ :তথা second 
০00190390 বলে মনে করেন। শুধু আমাদের দেশের নয় ইউরোপ আমেরিকার 

কোনো কোনো ধ্বনিবিদও এ ধরণের মত পোষণ করেন। আমাদের বাজারের 
ব্যাকরণগুলোতে ‘ক্‌+হ=খ’, 'গৃ+হ-5ঘ” ইত্যাদি ভাবে যেমন স্বল্পপ্রাণ স্পর্শ- 
ধ্বনির সঙ্গে নিছক মহাপ্রাণ ‘হ” জুড়ে দিয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা 
কর! হয় তেমনি উর্ছুতে মৌলবী সাহেবরা পড়ান ₹$+-০-$5 এবং রোমান 
লিপিতেও ‘খ’, ‘ঘ’, ‘ফ’, প্রভৃতি 107১ 20, 01 ধরণে লিখিত 
হয়। কৃ+হ-ুখ, গৃ+হ=ঘ, কিংবা ৮৮+০-5$5 কিংবা 
k+০=Kচ জাতীয় লিখন পদ্ধতি থেকেই সাধারণ মানুষের 
মনে, এমন কি অনেক ধ্বনিবিদের মনেও এরকম অনেক ভুল ধারণা অনেক সময় . 
বদ্ধমূল হয়ে যায়। লেখনপদ্ধতি ধ্বনিবিচারের মাপকাঠি নয়। ধ্বনির উচ্চারণই যে 
ধ্বনিবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত চক্ষুগ্রাহ . হরফের সাহায্যে ধ্বনির 


রূপায়ণ অনেক সময়ে পরিণত মনের ধ্বনিবিদকেও সে নিত থেকে বিভ্রান্ত করে, 
তোলে । 


খ’, ছ’, 2 থ’, ক”, ঘি’, ক’, চ’, দ্ধ ভে’, এ স্পর্শ মহাপ্ৰাণ ধ্বনি- 
গুলোকে বাংলা, উর্ঘ কি রোমান বর্ণমালার সাহায্যে আর যে ভাবেই লিখি নী 
কেন, এদের উচ্চারণ কোনো সময়েই সংযুক্ত নয়, তারা নিশ্বাসের এক গ্রচাপনে 
একইভাবে উত্থিত অবিভক্ত অবিভাজ্য ধ্বনি । ওদের কোনোটার মধ্যেই স্বল্পপ্রাণতা, 
ও মহাপ্রাণতা৷ পৃথক-পৃথক ভাবে বিদ্যমান নেই। সুতরাং ‘হ’ এর এ ধ্বনিগুলোর_ 
দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া বাংলা “হ চন fs 
চলিত বাংলার ‘খ’, ‘ছ’, ঠ', পথ”, ‘ফ’ এ পাঁচটি ধ্বনি অঘোষ আর শ্ব’, গঝ’, ণ্চ 
খধ’, ভ’, ঢু’ ধ্বনি কটি ঘোষ। পরবর্তী ধ্বনি কাটিতে ঘোষ ‘হ’ নাহয় তাদের 
দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করলে! কিন্তু পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি কটিতে কিভাবে তা করবে? 
ধ্বনির অধঘোষত! ও ঘোষতা গুণ একত্রে কখনও একক অঘোষ ধ্বনি স্থষ্টি করে না। 
সুতরাং ধ্বনির গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকেই ‘হ’ স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধ্বনি। স্পুষট 
মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর কারুর সঙ্গেই ওর কোন সম্পর্ক নেই। 

সম্পূর্ণ উন্মধবনির পর্যায়ে না ফেলে ফাঁর1 “হ' কে স্পর্শহীন গলনালীয় নিছক 


তৃ’ যুক্ত না 
অসংযুক্ত ধ্বনি ' 


ag ie ॥ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


- ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ( voiced aspirated without stop ) বলতে চান তাদের 

রি কথায় বরং কিছু:সত্য আছে। স্বরতন্ত্রী- কি গলনালীর মধ্যে ‘হ’ 

| চিনির ‘যে কি পরিমাণ ঘর্ষণের সৃষ্টি করে তা গবেষণাসাপেক্ষ I তারা এর 

এ. ঘর্ষণজাত প্রকৃতিকে অস্বীকার না করে স্পর্শ ধ্বনিগুলোর 

“ বিপরীত এর স্পর্শহীনত! ও মহাগ্রাণতাকেই বড়ো করে দেখেন। প্রাণবায়ুর প্রবল 

 চাপজনিত এর অবাধ যুক্ত গতি ধ্বনিটিতে একটি উদার উদাত্ত অন্ুরণনের সঞ্চার 

করে | এ ধ্বনির অপ্রমেয় প্রাণশক্তি এবং অপরূপ হাহাশ্বাসময় ব্যঞ্জনায় মন 
সহজেই আঁঝিষ্ট হয়ে ওঠে। 


তা হলে ধ্বনিগত দিক থেকে কোন্‌ নামে “হ'কে অভিহিত.করা যাবে? 
“ গলনালীয় কি স্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ মহাপ্রাণ উম্ম ব! শিস ধ্বনি (৮০109 aspirated 
81০৫৪] [1০875 5০৫ ) ন! নিছক স্পর্শহীন গলনালীয় বা 
স্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ( voiced glottal aspi- 
19060 sound without stcp)? আমি যে আলোচনা করেছি তা থেকে 
প্রমাণিত হবে ‘হ’ এর এ ছুটো নামই গ্রহণযোগ্য । 
চলিত বাংলায় ‘ফ’ (চ) ও ‘ভ’ (6) চিহ্নিত ধ্বনি ছুটো ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি । 
পূর্ব বাংলার অঞ্চলবিশেযে এ ধ্বনি দুটো স্পর্শ নয় বরং ইংরেজি %* ও ‘৮’ এর মতো 
_দন্ত্যোষ্ঠ শিসধ্বনি ৷ পূর্ববাংলার,.এসব অঞ্চলে আমর! ফুল, ফল, ভয় প্রভৃতি শব্দে 
এ ধ্বনিগুলোর যে উচ্চারণ শুনতে পাই তা এ ছুটোকে ইংরেজি 
দক্ত্যৌষ্ট শিসধ্বনি হিসেবেই প্রতিপন্ন করে। চলিত বাংলাতেও 
বাক্যের ধ্বনিজ্রোতের মধ্যে অসতর্ক মুহূর্তে এগুলো কোথাও 
, -কোথাও দন্ত্যৌষ্ঠ শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ “ফ” (6) এর অঘোষ মহা- 
প্রাণ দস্ত্যৌষ্ঠ উন্মধবনি (unvoiced aspirated 17911000009] fricative 
3০৪00) আর “ভ' (%)কে তার বিপরীত অর্থাৎ মহাপ্রাণ ঘোষ দস্ত্যৌষ্ঠ ধ্বনি (9০1. 
ced aspirated labio dental fricative 900) নামে অভিহিত করা! যায় । 
অসমিয়া পেটকাট! ব এর বে ধ্বনি তার সঙ্গে আরবীর 5 এবং বাংলার অর্ধ 


স্বর এর সাদৃশ্য দেখি | খাওয়া, দাওয়া, হাওয়া, দোয়া, মোয়া, মেওয়া প্রভৃতি শব্দে 


= এই’ এর যথার্থ সংজ্ঞা 


আঞ্চলিক বাংলার 
পি” ফি” ও ©’ 


বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি | | ৫৫ 


‘ও’ এবং য়া’ র মাঝখানে '॥’ জাতীয় যে ধ্বনিটি শোনা যায় তা অনেক সময় 
দুর্ঠোটের সঙ্গে বাতাসের ছেশয়া লেগে উৎপন্ন হয়। এ ধ্বনিটি রূপায়িত করার জন্যে 
বাংলাতে আজও কোনো চিহ্ন নির্নীতি হয়নি। বাংলায় অস্তঃস্থ ব শুধু নামেই আছে 
বাংলার অন্তঃস্থ বায় ‘ব’ এর সঙ্গে তার সাদৃশ্যগত কোনো তফাৎ নেই। এধবনিটিকে 
ব্‌, বাংলা হরফে চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা ন! থাকলেও এর ধ্বনি- 
গত আকৃতি তো নষ্ট হয় না! সুতরাং এরও একটি ধ্বনিগত নাম অপরিহাধ হয়ে 
ওঠে! তাহলে একে কি বলা যাবে? অধস্বর (99170150/91) ন! স্বল্পপ্রাণ ঘোষ 
ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি (voiced unaspirated bilabial fricative sound )? 
এ শ্রুতধ্বনি £8110০)র গঠন ও প্রকৃতি বিচার করে যদি বোঝা যায় যে বাতাস ছু 
ঠোটের মাঝে কিছু পরিমাণে পিষে গেছে কিংবা ছুঠোটের মাঝে বাতাসের ভারটুকু 
স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে তখন এটা হবে শিসধ্বনিই। আর এ অন্ুভূতিটুকু স্পষ্ট না হলে. 
এট! অর্ধন্বর বলেই গণ্য হবে | উচ্চারণে ঠোঁট ছুটে! ঘত বেশী গোলাকার এবং নিকট- 
তর হবে তত বেশী করে ধর] পড়বে এর শিসজাতীয় .বৈশিষ্ট্য। আর বর্তুলাকার ছু 
ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান থাকবে যতবেশী ধ্বনি হিসেবে অর্ধন্বরের পর্যায়ে পড়ে ততই 
এর এঁখ্বর্য ও মাধুরী কমে আসবে । 
উন্মধ্বনির দিক থেকে বাংলার তুলনায় ইংরেজি এবং আরবী অনেক বেশী 
সমৃদ্ধ । ইংরেজিতে টি ৬১ th, 5, $1, 2, 3, 7, 1এ দশটির আর আরবীতে 
Sj 308 CEES! ০০১ ০০) এবং ৩ এ তেরটির সন্ধান পাওয়া 
বায়। 


আলার্উল বিৰচিত তোহফ।' 
আহমদ শরীফ 


॥ ভূমিকা ॥ 
কবি-পরিচিতি 


আলাউলের, নাম আজকাল শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। 
বল! চলে, প্রায় ঘরোয়া শব্দে পরিণত হয়েছে৷ এ কীতি প্রধানত: মরহুদ 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের। তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে নানাভাবে 
আলাউলের নাম প্রচার করেছেন, তাঁর অর্ধশতাব্দীর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। 
আলাউল কার্যত? না হোন, অন্ততঃ নামতঃ যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন । 

কিন্তু এ-পর্যন্তই। কবিত্বের বিচারে আলাউল সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও মধ্যযুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে আলাউল হয়তো ব! সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
কিন্তু তবু এ অর্ধশতাব্দীর মধ্যে কেউ না করেছেন তার কাব্যের রসগ্রাহিতামূলক 
সর্বাঙ্গীন আলোচনা, ন! হয়েছে তার কোন কাব্য-সম্পাদিত।১ 

কবির 'স্ুতিকাগার” ও “কবর” সন্ধানেই কেটে গেল অধ শতাব্দী ! সে 
সন্ধানও চলেছে কার্ধতঃ নয়--কল্পনায় । ফলে কোন সুরাহা তো হয়ইনি বরং সমস্থ্যা 
আরে! জটিল হয়ে উঠেছে। ২ 


আর এ সমস্যার বীজ বুনে গেছেন কবি স্বয়ং । কেননা, তিনি সবিস্তারে সবার 


১। শ্রদ্ধাম্পদ ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ চপদ্মাবতীর অর্ধাংশ সম্পাদন করেছেন মাত্র । 
সম্পাদনায় তার সম্বল ছিল বটতলার ছাপ। পুথি ও হিন্দি 'পদ্ুমাব | পাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিড 
পন্নাবতী” আজো প্রকাশিত হয়নি) : 

২। সাহিত্য-বিশারদ, আবুল গফুর সিদ্দিকী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
ডক্টর শহীদুল্লাহ এবং আরো! অনেকের আলোচনা ও বিতর্ক এ সমস্তার সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করেছে। 
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পরিচয়ই দিয়েছেন, দেননি শুধু তার পিতার নাম আর শিতৃতুমির! ঠিকানা। কাজেই | 
এ হেঁয়ালির জের হয়তো চিরকালই চলবে । 
জানি, এসব সমস্যার সমাধান দিতে আমরা একান্তই অক্ষম। এসব সমস্যা- 
গ্রন্থি মোচন করতে পারব,__এমন ধৃষ্টভাবও আমাদের নয়, তবে এ ভূমিকায় আমরা 
সমস্যাগুলো তুলে ধরতে আর সমাধানের সৃত্র বা সামগ্রীগুলোর একত্র সমাবেশ 
করতে প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র । 
আমরা এখানে আলাউলের “আত্মকথা” উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ! এর থেকে যা 
পাওয়া যাবে তাতেই আপাততঃ তুষ্ট থাকতে হবে।. 
পল্মাবতী-- মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান। 
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান ॥ 
বহু গুণবস্ত বৈসে খলিফা ওলেমা। 
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা ॥ 
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি । 
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি ॥ * 
কার্য হেতু যাইতে. পন্থে বিধির ঘটন। 
হার্সাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ॥ 
' বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত। 
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলু* এথাত ॥ 
. কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার । 
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলু” রাজ-আসোয়ার ॥ 
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত । 
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবস্ত ॥ 
সবে কৃপা করস্ত সম্ভাষি বহুতর। 
_ তালিম-আলিম বলি’ করস্ত আদর ॥ 
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন। 
সত্যবাদী জিতেন্দ্ৰিয় ঠাকুর মাগন । 








৫৮ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন। 


 ছুখ-নাশ-হেতু তান সঙ্গে দরশন ॥ 


বহুল আদর করি বহুল সম্মানে । 
সতত পোষন্ত আমা 'অনবস্ত্রদানে ॥ 


মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন। 
তান গুণ-স্ত্র হৈল গ্রীবাএ বন্ধন ॥ 
গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি । 
গীত-নাট-যন্ত্রবাঞ্ে র্জ-ঙ্গ করি ॥ 
নানা সুপ্রসঙ্গ কথা কহিয়া রসদ । 
তান সভা৷ মধ্যে থাকো হৈয়া সভাসদ.। 





একদিন সভা করি বসিছে মাগন। 
নানারঙ্গ প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণ ॥ 


কেহ গাহে কেহ বাহে কেহ খেলে খেল! । 
সুধাকর বেড়ি যেন তারাকুল মেলা ॥ 


হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন । 

পরম হরিষ হৈল সভাজন মন ॥ 

কর্তাএ আদেশ কৈল পরম হরিষে। 

পূর্ণ দ্বিজরাজ যেন অমিয়া বরিষে ॥ 

“এই পন্ম।বতীর সে-সব রস-কথা। 
হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা। 


রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষা । 
পয়ারে রচিলে পূরে সভানের আশা ॥ 


যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রানী রচিল। 





লস্কর উজীর আশরফ আজ্ঞা দিল ॥ 
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি 1” 
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এ কথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি ॥ 
তাহান আদেশ-মাল্য করিয়া মস্তক । 
অঙ্গীকার কৈলু" মুই রচিতে পুস্তক ॥ 
বিমধি চাহিলু" পাছে মুই অল্প-বুদ্ধি। 
কেমতে জানিমু মুই রচনের শুদ্ধি ॥ 
অনেক ভাবিয়া মনে চিত্তিলু" উপায় ৷ 
তান ভাগ্য-ঘশঃ-কীতি আছএ সহায় ॥ 
সেই বলে রচিমু* পুস্তক পন্মাবতী। 
নিজ বুদ্ধি বলে নহে এথেক শকতি ॥ *** 
প্রেম-কবি আলাউল প্রভুর ভাবক । 
অন্তরে প্রবল পূর্ণ প্রেমের পাবক ॥ 
বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরসন। 
অন্ধ চক্ষে জ্যোতিঃ হৈল জ্ঞানের অঞ্জন । 
কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে। 
রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥ 
প্রেম-পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ। 
জা 
ভকতি প্রণতি করি মাগো এই বর। 
শুনি গুণিগণ মনে হউক আদর ॥ 
সয়ফুলমুল্ক বদিউজ্জামাল__ 

[ মাগন ঠাকুরের আদেশে রচিত প্রথমাংশের ভূমিকা | 
হেন মহা মহিম মাগন গুণনিধি | 
গুণরাশি দিয়! তানে স্যজিলেক বিধি ॥ 
রূপে কাম জিনিয়া গুণের নাহি অন্ত । 
সর্বদেশে ব্যাপিত তান অতুল মহত্ব । 
সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত। 
কুলশীল সৎকর্মে ভুবন বিখ্যাত ॥ 


৫৯ 


সাহিত্য পত্রিকা। শীত সংখ্যা, ১৩৬৪. 


আপনে আলিমাধিক বিগ্ভাএ নিপুণ |. 
গুণবন্ত, হইলে বুঝএ গুণাগুণ । 

তান দেশী যথেক আলিম গুণবস্ত। 
মান্য করি আনি নিত্য আদরে পৃজস্ত ১ 
যুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন | 
রোসাঙ্গে পড়িলু আসি আপনা কুদিন ॥ 
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ । 
অতি পুণ্যবস্ত স্থান নাহি পাপলেশ ॥ 
বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা 
আলিমজনের কথা .দিতে নাহি সীমা ॥ 
হিন্দুকুলে ব্ৰাহ্মণসজ্জন সত্যমতি। 
মধ্যভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগীরধী ॥ . 
মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর । 
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর ॥ 
দৈবগতি কাৰ্যহেতু যাইতে নৌকাপন্থে। 
দর্শন হইলেক হার্মাদ সহিতে ৷ 

শহীদ হইল বাপ যুঝি বহুতর ৷ - 


রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলু" একসর ॥ 





নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়!। 
রাজ-আসোয়ার হৈলু" এথাত আসিয়া ॥ 
রোসাঙ্গেত মোসলেম গ্রধান আছে যত। 
ধর্মকর্ম বিশারদ অতুল মহত্ব | 
তালেব-আলিম বুলি’ যুঞি ফকিরেরে। 


১। পাঠান্তর £ অতিন্নেহ করি বহু মান্ততা করন্ত। 


é 
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* | অন্নবন্ত্র দিয়া সবে পোষস্ত আদরে || 
‘তাতে বিধি ছুঃখনাশ করিতে কারণ । 
ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন ॥. 
তান সভাসদ হইয়! থাকো অনুক্ষণ || 
আজ্ঞা পাই রচিলু* পুস্তর পদ্মাবতী । 
থেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি || টি 
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে 
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে। (পগ্থাবতীর রচনাকাল) 


দ্বিতীয় আদেশ মোকে হৈল যেন মতে। 
সয়ফুল মুলুক-কথা৷ পুস্তক রচিতে ॥ 
তার বিবরণ-কহি শুন গুণিগণ। £ : 
রস-কথা শুনিতে রসিক পুষ্ট মন || : | 
' রোসাঙ্গ দেশেত এক মহাগুণবান। 
রাজার অমাত্য শ্রীযুত সোলেমান ॥ 


হেমরত্ব নুপতির যথেক ভাণ্ডার । 
সকলের উপরে তাহান অধিকার ॥ (দৌলত উজীর) 


এই সোলেমান ও মাগন ঠাকুর পীর-ভাই ছিলেন, তাদের পীর শাহ. মাহ সুম ! 
একদিন সোলেমান গীরকে নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি আনলেন, গীরজাদ। সৈয়দ 
মুস্তফা, মাগনঠাকুর, আলাউল প্রভৃতিও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হন, ভোজনশেষে 
পীরজাদা মুস্তফার মুখে সয়ফুলয়ুল্ক বদিউজ্জামালের উপাখ্যান গুনে সবাই মুগ্ধ 
/ হন। ফলে 


শ্ৰীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ । 
আন্গারে বুলিলা গুরু কর অবধান। : 


৬২. | সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 
ফারসী ভাষেতে এই প্রসঙ্গ পুরাণ । 
সকলে. না বুঝে এই ফারসী কিতাব । 
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব ॥ 
যার আজ্ঞা অলভ্ঘ্য লঙ্ঘিলে হএ পাপ। 
অন্নদাতা! ভয়ত্রাতা ছুই মতে বাপ ॥ 
তাহান আদেশ-মাল্য ধরি শির পাগে। 
অঙ্গীকার করিলু" রচিতে সভা আগে ॥ 
শক্তিহীন যদি হয় আমার প্রবল। 
তান ভাগ্যদীন্তি হস্তে হইব উজ্জ্বল ॥ 
এথেকে সাহস কৈলু" রচিতে পয়ার। 
গুণিগণ চরণে মাগিএ পরিহার ॥ 
যেই পুঁজি আছে মোর হৃদয় ভাণ্ডারে। 
লাজ ছাড়ি আলাউলে ব্যক্ত করে তারে ॥ 
নত যুগ শক্তিহীন জ্ঞানের কৃপাণ। 
শীঘ্ৰে ছেদি বাক্য-পন্থে হও আগুয়ান ॥ .-*-"* 
প্রেম-কথা শুনি আছ্ঞা কৈলা মহাজনে ৷ 
মোর মন তোষ এই প্রেমের কথনে। 
প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুল মুলুক । 


নানাঅপরূপ কথা শুনিতে কৌতুক । 
গুরুপাদ ভজিয়া কহে হীন আলাউল। 
নাশিয়া মনের ঘোর করহ নির্মল ॥ 


সয়ফুল মুলকের দ্বিতীয়াংশ-_ 
[ সৈয়দ মৃছার আদেশে রচিত ] 


এবে অবধান বর সাধু গুণবন্ত। 
যেনমত রহস্য পুস্তক আদি অন্ত ॥ 


আলাউল-বিরচিত 


/ 


‘তোহ্‌ফা’ 


আদেশএ মুখ্য পাত্র শ্ৰীযুত মাগন। 
সয়ফুলযুলুক পুথি করিতে রচন ॥ 

সাঙ্গ না হৈতে পুথি পাইল পরলোক। 
কথকাল মনে মোর আছিলেক শোক ॥ 
তার পাছে শাহ সুজ! নৃপকুলেশ্বর | 
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর ॥ 
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ। 
আপনার দোষ হোস্তে পাইল অবসাদ ॥ 
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল। 
নৃপতির শাস্তি পাইয় বহুলোক মৈল ॥ 
মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্ম ভ্রষ্ট। 
নিগ্রহ করিয়! বহু লোক করে নষ্ট। 
যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব। 
অপরাধী করি তারে পাইলেক লাভ ॥ 
নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ। 

যে জনে মাগএ আগি নর্ক মাগে আপ ॥ 
এজিদ-প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন । 
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইছে বন্ধন ॥ 
আয়ুযুক্ত সব নষ্ট পড়িল অস্থান। 
পাপরাশি ধর্মনাশি মৈল শালবাণ ॥ 
আহ্মারেহ অপরাধ দিল পাগীছারে | 


ন! পাইয়! বিচার পড়িলুম কারাগারে ॥ 


বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ । 
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস || 


৬৩ 


৬৪. 


+ পু. / 2 
সাহিত্য পত্রিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সব ভিক্ষা জীবরক্ষা ক্রেশে দিন যাএ || :. 


আয়ুলেশ আঙ্মাছিল রাখে বিধাতাএ। 


এই মতে চলি গেল নবম বৎসর । 
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর 
ছৈদ মূসা নামে এক পুরুষ মহস্ত। : . 


অভিন্ন বদন রূপ মহাগুণবস্ত ৷ 


অতঃপর সৈয়দ মুসার গুণ বর্ণিত হয়েছে। 


[| 


-**আঙ্গি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতিবহুতর। 


তালিম-আলীম বলি করএ আদর ॥ 
দানে পরিপূরস্ত পোষন্ত অনুক্ষণ। 
প্রেম বশে মান্যরসে বাধা মোর মন ॥ 


একদিন ডাকিয়া বে আপন আলএ। 


বহুল করিয়। কহিল! যে মহাশএ ॥. 
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন। 
আছিল তোন্দার শিষ্য মোর বন্ধুজন ৷৷ 
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর । 
সমাপ্ত হইলে রস হএ বহুতর॥ 
আহ্মার গৌরব মনে তাহার বচন, ১ 
আজ্ঞা করি তোষ যথ পাঠকের মন le 


ভাবিয়া উত্তর দিলু' শুন দয়ামএ। 
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম উচিত নাহএ ॥ 


রচিলু* বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা | 


রহিতে ঈশ্বর ভাবে যুক্ত এই কালা ॥ 





১। আমার প্রতি ন্লেহবশতঃ এবং মাখনের কথার মর্যাদারক্ষার্থ রচনা সমাপ্ত কর। 


আলাউল-বির চিত ‘তোহ্‌ফা’ 


আলাউল-_ 


_ বিশেষ অভাবে পরিচিন্তাযুক্ত মন। 


টি মুসার উক্তি = 


“অন্যজন নহ তুমি অলাউল শুন ॥ 
যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ। 


তাহার এহেন যুক্তি না হএ বিশেষ ॥ 
বিশেষ সঙ্কটে যেই করিছে রক্ষণ । 





যোগ্য দরে রাখিছে জুড়িয়া পুথিধন ॥ 


- তাহান অস্তত মাত্র সতত সম্ভবে। 


দরিদ্রের নাশে ভয় অধিক বৈভবে ॥ 
তৃহ্ষি না করিলে খণ্ড-বাক্য নহে পোথা। 


এর্লূপে করিতে আর কেবা আছে এথা ॥ ' 


তিন মতে বাক্য সাঙ্গ করিতে. উচিত । 
প্রথমে মাগন নিষ্ঠা গুণিগণ বিদিত ॥ 





দ্বিতীয় কুমার যে রহিল বন্ধনে । 





না রচিলে পুস্তক দুঃখ উপজএ মনে ॥ 
তৃতীয়ে আহ্মার মন রাখিতে জুয়াএ। 
এড়াইতে ন! পারিবা রচিবা সর্বথাএ ॥৮ 
মোহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে ন! পারি । 
প্রবেশিলু" কাব্য-ঘরে করতার স্মরি ॥ 
পুস্তক গ্রথন-কর্ম সমুদ্র সঞ্চার | 

গুরু লক্ষ্য ঈশ্বর কৃপাএ হএ পার ॥ 
কাব্যরস গুপ্ত ভাণ্ডারে দিব্যরত্ব | 
বিচারিলে পাই তারে কৈলে বহু যত্ন ॥ - 
বিশেষ যত্নে ভাবে যাএ নিশিদিন | 


বৃদ্ধ হইলু" অখনে (এক্ষণে) হইলু" বলহীন ॥ 


৬৫. 


৬৬ ' - সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
তথাপিহ সত্যবাক্য এড়াইতে না পারি। | 
সঙ্কটে প্রবেশ করি সহন্ত বাক্য ধরি॥ 


সতী ময়না লোর-চন্দ্রানী-_ 


অখনে পণ্ডিত সবে শুন দিয়া মন। 

মোর নিজ বৃত্তান্ত পুস্তক বিবরণ ॥ 

গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ । 
বৈসে সামাজিক লোক উক্তি ভক্তি শিষ্ট ॥ 
বিস্তর দানিশনন্দ খলিফা সুজন | 
আউলিয়! সবের বহুল গোরস্তান ॥ 

হিন্দু কুল শ্রোত্রিয় বে ব্রাহ্মণ সজ্জন । 
মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ ॥ 
মজলিস কুতুব এথাতে অধিপতি । 


তাহান অমাত্যস্ৃত মুই হীনমতি ॥ 
কার্যহেতু যাইতে পন্থে নৌকার গমনে । 


দৈবগতি দেখা হৈল হামণদের সনে ॥ 
বহুযুদ্ধ করি শহীদ হুইল পিতা. 





রণক্ষতে ভাগ্যবশে আঙ্গি আইলু' এথা ॥ 





কথেক আপন; ছুঃখ কহিযু প্রকাশি। 
বাজ আসোয়ার হৈন্ু রোসাঙ্গেত আসি ॥ 


শ্ৰীমন্ত সোলেনান মহাগুণবস্ত। 

পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষস্ত ॥ 
মহ! হরধিত হৈল পাইয়া আন্ষারে । 
অন্ন-বন্ত্র-দানে নিত্য পোষস্ত সাদরে ॥ 


.  আলাউল-বিরচিত 'তোহ্ফা" 


তাঁহান সভাত গুণিগণ অবিরত। 
জ্ঞান-উক্তি রস-কথা শুনস্ত সতত.।। 
একদিন হরিষে বসিয়া গুণনিধি । 
জিজ্ঞাসন্ত কাব্য-কথা রসের অবধি ॥ 
প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর কথা ! 
অসাঙ্গ রহিল এই রস-কাব্য-গাথা || 
সাঙ্গ হইলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হএ। 


শ্রোতা পাঠকের মন-আরতি পুরাএ |... 
এথেক ভাবিয়। সোলেমান মহামতি | 


হরষেতে আদেশ করিল আন্ধা প্রতি ৷ 
এই খণ্ড পুস্তক পূরাও মোর নামে । 


দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও একঠামে |... 


মহন্ত আরতি ঘে শুনিয়া আলাউল। 
অঙ্গীকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল 
তাহান দয়ায় করি বহুত সহায়। 


বিরচিতে কৈলু* আশা গুরুর কৃপায় ॥... 


সংসারেত যখ বস্তু স্থভিয়াছে বিধি! 


মনুষ্য করিছে শ্রেষ্ট দিয়! কাব্য নিধি ॥... 


নরমধ্যে আলাউল অতি হীন মতি। 
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি |... 
মহাজনের আদেশ সহজে পূজ্যমান। 
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান ॥... 
শ্ৰীমন্ত সোলেমান সত্যে-রত্বাকর ৷ 
শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর ॥ 
আদেশ-কুম্থুম তান শিরেত ধরিয়া । 
হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়! ॥ 


৬৭ 


৬৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সেকান্দর টি এবে রি কর গুণী মহামতি । 

আপন! বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপত্তি ৷৷ 
গৌড়মধ্যে মুলুক ফতোয়াবাদ ভুম। 
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।। 
বহুল আলিম গুরু আছে সেই স্থান ॥ 
হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য । 
ভাগীরহী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য ॥ 

- রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয় । 


মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয় ॥ 


কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্ম লেখ! । 





দুষ্ট হার্সাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥ 





বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ। 

রণক্ষতে রোসার্গে আইলু" মহাপাপ ॥ 

না পাইলু' শহীদ (সইদ, সৈদ) পদ ছিল আয়ুলেশ। ( আয়ুশেষ) 
রাজ-আনসোয়ার হৈলু” আসি এই দেশ ॥ 





রোসার্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত। 





তালিম জালিম বলি আদর করন্ত ॥ 


বহু (রস) গ্রন্থ রচিলু' মোহস্ত সব নামে। 








মোর বাক্য এথা। প্রকাশিলু" সর্ব ঠামে ॥ 
এই মতে সুখে গোঞ্াইলু" কথকাল। 
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল |! 
শাহ্শুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি। 








আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা" 
হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি ॥ 


আপনার দোষ হোস্তে পাএ অবসাদ । 





এক পাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ ॥ 
কারাগারে পৈলু' আমি না পাঁই বিচার। 


যথ ইতি বসতি হইল ছারখার ॥ 


শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ । 
অস্থানে পড়িয়া পাইলু* বহু অবসাদ ॥ 
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ। 


পুত্রদারা সঙ্গে যুঞি হৈলৃণ (অঙ্গ হৈল) পরবশ ॥ 





গুণহেতু মহাজনে করস্ত আদর। 
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা রাজকর ॥ 





সৈয়দ শহীদ (সৈয়দ) শাহ রোসাঙ্গের কাজী । 





জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী ॥ 
দয়াল চরিত্র পীর অতুল্য মহৎ 
কৃপা করি দিল মোরে কাদেরী খিলাফত |... 





আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক । 
সম্মুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক ॥ 
এইমতে একাদশ (এদশ ) অব্দ গঞি গেল। 
পুনরপি ভাগ্য-অংশু প্রকাশিত ভেল। 
শ্রীমস্ত মজলিস অতুল মহত্ব । 

নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য 1১ 
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পাঠান্তর--১। শ্রীমন্ত নবরাজ অতুল মহত্ব।- 
মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহাঁমাত্য ॥ 


মজলিস-_ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা! ১৩৬৪ 


মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ । 

সাদরে আনিয়া আমা কৈল সভাসদ; . 
অন্নে বস্তরে তুষিয়া পোষস্ত নিরন্তর । 

তান দানে সুসময়ে শুধি রাজকর ॥ 

বহু গুণবস্ত আছে তাহান সভাএ। 
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অন্ুভাএ ॥ 
একদিন মজলিস করি মেহমানি। 

মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল আনি ॥ 
যটরসে ভুঞ্জাইল নান! পাকোয়ান। 
চব্য, চৃষ্য, লেহা, পেয় বিবিধ রন্ধন ৷ 
চন্দন কস্তরী আদি গোলাপ সুগন্ধ । 
কর্পুর তান্কুলে সভা হইল আনন্দ ॥ 
বাদ্য কপিনাস আদি যন্ত্র সুললিত ৷ 
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গায় গীত ॥ 
মজলিসে সকলে করস্ত আশীর্বাদ । 
“বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ ॥ 
আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ ৷ 
মুসলমানী দীনে তুমি উজ্জল প্রদীপ । 
মসজিদ পুফর্ণী আদি কৈল! পুণ্য কাম । 


স্বদেশে বিদেশে পূর্ণ তোমা কীতি নাম। 


সজনে করএ বৃত্তি-অন্রূপ পুণ্য । 
আস্তে যার নাম রহে সেই ধন্য ধন্য” 
শুনি মজলিস বাক্য বলিল! সকল । 
মসজিদ পুক্ষণী রহিব কথকাল ॥ 
পূর্বকালে মহন্তে করিছে নানা কাম। 
সবেমাত্র কিতাব গ্রথনে তান নাম ॥ 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা 


মসজিদ পুক্ধণী নাম নিজ দেশে রহে। 
গান্থকথ! বথাতথ! আত্তিভাবে কহে ॥ 
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন। 

নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন ॥ 

মূর্খ হএ পণ্ডিত খলে পাএ জ্ঞান । 

গ্রন্থ সম মহিমা কোথাতে আছে আন ॥ 
প্রলয় অবধি রহে শুভ-কীতি-বশ। 
নামের মহিমা-বাক্য সর্বহএ বশ 
হীন জাতি নান। দুঃখে উপার্জিয়! মাল । 
পুফষণী মসজিদ দেয় কথেক বাঙ্গাল ॥ 
মহন্তে বিনু গ্রন্থ-জ্ঞান না উপার্জএ। 
স্বদেশে বিদেশে লোকে কীতিগুণ গাএ | 
এথ ভাবি আমা প্রতি করিল আদেশ! 
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্বে সবিশেষ ॥ 
তবে আমি মনেতে ভাবিয়! কৈলু* সার। 
সিকান্দর নামা সম গ্রন্থ নাহি আর ॥ 
সভা শোভাযুক্ত কথা নাহিক অধিক। 
আলিম সভান মনে অমূল্য মাণিক || 
মুছাপেত ইঙ্গিতে কহিছে নিরঞ্জন | 

বহুল বাড়িছে কথা অর্থ বিচারণ ॥ 
নিজামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ । 
আমার বচনে মজলিস মহাশয় । 
রচিবারে আজ্ঞা দিল সরস হৃদয় | 

তবে আমি নিবেদিলু" হৈল বুদ্ধকাল। 
বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল ॥ 


৭১ 


৭৬ - - সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি। 
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি ॥ 
দাঁনিয়া ভক্ষ্য-বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া । 
আর নানাবিধ দানে মন সন্তোষিয়া। 


স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার ৷ 
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার || 
সমুদ্রে সাতার সম গ্রন্থের গ্রথন ॥ 
বিশেষ পারস্য ভাষা বয়েত ভাঙ্গন ॥ 
মহন্ত নিজামী বাক্য ইঙ্গিত আকার । 


বিশেষত পঞ্চ-ভাষ কিতাব মাঝার || 


আরবী ফারসী আদ্য নমরানী এহুদী। 
পাহজবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি ॥. 
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য । 
কেবল শ্রীমন্ত মজলিস-ভাগ্য লক্ষ্য ॥ 
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি। 
লজ্বিতে আদেশ তান কাহার শকতি ॥ 
শাস্ত্র কহে অন্নদাতা ভয়ন্তরাতা বাপ। 

না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ ॥ 
তেকারণে সভা আগে কৈলু* অঙীকার। . 
গুরুকে স্মরিয়া দিলু সাগরে সাতার ॥ 


সপ্তপয়কর-_ | 
শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে ছল বল। 


হেমরত্ব জড়িত বেষ্টিত। 
বৈসে সাধু সংলোকে সতত আনন্দ ভোগে 
শস্য মৎস্য সদাএ পৃণিত ॥ 
তাহে নৃপ অনুপাম শ্রচন্দ্রসুধর্ম নাম 
খলনাশ! ছুঃখিতের গতি।--- 


/ ‘ 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা' 7" ৭৩ 
+. . দিললীশ্বর-বংশ আসি যাহার শরণে পশি 
| তার সম কাহার মহিমা ৷--- 
হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ । 
০ তান মুখ্য সৈন্য মন্ত্রী সৈদ মহাম্মদ ॥ 
| অঙ্গ দুৰাদল শ্যাম মুখ পূৰ্ণশশী ৷ 
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মুদ্ধমন্দ হাসি ॥ :-- 
নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগধ | 
আরবী-ফারসী আর হিন্দুয়ানি মগধ। 
মোহন্ত সঙ্গীত-জ্ঞাত। ভাব-রসে লীন। 
সতত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ। 
তত্ব রস-কথা কহি থাকন্ত সদাএ ॥ 
. নানা পরস্তাব নানাগ্রন্থ সুকথন ৷ 
./ আনন্দে শুনস্ত বসি হৈয়া একমন ॥ 
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত । 
অন্ন-বন্ত্র-দানে আমা পোষস্ত সতত ॥ . 
মোর মন বান্ধএ লবণ-যবাগুয়াএ।১ 
বিশেষ করস্ত বশ আদর কপাএ ॥ 
সভা মধ্যে থাকি সভাসদ হৈয়া। 
 শান্ত্রনীতি রস-কথা প্রসঙ্গ কহিয়া ॥ 
সপ্তপয়কর কথা অতি মনোহর । 
মনোগত প্রকাশিলু" তাহান গোচর ॥ 
'একনিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশএ | 
| . কথা-রসে বসিছন্ত আপনা আলএ ॥ 
১। লবণ-যবাগু--লবন ও মণ্ড [ > মাড়] এখানে তাচ্ছিল্য বা বিনয়স্থচক 'হুন-ফেন+ অর্থে 
ব্যবহৃত। 


১০০ 





রর 


. ৪০1৮২ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত, সংখ্যা. ১৩৬৪ : 


আমাপ্রতি আজ্ঞা দিল হরষিত মন! 


উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে তখন ॥ 


সপ্ত পয়কর-কথা অতি মনোহর। ' 
মনোগত প্রকাশিলু" তাহান গোচর | . 
যেন মতে নৃপ এক পরি বত শ্যাম। 
নিশিদিশি কান্দিয়া গোমায় অবিশ্ৰাম ॥ 
পশ্চাতে কহিমু আমি না কহিলু* এথা। 
মহা উল্লসিত হইল শুনি সেইকথা ॥ 


তবে মোরে আজ্ঞা দিলা হাসিতে হাসিতৈ। 


যত করি এই কথ পয়ার রচিতে ॥ ' 
ফারসী আরবী ভাষা বয়েতের ছন্দ | 
বিশেষ নিজামী বাক্য সরস প্রবন্ধ || 
এই গ্রন্থ মাঝে বথ আছে-ইতিহাস | 
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ ॥ 
একে মহাপুরুষ বিশেষ পালরিতা। 





পিতার সমান শাস্ত্রে বোলে অন্নদাতা | 


তান আজ্ঞা লত্বিতে না পারি কদাচিত। 
যদ্যপি পি"জর! জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত ॥ 


যদি বা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার। 


তান ভাগ্যালোকে হৈব সমুদ্রে সাতার ৷ 


কবি নিযামী পরিচিতি 


মোহন্ত পুরুষ পূর্বে নিজামী গঞ্জানি। 
ফারসী ভাষেত সেই ছিল শিরোমণি ॥ 
কাজি-ধন আছিল শাহ আলাউদ্দিন নাম ৷ 
কহি দিলু" নৃপ বোলি মহিমা উপাম ॥ 


সি 


/ 


. আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা’ গু বি, ৭৫ 


নিজবুদ্ধি রচিছিত্ত কিতাব বহুল। 
তার মাঝে চার দিতে নাহি তুল। 
এখম্ছা” পাঁচেরে বোলে আরবের লোকে। 
সে পঞ্চ কিতাব নাম শন একে একে।_ 
'মুখজনআছরার তত্ত্বজ্ঞান কথ!া। 








লএলি মজনু জান ভাবকের গাথা ॥ | 
আর তিন কিতাবেত তিন নৃপতির |. 
কহিছন্ত মহিমা রহস্য সুরুচির || 
নবী যেন কর্ণ এ যে শাহ সিকান্দর। 
জলস্থল সংসার ভ্রমিল! নিরন্তুর | 
'বহুযুদ্ধ করিয়া শাসিল। সব ক্ষিতি। 
স্থলে জলে ছন্দে-বন্ধে লিখাইলা নীতি ॥ 
লোকের সুসম হোতে কৈল! যথ কাম । 
,সিকান্দরনাম! বলি সে কিতাব নাম ॥ 
আর ফেনৃপতি 'খুসরু তার নাম। - 
নওসেঁরোয়ান নাতি মহাগুণধাম | 
যেন মতে শি'রি চিত্র দেখি ভাল হৈল। Ee 
রথ পরিশ্রমে শি'রির লাগ পাইল ॥ 
বহুল এশৃকির কথা কিতাব মাঝার। 
খুসরুশি'রি বুলি থুইল নাম তার। 
পঞ্চম কিতাব এই সপ্তপয়কর । 
বাহরাম গোর নামে ছিল নৃপবর ৷ গর 


ক কৌতুহলী পাঠক মাসিক মোহাম্মদীর আবাঢ় ও কাতিক ১৩৫৭ এবং বৈশাখ ও শ্রাবণ 


ংখ্যা ১৩৫৮-এ পাঠান্তরসহ 'আলাউলের আত্মবৃত্তান্ত* দেখতে পাবেন। আমাদের উদ্ধৃত 
‘আত্মকথা ’কলমী-পুথি থেকে গৃহীত । 


i 


৭৬ 8 : সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীর্ত সংখ্য! ই পা 


আলাউলের নাম প্রসঙ্গ 

ডক্টর সুকুমার সেন “আলাওল” নামটি আলৃঅব: বল (অর্থাৎ নারী রূপে 
কবির “তখল্ল,স' বলে মনে করেছেন। ১ আবার কেউ কেউ আল্‌ 4 আউয়াল রূপে 
আলোয়াল লেখেন। . 

আলাউলের পুথিগুলোর মধ্যে সর্বত্র ‘আলাওল’ লিখিত আছে, ক্চিৎ “'আলা- 
য়ল’ আছে। এবিষয়ে মরহুম আবত্বল করিম সাহিত্যবিশারদের মতই সমীচীন-_তথা 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলেছেন-_-“কবির “আলাওল+ নাম এখন সর্বজন 
. পরিচিত ও লোক-মুখে বদ্ধমূল হইয়! গেলেও, উহা তাহার প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ 
হয় ন। তাহার প্রকৃত নাম খুব সম্ভব “আলাউল (হক) ছিল। লোকমুখে [লেখনী 
মুখেও বটে] বিকৃত হইয়া তাহা “আলাওল” রূপ ধারণ করিয়াছে। সম্প্রতি ঈশান 
নামক এক প্রাচীন কবির রচনায় “আলাউল* নাম পাওয়া গিয়াছে। ২ [গৌড়ের দরবেশ 
নূর কুতবুল আলমের পিতার নামও আলাউল হক ছিল। ভুইয়া ইসা খানের এক ভ্রাতু- 
পুত্রের নাম ছিল আলাউল খান]5। উহার সমজাতীয় আতাউল হক, রেজাউল করিম, 
ইমাউল হক, বদিউল আলম, বদিউর রহমান প্রভৃতি নামগুলি যেমন লোক-মুখে 
বিকৃত হইয়! যথাক্রমে আতাওল, রেজাওল» ইমাওল, বদিঅল বা বদিওল, বদিয়র 
হইয়াছে, তেমনই “আলাউল” শব্দও যে “আলাওল” হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই।' অতঃপর আমি সর্বত্র “আলাউল” শব্দই ব্যবহার করিব ।”৪ দ্বরসঙ্গতির 
নিয়মানুসারে আগ্যক্ষরের (আলা) ‘আ’ কারের প্রভাবে ‘উ’ ‘ও? হয়েছে। - 
লিপি প্রসঙ্গ ৃ 

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন--“আলাওলের পদ্মাবতীর পুথি খুবই দুল ভ এবং 
তাহা সবই খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। পুথি চাটিগী অঞ্চলের এবং সব না হউক অধি- 
কাংশই ফারসী অক্ষরে লেখা ।”৫ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য আরো একধাপ এগিয়ে গেছেন। 
তিনি বলেছেন “আলাওলের পুস্তক প্রথমতঃ ফারসী অক্ষরে লিখিত ছিল । ... 
_ মগদের দেশে বসিয়া বিদেশী অক্ষরে কেমন বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়! গিয়াছেন 1”৬ 

১, €। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় সংস্করণ) ডক্টর সুকুমার সেন পৃঃ ১৭১, ১৭৫ । 
২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতীর মুখবন্ধ পৃঃ ১৯। 

' ৩ | Hist of Bengal Vol IL. D. U. pp 119, 239, 257, 


৪। মাসিক মোহাম্মদী, আযাঢ়, ১৩৫৭ সাল, ২১শ বর্ষ নম সংখ্যা পৃঃ ৫১> । 
.৬ 1 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৩ সাল পৃঃ ৮৭-৮৮। 


Lo 


₹:* 'আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা’ 27 ৭৭ 


এসব উক্তির একটিও সত্য-ভিত্তিক নয়।-আলাউল বাংল! হরফেই লিখেছিলেন। 
তার সময়ে ফারসী হরফে বাংলা লেখার প্রচলন হয়নি। সাহিত্যবিশারদের 
৫৮৫ খান! মুসলিম-রচিত পুথির মধ্যে মাত্র ১৯ খানা আরবী হরফে লেখা। 
তাদের কোনটিরই বয়েস ১২৫ বৎসরের বেশী নয় | ইংরেজ আমলে মুসলমানেরা 
- ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছ,ক ছিল, দরবারী ভাষার মর্াদ! হারা হওয়াতে ফারসীরও . 
কদর এবং গরজ রইল না, তাই তারা আরবীই শিখ্ত। মৌলভী-মোল্লা' 
ও কোরান-পড়ুয়া, সাধারণ পাঠকের অুবিধার্থ চট্টগ্রামের কোন বুদ্ধিমান মোল্লা এ 
পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকবেন। তবে এ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা যে লাভ করেনি, তার . 
নিশ্চিত প্রমাণ ৫৮৫ খান! পুথির মধ্যে মাত্র ১৯ খানিই আরবী হরফে লেখা। 
« আলাওলের পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক ও তোহ্ফার মাত্র একখানা করে আরবী হরফে 
লেখা পুথি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এক কবির ফতোয়াও'আছে। ১৮৫২ ইয়ারে 
অন্ুলিখিত নামাজমাহাত্ম্য গ্রন্থে কবি মুহম্মদ জান বলেছেন 
আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন । 
আরবী আঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন ॥ 
বুঝি সুঝি কর্ম কৈলে পাপ ঘোরতর ৷ 
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর ॥১ . 
আলাউলের পুথি দুর্লভ নয়। শুধু তোহ্‌ফাই বোধ হয় দুল্রাপ্য। আলাউলের . 
সব কাব্যেরই একাধিক সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গেছে। মুসলমানদের পুথি সাধারণতঃ 
. বহির আকারে বাঁধানো থাকে । তবে হিন্দু-পুথির আকারে অগ্রথিত কাগজে লিখ- 
বার প্রথাও অপ্রচলিত ছিল না। | 


 'রোসাঙ্গ' নামের উৎপত্তি 

বমীরাজা পাইইনসিঙ মেঙ্‌ সউ ওরফে মেঙ খামঙ, কর্তৃক আরাকান-রাজ 
মেঙসা মাউ ওরফে নরমিখ্ল! ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয়ে গৌড়ের সুলতান 
গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৪৩০ 
খৃষ্টাব্দে নরমিখ লা গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯-৩১ খৃঃ) 


১। এ ব্ষিয়ে ডর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ‘মুসলিম বাঙ্গল সাহিত্য? পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য । 





৮ | | | জরি পতিতা | শীত, সংখ্যা ১৩৬৪ 


সহায়তায় আরাকানের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত' হন । অতঃপর বর্মী আক্রমণের ভয়ে 
 নরমিখলা ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে লজিয়েত (1:27855৩1) থেকে রাজধানী চট্টগ্রামের 
৷ অনতিদুরে সোহং (Mrohaung) এ স্থানান্তরিত করেন। সে থেকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ. 
' অবধি সাড়ে তিনশ’ বছর ধরে আ্রোহং-ই' আরাকানের রাজধানী ছিল। আোহং বর্তমান 
' আকিয়াব জেলায় অবস্থিত ।১ এ মোহং সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে, 
‘রোহাং’ রূপে উচ্চারিত হয়। সাধুভাষায় ‘শ’-“ষ’-“স’ পূর্ব-বাংলাবাসীদের কথ্যভাষায় 
_হি’এ পরিণত .হয়েছে। লেখ্যভাঁঘা্র সাধারণভাবে “হ* স্থানে স’ ব্যবহৃত হতে! । 
এ বিকৃত কথ্য ‘হ’ এর সাদৃশ্য বশতঃ “রোহাং এর ‘হ'-ও ‘স’রূপে সম্ভবতঃ লিখিত 
হয়। ফলে, রোহাং>রোসাং>রোসাঙ্গ - হয়েছে। কাজী দৌলত ও খলি 
- উক্তিতে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন আছে। যথা_ | 

কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে এক পুরী । 
| * রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ॥ 
| সয়ফুলমুলকে আছে--ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাঙ্গ শহর নাম 

শস্ত মৎস্থ সতত পূণিত। 
. রাজধানী “ রোহাং, বা “রোসা্'-এর নামে গোটা আরাকান রাজ্যকে রোসাঙ্গ রাজ্য 
বলা হতো এবং ফলে আরাকান-র-জ কতৃক চির-শাসিত (১৭৫৬ খৃঃ অবধি )২ 
দক্ষিণ চট্টগ্রামও (শঙ্খনদ থেকে রায় পর্যন্ত) রোসাঙ্গ বা রোহাং নামে পরিচিত ছিল। 
অগ্ঠাবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামের '( শঙ্খনদ থেকে রামু পর্যন্ত) অধিবাসীনিবিশেষে 
_ রোশহাই বা ‘রোসাঙ্গী’ বলে অভিহিত করা হয়।৩ এই আ্রোহং বা রোসাঙ্গ শহর 
অঞ্চল এখন উট্টগ্রামবাসীর নিকট ‘পাথুরে কেল্লা” নামে অভিহিত। পাথুরে কেল্লার 
তগ্রাবশেষ দৃষ্টেই স্থানটি এ নামে নির্দেশিত হয়। এখানে আলাউলের কবর আছে। 
পাথুরে বেল্লা চট্টগ্রাম সীমান্ত রামু থেকে, মাত্র ১০০ নাই 'দুরে অবস্থিত | অবশ্য 
মাঝখানে পর্বত ও নদীর বাধা রয়েছে। 
31 ক) History of Burma by A. P, Phayre pp 71—78 
(খ) do by G. E. Harbey pp 139—40 
২। চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল )-__নাহ্‌বুবউল্-আলম। পৃঃ ৪৮-৪৯ । 
৩। নারির মুহম্মদ শুন হকের মতে “রখইও ( (শ্রক্ঃতুল) থেকে 


আলাউল-বিরচিত 'তোহ্কা? শব ৃ ৭৯ 


. রোসাঙ্গ-রাজ পরিচিতি ূ্‌ * মুর 


. আরাকান রাজ মেওসাউ ম মাম ওরফে নরমিখলা (১৪০৪-৩৪ খৃঃ) ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে 


”বৰ্মীরাজা কর্তৃক পরাজিত হয়ে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউন্দীন আযম শাহের (১৩৮৯- 


১৪০৯ খৃঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে. থেকে তিনি গৌড়ের বিভিন্ন সুলতানের 
আশ্রয় লাভ করে অবশেষে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান যদু বা জালালউদ্দীন 
মুহম্মদ শাহের (১৪১৯-৩১ খৃঃ ) সহায়তায় আরাকান সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষিত হন। 
তখন থেকেই আরাকানে মুসলিম সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রভাব প্রসার লাভ 
করতে থাকে। তখন থেকে আরাকান রাজের! মুসলিম, নাম গ্রহণ করে, এমন কি 


_আরাকানী মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করে গৌরব বোধ করতেন। যদিও নরমিখ্লার 


“মৃত্যুর পর আরাকান-রাজেরা গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করা,দুরে থাক, কখনে! 


গৌড়-স্ুলতানের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা, করার গরজও বোধ করেননি । 


নরমিখলার ভাই ও উত্তরাধিকারী মৈওখারীই (১৪৩৪-_৫৯খঃ) প্রথম “আলি 
খান’ নাম গ্রহণ করেন। তীর পুত্র বাসপিউর (১৪৫৯--৮২খুঃ) নাম ছিল কালিমা 


'শাহ। অতঃপর বহুকাল আরাকানী রাজাদের মুসলমানি নাম ইতিহাসে বিধৃত হয়নি। 


আবার মুসলিম-নামের খোঁজ পাচ্ছি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে এবছর মেঙ ফালং- 
€১৫৭১---৯৩৭ুঃ) সিকান্দর শাহ, নাম ধারণ করে সিংহাসনারোহণ করেন। তার পুত্র 
থদোধর্মরাজা ওরফে মেওইয়াজাগী বা রাজাগী (১৫৯৩--১৬২২ খৃঃ.) সলিম শাহ 
নাম গ্রহণ করেন, তারপুত্র মহাপ্রতাপশালী মেঙগামঙ (১৬১২--২২খু2) হোসেন শাহ 


. নামে পরিচিত ছিলেন। তার পুত্র থিরিথুধন্মার (শ্রীস্ুধর্মা ১৬২২--৩৮ খৃঃ) কৌন 


মুসলিম নাম ছিল কি না জানা যায় না।. 





. ‘রোসাঙ্গ’, শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।--“আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ; পৃ ১-২। ্রখই? 


থেকে “রোসাঙ্ হওয়। অবশ্যি একেবারে অসম্ভব নয় । যথা রখইঙ < রহইঙ> রহঙ্গ> (হ-স 
সাদৃশ্যবশতঃ) রসঙ্গ> রোয়াঙ্গ। তবে এটির সম্ভাব্যতা কম। অবশ্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হকও তীর সন্ত প্রকাশিত “মুসলিম বাঙ্দলা সাহিত্য গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৪) “রোসাঙ্গকে 'রখইঙ” জাত 

বলে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এ গ্রন্থের অন্তত্র (পৃঃ ১৮৯) ইনি রক্ষইৎ১ রকসইং টা 
রোসাং বা রোকাম, করেছেন । বাংলাতে ‘ক’ বা রা P. Phayre ‘আরাকান’ 
নামটি “রখইউ, শ্ব্দের বিক্ৃতিজাত বলে উল্লেখ করেছেন | History of Burma p 42. 


~~ 


t 
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~ 


আরাকানরাজ থাতাসার (১৫১২৫--৩১খৃঃ) প্রপৌত্র এবং থিরি থুধন্মার 
জ্ঞাতি নরপতিগী বা নরবদিগী থিরি থুধন্মার মন্ত্রী ও লঙ্গিয়েতের সুবাদার ছিলেন। 
থুধন্মার পত্নী “নাৎসিনমে'এর সঙ্গে তার প্রণয় ছিল, উভয়ের ষড়যন্ত্রে থিরি থুধম্মার 
. মৃত্যু ঘটে | তখন থুধম্মা ও নাৎসিন্মে-এর শিশু-সস্তান মেঙ সানি অসুস্থ ছিলেন, 
তিনি নামতঃ ২৮ দিন রাজত্ব করেন। মায়ের কারসাজিতে তার সে অস্ুখেই 
মৃত্যু হয়। | 

অতঃপর নরপতিগী ( ১৭৩৮--৪৫ খৃঃ) আরাকানের সিংহাসন দখল 
করেন। ৃ | 

নরপতিগী অপুত্রক ছিলেন। তার একটি মাত্র কন্যা ৷ বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু-আশঙক্কার 
কাতর রাজ! কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। অবশেষে চরিত্রবান-বিশ্বস্ত 
অমাত্য মাগন ঠাকুরকে কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত করে রাজ! নিশ্চিন্ত হন। 
নরপতিগীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মাগন ঠাকুর নরপতিগীর ভ্রাতুপ্দুত্র থদোমেঙতার বা 
সাদউ মেওদারের সঙ্গে নরপতিগীর কন্যার বিয়ে দেন। এরাপে থদোমেঙতার (১৬৪ ৫- 
৫২) সিংহাসন প্রাপ্ত হন।১ নরপতির কন্যা ও থদোমেঙতারের রাণী স্নেহের পুরস্কার- 
স্বরূপ মাগনকে মৃখ্যমন্ত্রী-পদ দান করেন। ১৬৫২ খুষ্টাব্দে থদোমেউতারের অকালে 
মৃত্যু হলে, পাত্রগণের অনুরোধে রাণী (‘রাজার দুহিতা! তুমি রাজার বণিতা”) শিশুপুত্র 
থিরিসান্দ থুধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা, ১৬৫২-৮৪ খৃঃ) নামে মাগনের সহায়তায় রাজ্য 
শাসন করতে থাকেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার হাতেই ১৬৬১ খুষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 
সুজা নিহত হন । এর রাজত্বকালেই আলাউল ‘পদ্মাবতী’ ব্যতীত অপর গ্রন্থগুলে! 
রচন! করেন। পদ্মাবতী রচনাকালে আলাউল থদোমেউতারের যথার্থ পরিচয় 
জানতেন না। তাই তিনি থদোমেঙতারকে নরপতিগীর পুত্র মনে করে পন্মাবতীতে 
বলেছেন 





১। (ক) History of Burma by P. A. P. Phayre pp 75-77, and appendix 
p 302. 


: (খ) do by G. E. Harvey pp 44-45 and appendix 
Pp 372. 
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“সলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস 
নৃপগৃহ হৈল রাজ্যপাল । 

রাজন্ুখ ভোগ মুল কি দিব তাহার তুল 
রসভোগে গোঞাইল কাল ॥ 

এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা 
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব | 

চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈল! রাজ্যদান 








ঘারে দেখি লজ্জিত বাসব ॥ 
সাদউ মেওদার১ নাম রূপেগুণে অনুপাম 


মহাবৃদ্ধি ভাগ্য অন্থরেখ। 
সয়ফুলমুল্ক রচনাকালে কবির এ-ভুল ভাঙ্গে । তখন তিনি বলেছেন ঃ 
হৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী | 


সাদউ মেঙ নুপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥ 


সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে। - 
ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে ॥ 
শ্ৰীচন্দ্ৰ সুধর্ম! নৃপতিক শিশু দেখি । 
সকল অমাত্যগণ হৈল একমুখী ॥ 

দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর । 

কহিতে লাগিল! সবে বিনয় উত্তর ॥ 

. শিশু নৃপে কেমনে পালিব বসুমতী । 
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি ॥ 
ঈশ্বর ছুহিত! তৃক্ষি ঈশ্বর বণিতা। 
তোদ্ষাবিম্থ কেবা আছে ঈশ্বর পালযিতা । 
রাজ্যকর্তা পুনি নৃপ হইব যখন। 

| ব্রতধর্ম আচরি দেবী রহিও তখন || 


১1 আরাকানী ভাষায় স>থ হয় [তুঃ সুর্য থুরীয়, সুবর্ম্ম> খুধম্মা] আর প্রাক্ৃতজনের 
মুখে ‘ত’ ও পদ” এর উচ্চারণ-পার্থক) শব্দের কোন কোন অংশে রক্ষিত হয় না। ফলে সাদউ ১ থদো, 
মেঙ> মিউ বা মিন এবং দার তার হয়েছে । অতএব, সাদউ মেঙদার -থদোমেওতার > থদো- 
মিস্তার ৷ 

টি” ২ । 


| 
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এক বিনয় বদি কৈলা পাত্রগণ।' | 

 পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন ॥-. --. 
হেন মত কোথা আর নাহি দেখি শুনি। 
রাজ্যের ঈশ্বরী রাজগৃহে তপস্বিনী ৷৷ 
তাহান অমাত্য শ্রেষ্ট শ্ৰীযুত মাগন। 
শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ! 

/  ঘথেক জম্পদধন ছুহিতাক দিল। 





তান হস্তে আনিয়া সকল সমপিল | 
মুখ্য পাটেশ্বরী বদি হৈল! বশস্ষিনী। 
মুখ্য পাত্র হইল] মাগন গুণম ণি|| 











' এতে একটা সত্য উদঘাটিত হচ্ছে। সাদউ-মেউদার বা থদোমেঙতারের 
সিংহাসনারোহনের বা রাজ্যাভিষেকের (১৬৪৫ খৃঃ) বেশ কিছু কাল 
পরে (অন্ততঃ দু'বছর পরে) আলাউল রোসাঙ্গে পৌঁছেন বলে মনে হয়। তাই অনতি- 
কাল পরে পদ্মাবতী রচনাকালে নরপতিগীর কন্যা ও থদোমেঙতারের সন্বন্ধটি 
পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি।.পল্মাবতীতে প্রদত্ত রাজ-পরিচিতি ০৮ মনে 
করা হলে, পাঠকের ধারণ! হবে বে ভাই-বোনে বিয়ে হয়েছিল । 


1 


যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি ৷ EC 
বশব্মিনী কন্যা রাজগৃহে উপনীতি ॥ : 
রূপেগুণে সুলক্ষণা অতি জ্ঞানবত্ত , 
ধর্মে মর্মে শুভ কর্মে অতি সুমহন্ত ॥ 
পরম! সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা। 
বহুক্সেহে নৃপতি পোষিলা নিজ সুতা || 

"বহু ধন রত দিল! বহুল ভাণ্ডার ৷ 
বহুল কিন্কর দিল! বহু পরিবার ॥ 

“কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি। 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা” | | LE ১ ৬ HOG 
এথেক সম্পদ সমগিব কার প্রতি ॥ 
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে । 


সপ জা 


মহাসত্য মুসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥ 


নানাগুণে পারগ মহন্ত কুলশীল ৷ 
তাহাকে আনিয়া নুপ কন্যা সমপিল ॥ 


শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি । 

মুখ্য পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী ৷ 

এবে তার নামগুণ কর অবধান। 
কিঞ্চিৎ কহিব কথ শুন বুদ্ধিমান ॥ 
রাজ-সৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর । 





প্রভাতে মাগিয়া পাইল কুলদীপ শুর || - 


প্রভৃ-স্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা.করি | 
।  তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥ ... 


সি 


প্রভুর স্থজিত রূপ কহিতে অনন্ত । 
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্তু || 
আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানি। 
নানা শাস্ত্র পারগ সঙ্গীত-জ্ঞাতাগুণী। " 
" কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্টম নাটিক1। 
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা | ll 
এরূপ বিবৃতির দ্বারা আলাউল এতকাল যে শুধু সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত 
করেছেন তা নয়, এযুগে ডক্টর আবছুল গফুর সিদ্দিকী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর 
সুকুমার সেন প্রযুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও বিচলিত করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন 
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রাজকন্যার মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল১, কেউ বা বলেছেন রাজকন্য! রাজ্যাংশ 
পেয়েছিলেন |২ gs 
এবার আমর! উল্লেখিত ছুটো ( মুলতঃ এক ) রাজবংশ-তালিকা দিচ্ছি। 
আরাকান রাজবংশ অতি প্রাচীন । আদিপুরুষ সান্দথুরীয় বা চন্দ্রসূর্য। তিনি 
€১৪৬--৯৮ খৃষ্টাব্দে ) দিনাওয়ান্তী বা ধন্যাবতীতে রাজত্ব করতেন। সেই থেকে 
ক্রমান্বয়ে রাজধানী বৈশালী, পিনস্যা বা চম্পাবৎ, পারীন, লঙ্গীয়েত ও ঘ্রোহংএ,তাঁর 
বংশের বিভিন্ন শাখা ১৫০০ বছর ধরে ( ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ) পর পর আরাকানে 
, রাজত্ব করতে থাকেন। 


সলিম শাহর বংশ 
মিনইয়াজ। বা মেঙরাজা (৯৫০৯--২৩ খৃঃ) 








কাসাবদি বা-কাসাপতি (১৫২৩-২৫) মেঙবেঙ, bj) মিনরিল (7১:৫ ৩ খৃঃ) 
[এই বংশের অপর দুই শাখার | 

মেউসাউ (১৫২৫ খৃঃ) এবং দিখা (১৫৫৩-৫৫ খুঃ) _ মেঙফালঙ 
থাতাসা (১৫২৫-৩১ খৃঃ) _ [সিকান্দর শাহ] 
- -ছর বৎসর রাজত্ব করেন।] il | (১৫৭১-৯৩ খৃঃ) 
নরপতিগী (থাতাদার প্রপৌত্র) সালা J মেঙচৈত্য |: 
(১৬৩৮-৪৫) (১৫৫৫-৬৪ খুঃ) (১৫৬৪-৪ ১খুঃ) মেঙইয়াজাগী 

| [সলিম শাহ] 
কন্তা =সাদউ মেতার (নরপতিগীর হ্রাতুপ্ুত্র“ও জামাতা) (১ ৫৪৩-১৬১২ থু) 

] 
৮৮০ 
| (১৬১২-২২ খু) 
\ 

থিরিথুরীয় বড়ধন্মরাজা যুনিয়ধন্মরালা সান্দথুরীয় ধন্ম থিরি থুধন্ম! 

(১৬৮৫--৮৫) (১৬৮৫-৪৯২) (১৬৯২--৯৪) .(১৬৯৪--৯৬) (১৬২২-৩৮ খৃঃ) 


| , মেঙ্সানি 





নঙরাতজ (১৬৯৬ খৃঃ) (১৬৩৮ খৃঃ ২৮ দিন) ' 


১1 সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল, পৃঃ ৭৯--৮৫ | 
২।. বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাম, পৃঃ ৫৭৪-৭৫, ৫৮৪ | 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা' - ৮৫ 
গঞ্জালেস_ প্রসঙ্গ 

‘না পাইল সদপদ আছে আঙ্গলেস” এই পংক্তির ‘সদপদ’ ও ‘আঙ্গলেস' 
এই শব্দ ছুটে! একটি জটিল সমস্য! গড়ে তুলছে। হাতে লেখ! পুথিপত্র যীর! নাড়াচাড়া 
করেছেন, তারা জানেন, মধ্য যুগের লিপিতে ‘কু’ আর 'ঘু'তে আকৃতিগত সাদৃশ্য 
ছিল। অনেক সময় লিপিকর-বিশেষের হাতে ছুটে অক্ষরই প্রায়-অবিকল একরূপ 
ধারণ করত। এমনিতেই প্রত্যেক মানুষের লিখন-ভঙ্গী বা বর্ণ-গঠন-কলা স্বত্ত, 
তার উপর সেকালে কোন আদর্শ-লিপি ছিল ন|। ফলে ব্যক্তি-বিশেষে ও স্থান 
বিশেষে ‘বর্ণ’ বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে । এতে লিপিকর-গ্রমাদ ঘটে ঘটে পুথির পাঠ 
অবিশ্বাস্তরূপে বিকৃত হয়েছে । হরকের চেহারায় স্থিতি এসেছে ছাপাখান! চালু হবার 
পর ৷ তবু মানুষের হাতের লেখায় বর্ণ-বিকৃতি কত! সে কথা থাক। 

“আয়ুলেস”কে বট তলার ছাপাখানায় ভ্রমবশতঃ ‘আকুলেস’ পড়া হয়। শ্রদ্ধেয় ডক্টর 
আবছুল গফুর সিদ্দিকী “আকুলেস*এর অর্থ খুজে নাপেয়ে একে ‘আঙ্গলেস’-এ পরিণত 
করেন ।১ অদ্ধাস্পদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই ‘আঙ্গলেস’কেই গঞ্জালেস, করে 
ইতিহাসের সমর্থন খুঁজেছেন।২ অথচ সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত কলমী পুথির পাঠা- 
লোচন! করলেই সব গোল মিটে যেত। কিন্তু তা তার! করেননি। ফলে অনর্থক একট 
উদ্তট-সমস্তা স্থষ্টি হয়েছে। বিরোধ বা বিপর্যয় স্থষ্টি হওয়া দূরে থাক, আলাউলের 
সঙ্গে যে গঞ্জালেসের কোন পরোক্ষ সম্পর্কও থাকতে পারে না, তা আরাকানের 
ইতিহাসে বিধৃত গঞ্জালেস- কাহিনী থেকে সহজেই প্রমাণ করা চলে। 

গঞ্জালেসের প্রভাব বা গ্রান্ভারকাল মোটামুটি ১৬০৭ থেকে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ 
অবধি | লিসবনের কৃষক সন্তান সাবিত্তিয়ান গঞ্জালেস তিবাউ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে 
আসেন । ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ থদে ধন্মরাজা বা মেড ইয়াজাগী বা মেওরাজা 
(১৫৯৩-__-১৬১২) যখন দেয়াঙের পর্তুগীজদের উপর হামল! করেন, তখনই পলায়মান 
গঞ্তালেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে । 





১। সিদ্দিকী সাহেবের পাঠ__রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাতাপ। না পাইল সদপদ 
আছে আঙ্গলেস ॥ সাহিত্য পরিষ্যৎ পত্রিকা ১৩৩৩ সাল। পৃঃ ৭৫ 

২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সম্পদিত পদ্ধাবতী”র ভূমিকা । পৃঃ ৮ ৮৮ ও ১২ ডক্টর 
শহীদুল্লাহ র পাঠ-_রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ । না পাইল সৎপদ আছে আঙ্গলেস ॥ 


£ 


৮৬ * শু সাহিত্য পত্রিকা" শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


গঞ্জালেসের কাহিনী একটানা বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিষৃষ্যকারিতার ইতিহাস। 
১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বাকলার রাজার সহায়তায় গঞ্জালেস সন্দ্বীপ দখল করেন এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই বাকলা রাজ থেকেই শাহধাজপুর ও পটলভাঙ্গা ছিনিয়ে 
নেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ-ভ্রাত। চট্টল-শাসক “আনাপোরন* আরাকান- 
. রাজের বিরাগভাজন হয়ে তার বোনকে নিয়ে সন্দ্বীপে গঞ্জালেসের শরণাপন্ন হলে 
গঞ্জালেস তার ভগ্রীকে বিয়ে করন! কিন্তু অনতিকাল মধ্যে সুকৌশলে আনা- 
.- পোরনের (১৬১২ খ্‌ঃ) মৃত্যু ঘটিয়ে তার ধন-রত্ব আত্মসাৎ করেন। 


শুধু তাই নয়। ১৬১২ পৃষ্টাব্দে মুখলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরাকান-রাজকে 
সহায়তার কপট আশ্বাস দিয়ে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকানী সৈন্যদের হত্যা 
করেন এবং নৌকা ও রসদাদিসহ সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী হস্তগত করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে 
গোয়ার পর্তূগীজ-শক্তির সহায়তায় গপ্রালেস আরাকান আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। 
অবশেষে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাঁজ মেঙ খামঙ ( ১৬১২-২২ খৃঃ ) সন্দীপ দখল 
করে গঞ্জালেসের গুদ্ধত্যের শোধ নেন। গঞ্জালেস পালিয়ে যান। এরপর গঞ্জালেসের 
কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।১ 


অতএব, দেখা যাচ্ছে কার্ধতঃ আরাকান-রাজের সঙ্গে গঞ্জালেসের কোন 
' কালেই সন্তাব ছিল না। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীছুল্লাহ্‌ অনুমান করেছেন ১৬১০ খৃষ্টাব্দ 
আলাউলের সঙ্গে গগ্রালেসের সংঘর্ষ বাধে এবং এ সময়ে গঞ্জালেস আলাউলের 
“সদপদ’ প্রাপ্তির পথে বাধ! স্থষ্টি করেন। প্রথমতঃ গঞ্জালেসের সঙ্গে আরাকান-রাজের 
_ কোন প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেনি । দ্বিতীয়তঃ স্বার্থবশে উভয়ের মধ্যে অতি 
_ অল্পদিনের জন্য সামরিক মিত্রতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠলেও হৃদ্যৃত| জন্মায়নি 
বা পারস্পরিক সন্দেহ ঘোচেনি। তাই গঞ্জালেসকে আরাকান রাজদ'রবারে ভার 
জামিন রাখতে হয়েছিল। 


> কে History of Burma by A. P. Phayre pp 173-77 
(খ) * do ‘by A. G. Harvey pp 141-42 
(গ) LE of Bengal vol [15 Dacca University PP 244 & 361-63. 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহুফ?” হু ৮৭ 
তৃতীয়তঃ ডক্টর শহী্ুল্লাহ্‌ অনুমান করেন ১৬১০ খৃষ্টাব্দে আলাউল আরাকানে - 
পৌঁছেন, তখন গঞ্জালেসের সঙ্গে আরাকান-রাজের কোন সম্বন্ধই ছিল না। 

, অন্য-প্রকার যুক্তিও আছে। ধনলোভেই হার্সাদেরা লুঠ করেছিল,_শক্রুতা 
বশতঃ নয়, কাজেই লুণ্ডনক্লিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ নিয়ে তার সঙ্গে শত্রুতা করার কল্পনাই 
অবান্তর । আর এ অবস্থায় শক্রতাই বদি করতেন, তবেগঞ্জালেস আরাকান থেকে 
আলাউলকে বিতাড়িত করবারই ব্যবস্থা! করতে চাইতেন । আর রাজ-অশ্বারোহীর মত 
দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য-সাপেক্ষ চাকুরী দিতে আপত্তি না থাকলে, উচ্চপদ- 
দানে আপত্তি থাকার কথা নয়। গঞ্জালেস কাহিনী যদি সত্য হতো, তবে কৰি অপর 
' কাব্যগুলোতে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। এটি লক্ষ্যনীয় বে, আলাউল 
‘হামাদ আক্রমণ’, ‘ফতেয়াবাদ’, ‘ভাগীরথী’, “রাজ-আসোয়ার, ও “মজলিস কুতুবের' 
কথা প্রতি কাব্যেই উল্লেখ করেছেন।' ; 

এ ব্যাপারে আরো একটি বিষয় বিবেচ্য ৷ ডক্টর শহীছুল্লাহ আলাউলের সঙ্গে 
গপ্তালেসের ১৬১০' খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্যে আলাউলের জন্ম তারিখ ১৫৯২ 
খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, আলাউল আরাকানে পৌছবার 
সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে ৫৯ বছর বয়সে (শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে ৫৪ বছর) ১৬৫১ 


ES খৃষ্টাব্দ ‘পদ্মাবতী’ রচনা করেন, অথচ আলাউল পদ্মাবতী রচনা কালে নিজেকে বৃদ্ধ 


বলেন নি। পদ্মাবতী রচনার ৯/১০ বছর পরে সয়ফুলমুল্ক প্রভৃতি রচনা! করতে. 
গিয়েই কবি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন।১ 
এবার ‘সদপদ’ এর কথায় আসা যাক । মূল পাঠটি এই 
'রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলু" মহাপাপ । 
না পাইলু* সহিদ পদ আছে (ছিল) আয়ুলেশ ॥ 
এখানে ‘সহিদ’ শব্দ অবিকৃতভাবে উচ্চারণ করলে ছন্দপতন ঘটে। অক্ষরও হয় ১৫টি।, 
তাই হয়ত ‘সহিদ’ অপিনিহিতির নিয়মে ‘সইদ’ ও অজ্ঞ লিপিকরের হাতে “সদ” হয়ে 





 ৯। (ক) বৃদ্ধকালে গরনথকর্ম উচিত না হয়_সয়ফুল মুলক । 
-_ () যন্ধপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত-_সগুপয়কর | 
(গ) তবে আমি মিবেদিলু হইল বুদ্ধ কাল--সেকান্দরনামা। 


৮৮ সাহিত্য পান্রকা। শীত সংখ্যা ১৩৩৪. 


থাকৃবে, (তুলনীয় ছৈয়দ > ছেদ, কহিল > কৈল, হইল১হৈল।) আর “সদ? কোন 
পণ্ডিতমন্য লিপিকরের হাতে “সদ” হতে কতক্ষণ ৷ ধারা কলমী পুথি-পত্র নাড়াচাড়া 
করেছেন ব| এ সম্বন্ধে খবর রাখেন, তীব্র আমার উক্তির ঘাথার্থ্য স্বীকার করবেন । 
আর ভাল চাকুরী বা উচ্চপদ অর্থে “সৎপদ” ও-যুগে বা এ-যুগে কোনকালেই 
ব্যবহৃত হয়নি।১ অতএব, ইতিহাসের সাক্ষ্যে, আলাউলের বয়সের হিসাবে 
বা পুথির পাঠ-বিচারে গঞ্জালেস প্রসঙ্গ একেবারে ভিত্তিহীন ও অবান্তর বলে 
প্রতীয়মান হয়। 


মজলিস কুতুব, ফতেয়াবাদ ও আলাউলের জন্মভূমি 


একমাত্র “বাহারিস্তান গায়েবী'তেই মজলিস কুতুবের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। মীর্জা 
নাথানের বাহারিস্তান গায়েবীর তথ্যাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য । কেননা, নাথান স্বয়ং 
বাংলার সুবাদারের সেনানী ছিলেন। গ্রস্থোল্লেখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে ইনি প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন । “আইনে আকবরী” মতে “ফতেয়াবাদ” পরগণা, ফরিদ- 
পুর, বশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাক! ও নোয়াখালী, একয়টি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে 
গঠিত ছিল, এ পরগণা ৩১ মহলে বিভক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরী মতে আকবরের 
সময়ে মুরাদ খান ফতেয়াবাদ পরগণার জায়গীরদার-শাসক নিযুক্ত হন ১৫৭৯ খ্ু্টাব্দ 
মুরাদ খানের মৃত্যু হলে, ভূষণার জমিদার মুকুন্দরাম মুরাদ খানের ছেলেদের নিমন্ত্রণকরে 
বাড়ি নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফতের়াবাদ দখল করেন। অতঃপর কবে ফতেয়াবাদ 
মুকুন্দরাম বা তার ছেলে ছত্রজিতের হস্তুচ্যুত হয়, সে সংবাদ ইতিহাস সঠিক দিতে : 
পারে না। তবে আইনে আকবরীতে আবুল ফজল বলছেন, ‘ভূষণ! শত্রুর কবলে পড়ে- . 
ছিল |” মজলিস কুতুবও হয়ত সেই শত্রুর অন্যতম । আমরা সুবাদার ইসলাম খান 
" চিন্তির ( ১৬০৮-_১৩ খুঃ) সময়ে মজলিস কুতুবকে ফতেয়াবাদের অধীশ্বর দেখতে. 
পাচ্ছি। তবে মনে হয়, তখন পরগণাটির বিস্তৃতি আকবরের আমলের সমান ছিল 
ন1। ইসলাম খানের আদেশে সেনানী হবীবুল্লাহ্‌ একবার নদীপথে মাথাভাঙ্গ৷ মোহন! 


১। সাহিত্যবিশারদ চমৎকার যুক্তি দিয়ে এর অসম্তাবাতা প্রমাণ করছেন। মাসিক 
মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৮ রষ্টব্য। 


আলাউল-বিরচিত তোহ্‌ফ! ৮৯ 


দিয়ে ফতেয়াবাদ আক্রমণ করেন | ভঁ'ইয়া-নেতা মুস! খান ও অপরাপর মিত্র-ভুইয়ার 
সহায়ত! পাওয়া সত্ত্বেও মজলিস কুতুব মুঘল-শক্তিকে বিমুখ করতে পারলেন না। 
তার দুর্গ ও পরগণার কতকাংশ মুঘল সেনাপতি শেখ হবীবুল্লাহ দখল করে রইলেন। 
' মুকুন্দরামের ছেলে ছত্রজিৎ পূর্বেই, মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, এ যুদ্ধে তিনি 
হবিবুল্লাহর সহকারী ছিলেন। এদিকে মুসা খান মুঘলের হাতে বারবার পধুদিস্ত 
হচ্ছিলেন, ফলে তীর মিত্র-ভূ'ইয়ারাও আর বল-ভরসা বজায় রাখতে পারছিলেন না। 
ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী ভয় পেয়ে ইস্লাম খানের কাছে আত্মসমর্পন করলে, 
মজলিস কৃতৃবও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ইসলাম খান উভয়কেই স্ব স্ব অধিকার 
জায়গীরত্বরূপ দান করেন এবং তাঁদের সামরিক-শক্তি মুঘল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত , 
করে নেন। এসব ১৬১০ খুষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পন্ন হয় বলে মনে হয়। কেননা, নাথান 
সন তারিখ উল্লেখ ন৷ করলেও, এসব ইসলাম খানের অভিযান-বহুল তথা যুদ্ধ-সর্বস্ব 
সুবাদারীর প্রথম দিককার ঘটনা ।১ 
“আইন-ই-আকবরী”-মতে ফতেয়াবাদ পরগণার কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল “হাবেলী 
ফতেয়াবাদ' মহলের কোন এক জায়গায়! বর্তমান ফরিদপুর শহর উক্ত “হাবেলী 
ফতেয়াবাদের” অন্তর্গত হলেও, ওটা ইংরেজ আমলে গড়া শহর। তবে ফরিদপুর শহর 
_ থেকে চারমাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'গেরদা” নামে একটি গ্রাম আছে । শাহ আলী বাগদাদীর 
_ গদী ছিল বলে ‘গদী’ থেকে গ্রামের 'গেরদা” নামকরণ হয়েছে। এখানে পরিখা- 
বেষ্টিত গড় আছে। বড় বড় দীঘি আছে, ভগ্ন এক মসজিদ-গাত্রে আজল বাহাদুর 
খাঁর নামাঙ্কিত ১০১৩ হিজরীর প্রস্তরলিপিও আছে। মসজিদটি শাহ আলী 
বাগদাদীর প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি আছে । এমন কি পীলখানাও বর্তমান । হিন্দু 
এতিহোর সাক্ষ্যও আছে, চাষীরা চাষের সময় শুধু ইট-পাথর নয়, মুতিও পায়। 
গড়ের মধ্যে একটি স্থান “কমলাকান্তের সিন্দুক বাড়ী” বলে পরিচিত। গ্রামে শাহ্‌ 
> (ক) Baharistan 02191 : Dr. M. I. Borah, vol I & II, pp 59, 89, 810. 
(খ) Bengal Past and Present—Vol XXXV 69-70 Jan-June 1928, 
Dr. N. K. Bhattasali, : Bengal Chiefs’ Struggle for Independence in the 
reign of Akbar & Jahangir p 36. 
(গ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা--১৩৪০ সাল, পৃঃ ১০৭-১* | (ঘ) আইন-ই-আকবরী 
১২ 





৯০ | শাহি পত্রিকা । শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 


তৈমুর-প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পত্তিও আছে। এ গ্রামের পাশ দিয়ে পূর্বে পদ প্রবাহিত 

হতো । এখনও ‘ঢোল সমুদ্র’ ‘নামে প্রাচীন-পদ্মাজ “হাউর” বর্তমান।১ সমৃদ্ধি ও 

এতিহাসিক নিদর্শন-জ্ঞাপক এরূপ স্থান ফরিদপুর জেলার আর কোথাও নেই। 
সম্প্রতি লোক মুখে শুনতে পাচ্ছি, যে-জালালপুর এক সময়ে পদ্ধাগর্ভে 


_- বিলীন হয়ে গিয়েছিল, পুরনো দলিল দস্ডাবিজ অনুসারে ঠিক তার জায়গায় একটি 


নতুন চর উঠেছে। আমরা খবরটি যাচাই করবার সুযোগ পাইনি । বদি সত্য হয় 
তবে আমাদের সব বিতর্কের অবসান হবে। আর যদি ওটা গেরদা বা ঢোলসমুদ্রের 
কাছাকাছি হয়, তবে তো কথাই নেই । 

আলাউল তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বারবার গৌড়, জালালপুর, মজলিস কুতুব, 
গঙ্গ। (নদী অর্থে) ভাগীরথীর কথা উল্লেখ করেছেন চাটগীঁও-ও গোঁড়ান্তর্গত, আর 
১৬শ শতকের গোড়া থেকে (১৫১৭ থেকে ১৬৬৬ খুষ্টাব্দ অবধি) ফতেয়াবাদ নামে 


. পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামে জালালাবাদ আছে, জালালপুর নেই। শুধু তাই নয়, 


পা 


জালালাবাদ পাহাড়াঞ্চল, ওখানে কোন কালে শহর ছিল না। তবে শহরের উপকণ্ 


বটে। কৰি যেখানে বহুকাল থেকে এসেছেন, সে জায়গার নাম ভুল হবার কথা নয়। 


সুতরাং জালালপুর, মজলিস কুতুব ও ভাগীরথী, বিশেষতঃ শেষোক্ত নামটিই নিশ্চিভ 


প্রমাণ ঘে আলাউল ফরিদপুরস্থ ফতেয়াবাদ রাজ্য ও রাজা মজলিস কুতুবকেই 
নির্দেশ করেছেন। 


সম্প্রতি শ্রদ্ধাম্পদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আলাউলকে চাটগাবাসী বলে 
সাব্যস্ত করতে গিয়ে ফরিদপুরের সঙ্গে আলাউলের কোন সম্পর্কই স্বীকার করেননি।২ 
'ভাগীরঘী” ও ‘জালালপুর’ সম্বন্ধে তিনি নীরব । তার মত প্রতিষ্ঠা পেতে'হলে ছুটে 
সর্ত পূরণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ চাটগায়ে শমসের কুতুবের দীঘি আছে । শমসের 


" কুতুবের পিতা বা ছেলে বাঁইত্যাকার কোন আত্মীয় বা অপর কোন জমিদার-শাসক 


মজলিস কুতুব ছিলেন কি-না এবং দ্বিতীয়তঃ নদী অর্থে ‘ভাগীরধী” শব্দের ব্যবহার 


ছিল বা আছে কি-না, প্রমাণ করতে হবে|, 


. ভট্টাচাৰ্য । 


১। সাহিত্য পরিষৎ পত্তিক। ১৩৪০ সাল, পৃঃ ১০৭--১১০ ; ফতেয়াবাদ’--বিশ্বেশ্বর 


২। মুসলিম বাঙ্গল! সাহিত্য, পৃঃ ২৪৪ । 
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'আলাউল-বিরচিত a টি | ৯১ 


জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান প্রশ্ন তুলেছেন,” চট্টগ্রাম যদি 
আলাউলের স্বদেশ হয়, তবে হার্মাদের হাত থেকে নিস্কৃতিপেয়ে তিনি বাড়ি না ফিরে 
রোসাক্ষে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সইজ | প্রথমতঃ” চট্টগ্রামের পথে. 
কর্ণফুলীর মোহন! দেয়াঙে ও মোহনার অনতিদুরে সন্দ্বীপে হার্মাদের আড্ডা ছিল। 
ওখানকারই-কোথাও হয়তো পিতা পুত্র হার্মাদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। কাজেই 
চাটগ যাওয়া তীর পক্ষে অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ তখন গোটা, 
চট্টগ্রামই আরাকান অধিকারে ছিল, কিন্তু উপকুলাঞ্চলে সব্বত্র হার্মাদের দৌরাত্ম্য 
ছিল।২ কাজেই ভাগ্যান্বেষণে “বাহিরছরাহ্‌” অর্থাৎ বঙ্ষোপসাগর-পথে রাজধানীতে 
. যাওয়াই স্বাভাবিক ও সমীচীন। তৃতীয়তঃ সুফিয়ান সাহেবকেই উল্টো প্রশ্ন কর! 
চলে, কবি তা হ'লে ফরিদপুরের ফতেয়াবাদেই বা ফিরে গেলেন না কেন? 

বিষয়টির গোট পাকিয়ে রেখেছিলেন কবি নিজেই ৷ তিনি সব কয়টি পুথিতে 
বারবার একই কথা বলেছেন, কিন্তু না দিয়েছেন বাপের নাম, না দিয়েছেন বাপের 
ভিটের ঠিকানা। “কার্যহেতু” কোথায় যাওয়া হচ্ছিল তাও যদি বলতেন, তবু হয়তো 
কিছুটা সুত্র মিলত; পাওয়া যেত একটা কিনারা । 

আলাউল যেভাবে আত্মপরিচয় সুরু করেছেন তাতে ভাবটা যেন কতকট। 
এরূপ-_“ভাগ্যদোষে রাজ-অমাত্যাশ্রিত হলেও, আমিও কিন্তু আর এক রাজ-অমাত্য 


পুত্র ! তাই তিনি পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করেননি। 
আলাউলের আত্মকথা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে, ফরিদপুরের _ 


ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর আলাউলের পিতার কর্মভূমি ছিল। পিতা তথায় 
. সপরিবারে বাস করলে ( তা-ই সম্ভব ) জালালপুর আলাউলের জন্মভূমি হতে পারে, 
( যেমন ঢাকা শহর-প্রবাসী চাকুরেদের অনেক সম্তানেরই জন্মস্থান ঢাক!) কিন্ত 
জালালপুরকে কবির: পিতৃভূমি তথা পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান বলার মত কোন 


১। বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস পৃঃ ২৬৭। 

২। (ক) চট্টগ্রামের ইতিহাস, মাহবুব-উল-আলম . 
(খ) History of Burma by P. A. Phayre, G. H. Harvey. 
(গ) History of Portuguese in Bengal by J. A. Campos. 
(ঘ) History of Bengal Vol. [1 0. U. 


৯২ | সাহিত্য পত্রিক।। শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 


প্রমাণ-স্বত্র পাওয়া যায়নি । বরং কবির বর্ণন-ভঙ্গী দৃষ্টে মনে হয়, ফতেয়াবাদ কবি- 
. পিতার কর্মভূমিই ছিল। কবির স্বদেশ হলে, ফতেয়াবাদ বা জালালপুর পরিচিতিতে 
. কবির হৃদয়ানুভৃতির ছাপ থাকত। 
এবার জোব্রার কথায় আস! বাক। চাটগায়ের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 
জোবর1 নামক গ্রামে আলাউলের দীঘি আর তার পূবপাশে কবির বাস্তভিটে আছে! 
শাহ্‌’ উপাধিধারী তার বংশধরগণও উক্ত গ্রামে আজো বসবাস করছেন। আলাউলের 
ছুটে! কন্যা ছিল বলেও জনশ্রুতি আছে। বংশধর ধারা আছেন, তারা দৌহিত্রবংশীয় 
বলেই প্রকাশ । আলাউলের পুত্রসস্তান সম্বন্ধে কোন জনশ্র্তি নেই। আলাউলের 
এক ভায়ের নাম পরাগল । পোরাওল নামক এক কবির “শাহপরীর কেচ্ছা” নামক 
একখানি উপাখ্যানের দুটো প্রতিলিপির একটি করে দুটো পত্র পাওয়া গেছে। একটাতে 
ভণিতা আছে অপরটাতে নেই। এ ‘পোরাওল’ পরাগল নামেরই বিকৃতি বলে 
সাহিত্যবিশারদ মত প্রকাশ করেছেন এবং এ কবি পরাগল আলাউলের ভাই হওয়ার 
সম্ভাব্যতাও তিনি স্বীকার করেন এখন বিশ্লেষণ ও যাচাই করে দেখা যাক, 
যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে এসব কথা কতদূর টেকে । 
প্রথমত: আলাউলের কাব্যসমূহের বহুল পাঠের ফলে, চাটগীবাসীর ঘরে ঘরে 
গত তিনশ’ বছর অবধি, কবির নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে । এ অবস্থায় যে কোন 
আভিজাত্য-লোভী বুদ্ধিমান লোক তার জ্ঞাতিত্ব দাবী করতে পারেন। [যেমন আমরা 
বাংলাদেশের যত্রতত্র সৈয়দ, মীর, বোখারী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই ; সবাই কোন ন] 
কোন মহৎ ব্যক্তি বা দেশের সঙ্গে সস্পকিত। কেউ খাঁটি বাঙালী বলে স্বীকার করেন 
না। শুধু কি তাই, এই মানবীয় ছুর্বলতার ফলে দেশে দেশে “কদম মুবারক’, 
বড়পীর হযরত আবছুল কাদির বিলানী ও হ্যরত বায়েষীদ বিস্তামীর দরগাহ 
- হয়েছে।] 
দ্বিতীয়তঃ যেটাকে আলাউলের দীঘি বলা হয়, তারই উত্তর পারে রাস্তি খানের 
মসজিদ রয়েছে। রাস্তি খান চক্রশালার বিদ্রোহী রাজা প্রতাপরুদ্রের বংশধর ছিলেন 
বলে একখানি পরাগলী মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে। রাত্তি খান গৌভের সুলতান 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহের :( ১৪৯৩__-১৫১৯খুঃ ) চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী- 


~ 


আলাউল-বিরচিত তোহ্‌ফ। | A ৯৩ 


" শাসক স্বনামখ্যাত পরাগল খানের পিতা ।৯ রাস্তিখান সম্ভবতঃ গৌড়ের সুলতান 

রকুনউদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯-_-৭৪খুঃ) পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাই সুলতানের 

প্রতি আন্গত্যন্চক বাণী প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ করিয়ে মসজিদ-গাত্রে বসিয়ে দিয়েছেন। 
প্রস্তরলিপিটি আরবী ডোগরা হরফে লেখা ।- আমর! টি এর প্রতিলিপিটি 

এখানে উদ্ধত করছি। 


“এয়! আল্লাহু মেফুতাহুল আব ওয়াব। বতারিখ বিস্ত পাঞ্জুম মাহে রমযানল্‌ 
মুবারেক সনে সমনিয়! অ-সব-ইমারত অ-সমানিয়! মেয়াতিন ফি আহাদে সুলতান 
রুকনউদ্‌দীন আদ্দুনিয়া আবুল মুবাফফর “বরবক শাহ্‌ সুলতান ইবনে মাহ্মুদ শাহ্‌ 
সুলতান খুল্লাইল্লাহু মুল্কুহু অ-স্ুলতানতা৷ হাবাল মস্জিদে মজলিলুন ইল্মুন 
আলহির্‌ রহমান অল্‌ গোফরান বেন! কর্দা রাস্তিখান।” 

‘হে দ্বারসমূহের উদঘাটনকারী আল্লাহ্‌ ! ৮৭৮ হিজরীর [১৪৭৩ খৃঃ] পাক- 
রমযানের ২৫ তারিখে সুলতান মাহমুদ শাহ্‌র পুত্র, দ্বীন ও দুনিয়ার স্তম্ভ, বিজয়ী 
সুলতান বরবক শাহর সময়ে__আল্লাহ তার রাজ্য ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখুন-_ধর্ম- 
প্রচারকদের উপেবেশন-স্থান এই মসজিদ রাস্তিখান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হল। আল্লাহ্‌ 
তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপা দান করুন ॥৮ | 

যেখানেই মসজিদ, সেখানে এদেশে অজুর পানিরও ব্যবস্থা রাখতে হয়। চট্টগ্রাম 
বিভাগে_ শহরে না হোক, গাঁয়ে সর্বত্র মসজিদ সংলগ্ন পুফরিণী থাকে। পুকুর-বিহীন 
মসজিদের. কল্পনাও ছুঃসাধ্য। অতএব, মস্জিদ যখন রাস্তি খানের, দীঘিও রাস্তি খানের 
না হয়ে যায় না। সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাতনামা আলাউল দীধির পাড়ে ঘর করেন। 
তার বংশধরগণ সুপরিচিত কৰি . আলাউলকেই নাম-সাদৃশ্যবশতঃ উাদের hd 
বলে চলিয়ে দিচ্ছেন। 

আলাউলের এক ভাইয়ের নাম যে ‘পরাগল’ ছিল তা প্রথম জান! যায় আহ 

কথাশিল্পী মাহবুল-উল আলম কর্তৃক আকিয়াব থেকে সংগৃহীত আলাউলের এক 


১1 (ক) অবাৎস্ত চরিতম £ জগচ্ছন্দ্র ভট্টাচার্য বিস্তাবিনোদ, পৃঃ ১৩৭, 
(খ) প্রাচীন পুথির বিবরণ? এ -_মাধিক “গৃহস্থ ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা। 
. (গ) চট্টগ্রামের ইতিহাস £ মাহবুব-উল-আলম--পুরানা আমল-_পুঃ ৫৭-৫৬ 


৯৪ সাহিত্য পত্রিক1। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ংশ-লতিক1 থেকে । মরহুম সাহিত্যবিশারদ কবি পোরাওলকে আলাউলের কবি- 

ভ্রাতা বলে অন্নুগান করেন। নামসাদৃশ্য ব্যতীত এ অনুমানের আর কোন ভিত্তি নাই। 

প্রথমতঃ “পোরাওল” পরাগল নামেরই বিকৃতি কি-না জোর করে বলবার মত 
কোন দলিল নেই। দ্বিতীয়তঃ ম-হবুব-উল আলম সংগৃহীত আলাউলের বংশ 
লতিকার প্রামাণিকত1 সন্দেহাতীত নয় । 

তৃতীয়তঃ “পোরাওল? বদি পরাগল' নামেরই বিকৃতি হয়, তবু জোর করে বল! 
যায় না যে, তিনি আলাউলেরই ভাই ছিলেন। অনুমানই যদি করতে হয়»তবে কৰি 
পোরাওল ও হোসেন শাহর চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী-শাসক (Military 
09%50001) ও রাস্তি খানের পুত্র ব্বনামখ্যাত পরাগল খান অভিন্ন ব্যক্তি বলতে 
দোষ কি? তার বাংলা ভাষা ও কাব্য প্রীতি দেখে এ অনুমান করা অসমীচীন নয়! 
তবে পোরাওল একেবারে ভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব । আর কোন সন্ধান না পাওয়া 
পর্যন্ত আমাদের বরং এ-ই মনে করতে হবে। 

আমাদের এসব অনুমান, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের একটি বড় ভিত্তি রয়েছে। 
“জোবর!' উত্তর-চট্টগ্রামে অবস্থিত। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের বিজয় লাভের 
ফলে উত্তর-চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারে চলে আসে। এদিকে আলাউলকে (সেকান্দরনাম! 
রচনাকালে) ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত “রোসাঙ্গে দেখা যায়। আরাকানরাজ-অমাত্য- 
আশয়পুষ্ট আলাউল ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের পরে শত্র-রাজ্যে যাতি স্থাপন করেছিলেন, 
এ অনুমান অযৌক্তিক । 

অবশ্যি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঘদি কোন সময়ে বসতবাটী তৈরী করিয়ে থাকেন 
তবে তা স্বতন্ত্র কথা । এ অনুমান সত্য হলে, আর একটি আনুষঙ্গিক সত্য বেরিয়ে 
পড়ে; সে অবস্থায়, স্বীকার পেতেই হয় যে, জোবর! বা তৎসংলগ্ন কোন অঞ্চল 
আলাউলের পিতৃভূমি বা শ্বশুর-ভূমি ছিল। নতুবা বিদেশী (ফরিদপুরের) লোক কর্ম- 
ভূমিও নয়, জন্মভূমিও নয় তেমন বেখোরে বসতি স্থাপন করবেন কেন ? 

কিন্ত এরূপ অনুমান করবার মত যুক্তির জোর নেই। কেননা, আলাউলের 
আত্মকথায় প্রকাশ, শেষ বয়সে ( ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে সেকান্দরনামা রচনাকালে ) কবির 
আধিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়। তার স্ত্রী পুত্র ছিল, কিন্ত ছেলের] হয় 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা’ ৯৫ 


নাবালক ছিল, নতুবা অযোগ্য ছিল, তাই তীর দুরবস্থা তীব্রতর হয়। প্রায়-ভিক্ষা- 
স্বরূপ অমাত্য-অনুগ্রহে ধার প্রাত্যহিক জীবিকা জোটে, তার-পক্ষে রোসাঙ্গ শহর 
ত্যাগ কর! সম্ভব নয়। | 

আলাউলের আত্মকথা থেকে ঘে ইঙ্গিত পাওয়! বায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, 
তিনি সাদউ-মেঙদারের সিংহাসনারোহনের বছর দুয়েক পরে অর্থাৎ ১৬৪৭ খুষ্টাব্দের 
দিকে রোসাঙ্গে পৌছলেন ; এবং পদ্মাবতী রচনাকালে তিনি প্রৌটত্বের শেষ প্রান্তে 


ছিলেন, তাই আট বছর পরে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সয়ফুলমুল্ক রচনা করতে সুরু করে : 


তিনি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। 


অতএব, স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা চলে, আলাউল রোসাঙ্গে যাবার ' 


পূর্বেই বিবাহিত ছিলেন। কার্যোপলক্ষে শুধু তিনিই পিতার সঙ্গে নৌকাযোগে যাত্রা 
করেছিলেন । স্ত্রী, পুত্র, ভাই বা অন্যান্য পরিজন থাকলে, তারা নিশ্চয়ই আলাউল 
সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোন সময়ে রোসাঙ্গে নীত হন। 


এতে ছুটে! সম্ভাবন। দেখা দেয় £ প্রথমতঃ তীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীপুত্রকে 
রোসাঙ্গে নিয়ে যান নি, তারা ফরিদপুরেই ছিলেন বা আলাউলের পিতৃপুরুষের 
বাস্তৃতে ফিরে গিয়েছিলেন ( তা যেখানেই হৌক)। আর আলাউল রোসাঙ্গে আবার 
বিয়ে করে নতুন করে সংসার পেতেছিলেন, তাই ১৬৭৩ খুষ্টাব্দেও ছেলেদের উপার্জনে 
অক্ষম দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ আলাউল হয়তো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েই পরিবার 
পরিজনকে রোসাঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন । প্রথম অনুমান সত্য হলে, 
গোবর] গ্রামে তার বংশধর থাক! বিচিত্র নয়। কিন্তু এ আমাদের অনুমান মাত্র 
প্রমাণিত সত্য নয়। আলাউল জোবরা গ্রামে বসতি স্থাপন করলে আঠার শতকের 
শেষার্ধের কবি, নয়াপাড়াবাপী মুকিম কখনো বলতেন না যে আলাউল “গৌড়বাড়ী 
রইল আসি রোসাঙ্গের ঠাস’ । তবে আলাউল যে আমৃত্যু রোসাঙ্গেই বাস করেছেন, 
তার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের কাছে পৌছেছে। প্রাচীন আ্রোহং শহর বা৷ রোসাঙ্গ শহর 
বর্তমানে চট্টগ্রামবাসীর কাছে “পাথুরে কেল্লা” নামে পরিচত। এখনও জায়গাটি ভগ্ন 
কেল্লা সর্বস্ব গ্রামাঞ্চল মাত্র । তাই ও’নাম হয়েছে । এরোসাঙ্গ বা পাথুরে কেল্লা-অঞ্চলে 
আলাউলের কবর আছে। এবং তথাকার সাতটি মসজিদের মধ্যে একটি আলাউলের 
মসজিদ নামে পরিচিত। ফলে, রোসাঙ্গে বা আরাকানের কোন অঞ্চলে আলাউলের 
বংশধর থাকার সম্ভাব্যতা বাড়ে। কিন্তু জনাব মাহবুব-উল-আলম সংগৃহীত “বংশ- 
লতিকা'টির সম্বন্ধে--তার আকৃতি দেখেই-_সন্দেহ জাগ! স্বাভাবিক! কেননা, এতে 
বংশানুক্রম রক্ষিত হয়নি। আমর! “বংশ-লতিকা'টির প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে 


উদ্ধৃত করছি ? 


৯৬ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪: 
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আলাউল-বিরচিত তোহ্ফা। | টু 


স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, বংশলতিকাটি অসম্পূর্ণ। শুধু তাই নয়» এটা বিশ্বাস-. 
যোগ্যও নয়। প্রথমতঃ এখানেও আলাউলের পিতার নাম নেই। দ্বিতীয়ত; আমরা 
আলাউলের আত্মকথা থেকে আভাস পেয়েছি, আলাউলই শুধু ( তার ভাইর! নন ) 
পিতার সঙ্গে জলপথে যাত্রা করেছিলেন। পরোক্ষভাবে এ আভাসও পেয়েছি যে 
প্রৌঢ় বয়সেই আলাউল রোসাুঙ্গে যান। দেখা যাচ্ছে কৰি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ 
পুত্ৰই যখন প্রৌঢ়ত্বের শেষপ্রান্তে, তখন বড় ভাইরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন বলে 
স্বভাবতঃই ধারণ! জন্মায় । এমতাবস্থায় বড় ভাইরা বৃহৎ পরিবার সঙ্গে করে,__ছোট 
ভাইয়ের গলগ্রহ না হোন-_অস্ুদরণ করে রোসাঙ্গে গিয়েছিলেন, এ কল্পনা অসম্ভব 
না হোক, অস্বাভাবিক তো বটেই। 


তৃতীয়তঃ মধ্যের পাঁচ পাঁচটি পুরুষের নাম খোওয়া যাওয়া বিচিত্র নয়কি? 
বিশেষ বে স্বনামধন্য কবি আলাউলের বংশধর বলে এ "বা | দাবী করছেন, তার পুত্রের . 
নামটি অন্ততঃ জানা থাকা স্বাভাবিক ছিল। 


চতুর্থতঃ মুহম্মদ খলিলুর রহমান নামক অপর যে এক ব্যক্তির ‘উর্দু ভারিখের' 
উধাও জনাব মাহ্বুব-উল-আলম করেছেন, তীর তারিখের উপাদান যে মৌলানা 
মুহম্মদ ওমর বা এ বংশীয় অপর কারো থেকে পেয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কেননা তিনিও এর বেশী সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন নি। পঞ্চমতঃ আলাউল ন! 
হয় পীরের খেলাফত পেয়ে “শাহ্‌” হলেন, কিন্তু তার ভাইর! “শাহ্‌” হলেন কি সুত্রে ? 
‘সৈয়দ’ই বা হলেন কবে থেকে ? আমরা সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আইন্ুদ্দিন, সৈয়দ 
নুরুদ্দিন, সৈয়দ মর্ভুজ! প্রভৃতি মধ্যযুগের পৈয়দবংশীয় কবিদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। 
তার! সবাই ভণিতায় সৈয়দ শব্দ যোগ করেছেন, আলাউল যদি সৈয়দ হতেন, তবে 
কি একবারও ( প্রায় তিনশ’ ভণিতার মধ্যে ) সৈয়দ শব্দ ছন্দের খাতিরেও প্রয়োগ 
করতেন না? বিশেষতঃ “হীন” স্থলে ‘ছৈদ’ প্রয়োগ করা অতি সহজ ছিল। . 
আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বটতলার পুথি প্রকাশকেরা সেকান্দরনামায় ' 
আলাউলের গীরের খেলাফৎ প্রাপ্তির বিবরণ পেয়ে অতি-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে 
গিয়ে আলাউলের নামের পূর্বে শাহ্‌ (= দরবেশ), সুফী (কাদেরী খান্দানী), সৈয়দ 
(পীরের যোগ্য খান্বান) উপাধি জুড়ে দিয়েছেন । আর তা-ই নিবিচারে সাহিত্য- 
১৩-- 


৯৮ সাহিত্য পত্রিকা । নত সংখ্যা ১৩৬৪ 


'/বিশারদ, ডক্টর শহীদুল্লাহ: প্রমুখ নবাই মেনে নিয়েছেন। উদ্ধৃত বংশতালিকায় দেখ 
যায়, আলাউল বা তার ভাইদের বংশধরদের 'কারে “শাহ্‌” বা “সৈয়দ উপাধি 
, নেই। এসব নান! কারণে আমরা উদ্ধত বংশতালিকার সত্যতা স্বীকার, করতে 
পারলাম না। এক্ষেত্রেও বোধ হয় আভিজাত্য-লোভে অপর কোন আলাউলকে 
কালক্রমে মহাকবি আলাডটুলের আসনে বসানো হয়েছে। " 
এ দীর্ঘ আলোচনা-শেষে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আলাউল ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ 
. থেকে আমৃত্যু রোসাঙ্গে বসবাস করেন এবং ওখানেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। তার 
কোন বংশধর সেখানে থাকলেও থাকতে পারেন। তবে রোসাঙ্গে তথা পাথুরেকেল্লা 
অঞ্চলে ভাল করে সন্ধান না নিলে, এর বেশী আর কিছু বল! যাবে'নাঁ। আরাকানী : 
সাহিত্যে, ইতিহাসে, পুরাতত্বে বা জনশ্রুতিতে আলাউল সম্পর্কে কিছু উল্লেখিত 
আছে কি-না তা সরেজমীনে অন্কুসন্ধান না কর! পর্যন্ত, ঘরে বসে কল্পনা-রথ চালিয়ে 
গবেষণা করা সম্ভব হলেও তাতে তথ্য উদঘাটিত হবে না। কবির পিতার 
কর্মভূমি ফরিদপুরের জালালাবাদ যে ছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা নিরর্৫থক। 
জালালাবাদে আলাউলের জন্ম হয়েছিল বলে নিশ্চিত বিশ্বাসের পথেও বাধা নেই। 
তবে তার পিতৃভূমি সম্বন্ধে কিছুই অস্গমান-করা চলে না। 
চিরকাল চাটগীবাসীরা যে, আলাউলের পুথির পাঠক ও ধারক তা তার 
 চাউগারে বাড়ি বলে নয়»চ চাটগঁ আরাকান-সংলগ্ন ও আরাকান অধিকারে ছিল বলে। 
১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান -ও গোটা চট্টগ্রাম নিয়েই ছিল 
রোসাঙ্গ রাজ্য । | 
_আলাউলের জন্ম সন বদি আনুমানিক ১৬০৫ খৃঃ ধরা যায়, তাহলে সর্বদিকে 
সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। কেননা এতে ‘পদ্মাবতী’ রচনাকালে কবির বয়স ৪৬1৪৭ হয়, তখন 
কবির মনে অন্ততঃ যৌবন ছিল! এর .৮ বৎসর পরে সয়ফুলমুল্ক রচনাকালে ্‌ 
'কবির বয়স ৫৫1৫৬ হয়, তাই তিনি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেনঃ 


বৃদ্ধকালে হৈল এবে শক্তি টুটি আসে। ( সয়ফুলযুল্ক রচনাকালে ) 
' যৌবনকালের সম মন না উল্লাসে ॥ ( পদ্মাবতী রচনাকালে ) 
আলাউল ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেন । 





আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? . - া | ৯৯ এ 

আলাউলের রচনাপঞ্জী 

. - আজ অবধি আলাউলের যে কয়টি রচনার সন্ধান মিলেছে, তাদের প্রয়োজনীয় 

_ পরিচয় নীচে প্রদত্ত হল; উপাখ্যান-গ্রন্থগুলো৷ নামতঃ অন্ুবাদ-কাব্য . হলেও 
. আলাউল বস্তুতঃ মূলের কঙ্কালে নব কায়া বা কলেবর দিরেছেন। 








ক্রমিক ৰ |. রোসাঙ্গ 
.. সংখ্যা মূল লেখক রচনার নাম | আদেষ্টা | রাজের | রচনাকাল 
1° ৮৫ আমল 





১। |. মালিক মুহম্মদ জায়সী পদ্মাবতী | মাগন ঠাকুর 'মাদউ মেঙদার| ১৬৫১ খৃঃ 














২। [দেশজ বা অজ্ঞাতমুল [কাজী | রতনকলিকা- | শ্রীমন্ত থিরিসান্দ | ১৬৫৯ খৃঃ 
দৌলতের “সভীময়না ! আনন্দবর্ম সোলায়মান |. থুধন্মা | 
লোর-চন্দ্রানী'র পরিশিষ্ট ]| উপাখ্যান | 
৩ | | অজ্ঞাতমূল ফারসী উপাখ্যান | সয়ফুল মূলক | প্রথমাংশ £ 
বদিউজ্জামাল | মাগন ঠাকুর এ ১৬৫৮ থুঃ 
ji শেবাংশ £ ১৬৬৯ থঃ 
"1 সৈয়দ মুসা 
৪। | নিজামী গঞ্জাবী সপ্ত পয়কর | সৈয়দ মুহম্মদ এ ১৬৬০ খৃঃ 
: ৮ খান 
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1 2 ' | ব্বাধাকৃষ্ণ-রূপকে 
রচিত গীতি — == Ea 














পদ্মাবতী’ কবির প্রথম ও শ্রেষ্ট কাব্য ৷ তার শেষ-প্রৌঢ়-বয়সের রচনা। 
আমরা আভাস পেয়েছি, কবি সাদউ মেঙদারের রাজ্যাভিষেকের বেশ কিছুকাল পরে 
(সম্ভবতঃ ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের দিকে) রোসাঙ্গ উপস্থিত হন। তখন কবির বয়স ৪২।৪৩। 
বৎসরের কম নয়। অতএব ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ৪৬1৪৭ বছর বয়সে কবি পদ্মাবতী রচনা 
করেন। তিনি বলেছেন “আজ্ঞা পাই রচিলু" পুস্তক পদ্মাবতী । যথেক আছিল মোর 


১০০ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 


বুদ্ধির শকতি ॥” পদ্মাবতী পদুম-বতের স্বাধীন অনুবাদ । ঘথা__«এই সুত্রে কবি 
মোহাম্মদে করি ভক্তি । স্থানে স্থানে প্রকাশিলু" নিজমন উক্তি ॥' তাই কবি ইচ্ছামত 
কাহিনীকেও ভেঙ্গে গড়েছেন। ১ অ-বছুল করিম সাহিত্যবিশারদ পদ্মাবতী রচনার যে 
তারিখগুলে৷ পেয়েছিলেন, সেগুলো এই ঃ | | 
| (ক) যুগ ভূগ ভাব রস (খ) শব্দ নিত্য দশা। 

যেজন তাহাতে রস পূরিবেক আশা। ৯. 
(খ) থেকে হরিদাস পালিত মহাশয় ১০১৩ মঘী বা ১৬৫১ খৃষ্টাব পেয়েছেন। 

‘পদ্মাবতী’ সমালোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশ সেন বলেছেন $- 

“কবি পিঙ্গলাচার্ষের মগণ, লগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের বিচার করিয়া- 
ছেন, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ 
অবস্থা পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে আলোচন! করিয়াছেন, আয়ুর্বেদশান্ত্র লইয়! উচ্চাঙ্গের কবি- 
রাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্ষের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং 
বোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন. প্রবীনা এয়োর মত হিন্দুর 
বিবাহাদি ব্যাপারে স্থন্মম সুন্ম আচারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের 
মত প্রশান্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের 
পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।” দীনেশ সেন 
আলাউলের পাণ্ডিত্যের কথা সোচ্ছাসে বলেছেন, কবিত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা করেছেন, 
অথচ-পদ্মাবতীতে কবিত্বের বিজলি ছটার অভাব নেই । প্রেম-বিরহের কথ! সব কবিই 
বলেছেন, কিন্তু আলাউলই শুধু মনুষ্য-প্রেমের তথ্যনির্ভর তাত্বিক-দার্শনিক ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। 

সত্য বটে, আলাউলের মন রূপকথা-প্রবণ | তাই উপাখ্যানে রোমান্স স্থাষ্টীর 
দিকে যতটুকু লক্ষ্য তিনি রেখেছেন, ততটুকু দৃষ্টি দেন নি বাস্তবতা, মানবতা বা চরিত্র- 
চিত্রণের দিকে । তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, আলাউদ্দিনের অস্তদ্ণাহী, জ্বালাময়ী ও 


১। ডক্টর মৃহল্মদ শহীদুল্লাহ, সম্পাদিত পদ্মাবতীর ভূমিকা ভাগে উভয় গ্রন্থের কাহিনী 
ুষটব্য।, 
১। আরাকান রাজসভায় বালা সাহিত্য দ্রষ্টব্য 


_আলাউল-বিরচিত তোহ্‌ফা | ১০১ 
সর্বধ্বংসী রূপ-যুগ্ধত! এবং তজ্জাত ক্রুর নির্মমতা, আর অবশেষে মহত্ব ওচিত্ত-প্রশান্তি 
প্রদর্শন, পদ্মিনীর স্বাজাত্য, সতীত্ব ও অকুতোভয়তা, গোরা বদিলের মর্ষাদাবোধ, বীরত্ব, 
স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-চেতন। আমাদের মুগ্ধ করে। রূপকথার মত উপাখ্যান সয়ফুল- 
মুল্‌কেও সায়াদের আন্ুগত্য,. বন্ধুপ্রীতি, আন্তরিকতা ও নিভিকতা আমাদের দৃষ্টি 
এড়ায় না। আনন্দবর্মা, রতনকলিকা, দারিযুস, সেকান্দর প্রভৃতি চরিত্রও কি একে- 
' বারেই তুচ্ছ ! ভারতচন্দ্রের ন্যায় আলাউলেরও বহু উক্তি সুভাষিত বুলি বা প্রবচন 
হবার স্পর্ধা রাখে । চট্টগ্রাম অঞ্চলে সে সব মুখে মুখে চলেও খুব। তবে আলাউলের 
পদ্মাবতী কাব্য ভারতচন্দরের গ্রন্থের মতে আজো শিক্ষিত সাধারণের পাঠযোগ্য হয়নি। 
তাই আলাউলের যথার্থ মূল্যমান নির্ধারিত হয়নি। আলাউলের ঠিক একশ’ বছরের 
পরবর্তা কৰি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে (সময়ের হিসেবটা মনে রেখে) আলাউলের তুলনা 
' করলে আলাউলকে নানাদিক দিয়ে ভারতচন্দ্র থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে । সর্গশীর্ষের 
প্লোকই প্রমাণ আলাউল সংস্কৃত জানতেন, পদ্মাবতীর অন্গবাদেই বোঝা যায় তীর 
হিন্দি জ্ঞান। পঞ্চভাষার শব্দ-মিশ্রিত সেকান্দরনামা অনুরাদ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন 
তার পাণ্ডিত্য ৷ পদ্মাবতীর স্ততি-সর্গে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ আছে। তিনি 
নিজে কাদেরীয়া শাখার সুফী ছিলেন। হিন্দু যোগ ও মুসলমানী যোগ তাসাউফে তার' 
সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। তবু শরীয়তের প্রতি তার অবহেলা ছিল না। “তোহফা রচনা ই 
তার প্রমাণ। আধ্যাত্মিক-তত্বে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক-সাধনায় সিদ্ধির প্রমাণ তার 
'খিলাফৎ' প্রাপ্তি। কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও তিনি বাংলায় প্রবর্তন করেন । রাজকীয় 
আবহে লালিত হয়েছিলেন বলে তিনি সঙ্গীতশান্ত্র, পলো, পাশ! প্রভৃতি আয়ত্ত 
করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক কথায় মাগনের গুণপনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আলাউল 
যা বলেছেন, তা তার প্রতি ঘথার্থভাবে প্রযোজ্য £ 
আরবী ফারসী আর মধী হিন্দুস্থানী ৷ 
_নানাগুণ পারগ সঙ্গীত জ্ঞাতা গুণী ॥ 
কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাত! ষষ্ঠম নাটিকা। 
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষণ ॥ 


তার রূপবর্ণন শক্তি, নান] শাস্ত্জ্ঞান, কাব্যরসান্ুরাগ ও নারী চরিত্রজ্ঞতা 


টি 


- ১ ১০২ Ee সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


| বিশেষ, লক্ষ্যনীয় | কিতা সঙ্গে ততবপ্রবণতাও' তার মন-মানসের অন্যতম 
'লক্ষণ। আর একটি কথা: *পছুমাবৎ' অবান্তর রূপক কাব্য, আর বহত একটি 
খাটি রোমান্স। 


মালিক মুহম্মদ জায়সী ৃ 
মালিক শেখ মুহম্মদ জায়সী প্রাচীন হিন্দি কবিদের অন্যতম | হিন্দু পুরাণ ও 
বোগশাস্তর দ্বার! প্রভাবিত হলেও জয়ী খাঁটি মুসলিম: সাধক ছিলেন |. অধ্যাত্মুতত্বের 
' রূপক কাব্য প্পছ্বমাবৎ আজো ভক্ষুত্বদয়ে ,সাধন-প্রেরণা যোগায়।' আলাউদ্দিন- 
.' পদ্মিনী কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক । আমিঠিতে জায়সীর দরগাহ আছে। আজে! 
' সেখানে ভক্ত-সমাগম হয়। তিনিই হিন্দুস্থানী ভাষা লিখবার জন্য প্রথম ফারসী 
হরফ প্রয়োগ করেন। “পছমাবৎই প্রথম দেবতা-বিবর্জিত মানবীয় বিষয়বস্তুর কাব্য।. 
' হোসাইন গজনবী নামক এক.করি ‘পত্থমাবৎ’ কাব্য ফারসীতে অনুবাদ করেন। 
মুনসী গোবিন্দ রায় ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ফারসী ভাষায় এর গগ্ভান্গবাদ করেন। 
নাম তুকৃফাতুল কুলাব’। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জিয়াউদ্দীন ইত্রাত ও গোলাম আলী 
' হাসরাত উর্ছুতে এর স্বাধীন অনুবাদ রচনা করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে (৯৪৭ হিজরী ) 
পছ্ুমাবৎ রচিত হয়। জায়সীর জন্ম বুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলী জেলার জায়স গ্রামে । 
জায়সীর সম্বন্ধে অনেক উপকাহিনী প্রচলিত রয়েছে ।»সে সব কতটুকু তথ্য-ভিত্তিক 
বলা যায় না। জায়সীর আলাউল বর্ণিত গীরপরল্পরার সঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ- 
প্রদত্ত পীর-লতিকার' আন্ুক্রমিক মিল নেই।১ | 
মাগন ঠাকুরের পিতা" রোসাঙ্গে, সেনাপতি ছিলেন। তার উপাধি ছিল 
. ্বীবড়ঠাকুর’। রোয়াজা, খৌয়াঝা, সাধা, পীঝা, ছুয়ান ঠাকুর প্রভৃতি রোসাঙ্গ-. 
 দরবার-প্রদত্ত উপাধি। ‘ঠাকুর’ উপাধিই উত্তম । তৎসঙ্গে শ্রী, “জি”, ‘বড়’ প্রভৃতি 








১1 (ক) পদ্মাবতী ভুমিকা দ্রউব্য । 
খে) জায়সী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত ‘মালিক মুহম্মদ জায়সী’_ 
রেজাউল করিম, বুগান্তর--শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪ সাল দ্রষ্টব্য । 


| আলাউিল-বিরচিত তোহফা | ০১ এ ৯৪ত 


- তারতম্যন্চক বিশেষণ কত হত। টা: কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্বতীর ' 
থেকে রামু অবধি আজো বহু পরিবার আভিজাত্যপৃচক পূর্বপুরুষের. এসব: ‘উপাধি 
সগৌরবে স্মরণ করে। ডক্টর সুকুমার সেনের এ তথ্য জানা ছিল না বলেই, মাগন 
ঠাকুরের আলাউল প্রদত্ত পরিচয়, অস্বীকার করে. “সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা 


‘জাত’--সয়ফুলয়ুল্ক ) মাগন অয়ুসলমান, ছিলেন বলে মনে কঁরেন, যদিও পদ্মাবতী _ 


ও.সয়ফুলযুল্কে মাগনের বিস্তৃত গ্ররিচয়, রয়েছে। ' j 
চাকরীব্যপদেশৈ মাগনেরা পুরুষানুক্রমে রোসাঙ্গে বাস.-করতেন। ' রোসাজ 


-/.-. মাগনের কাছে স্বদেশ হয়ে উঠেছিল। তাই [আলাউল মাগন ঠাকুরের গুণগ্রাহিতার 


শ্রশংসা প্রসঙ্গে বিলেছেন--“তানদেশী বথেক আলিম গুণবস্ত । মান্য করি আনি 


_ নিত্য আদৃরে পূজন্ত | ‘মুঞি পরদেশী এর 'আলাউল হীন ॥' ( সয়ফুলমুল্ক )২ | 


- - চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত ফতেনগর (বর্তমান নওয়াজিসপুর), গ্রামে মাগন 
ঠাকুরের বংশধর আছেন। তাদের মতে মাগন রোসাঙ্গবাসী ছিলেন। তার ছু পুত 
. এ্রসেউক্ত গ্রামে বসতি স্থাপন:করেন।৩ 
ডক্টর সুকুমার সেন আর এক বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে, পাঠককেও বিভ্রান্ত 
করেছেন। তিনি: বলেছেন, আলাউল প্রথমে সোলায়মানের আশ্রয় পেয়েছিলেন,- — 
মাগনের নয়।8 , 
আলাউল' অতি বিনয় ও আত্যন্তিক' কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার আশ্রয়দাতাদের 
সম্বন্ধে বার বার একই কথার পুনরুত্তি করেছেন-_“অন্নবন্ত্র দিয়া সবে পোষত্ত 


আদরে ৷” “তাতে বিধি ছুঃখনাশ করিতে কারণ । ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন ॥” , 


(সয়ফুলমুল্ক, প্রথম অংশ)। ‘সতত পোষন্ত আমা অন্ন বস্ত্র দিয়া" (পদ্মাবতী)। “অন্নবস্ত্ে 
তুষিয়া পোষস্ত নিরন্তর" (সেকান্দরনামা)। “অন্নবস্ত্রদানে আমা পোস্ত সতত" 





>| বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস_ পু ৫৮৪) ৫৯৩ | 


২। তুলনীয় ্রীমন্ত ছোলেমান .মহাতুণবন্ত। পরদেশী গুণী পাইলে আদরে গোষস্ত ৷ 


/- (প্তীময়না ও লোরচন্দ্রানী) | 
৩।+ মাসিক মোহাম্মদী ১৩৫৭ সাল, ২২ বৰ্ষ, ১ম'সংখ্যা পৃঃ ৩, পাদটীকা--সাহিত্যবিশারদ। 
৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস_পুঃ ১০২৯। 


2 


/ 


১০৪ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


(সপ্তপয়কর)। ‘পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত ।- . অন্নবস্তর দানে নিত্য পোষন্ত 
সাদরে!’ ( সতীময়ন! )। সতীময়নার দুটো অনুচ্ছেদ একসঙ্গে পাঠ'করে- ডক্টর সেন 
এ-বিভ্রান্তি- ঘটিয়েছেন। ‘রাজ-আসোয়ার হৈনু রোসাঙ্গেতে. আসি.। এ পংক্তিতে 
একটি অন্থচ্ছেদ শেয়। আর শ্রীমন্ত' সোলেমান . মহাগুণবস্ত" পংক্তি দিয়ে নতুন 
অনুচ্ছেদ শুরু ।১ ডক্টর সেন তীর. মতের সমর্থনে" সতীময়নার উত্তরাংশ. রচনাকালকে 
লিপিকাল ধরেছেন ।২, মাগন ' ঠাকুরই যে .আলাউলের প্রথম আশ্রয়দাতা তা 
পদ্মাবতীতে কবির আত্ম কথায় ও সয়ফুলমুল্কৈব দ্বিতীয়াংশে সৈয়দ মুসার উক্তিতে 
__'বিশেষ সঙ্কটেযেই [.মাগন ] করিছে-রক্ষণ'_-বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 
মাগন আলাউলকে সঙ্গীত ও ' কাব্য-গুরুর্ূপে বরণ করেছিলেন। আলাউল 
বলেছেন-_[ মাগন ] ‘আন্ধমারে বুলিল! গুরু কর অবধান’ (সয়ফুলযূল্ক) ‘পুস্তক 
আছজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন । আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন ॥'--সৈয়দ মুসার এ 
উক্তি থেকে বোঝা যায়, মাগন তীর.কাব্য-শিষ্যই ছিলেন, অধ্যাত্মসাধনার সাগরেদ 
নন। কেননা» সয়ফুলয়ুলকে উল্লেখ আছে যে গীর “মাসুম শাহ্‌” মাগন ও: 
সোলায়মান-__উভয়ের পীর ছিলেন। তাই আমাদের মনে হয়, আলাউলের 
পরামর্শে ও তত্বাবধানেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মাগন ঠাকুর ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্য : 
রচন! করেন। তাই আলাউল মাগনের সবগুণের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু চন্দ্রাবতী 
কাব্যের উল্লেখ করতে পারেন নি। চন্দ্রাবতী কাব্যের উপাখ্যান মূলতঃ রূপকথী- 
. ভিত্তিক । কাহিনীতে বৈচিত্র্য নেই । ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কবি ওয়াজীর 
উর্দু কাব্য ‘কুতুব মুশতরী” রোমানদের সঙ্গেও এর কাহিনীগত এঁক্য আছে।৩ 


রতন কলিক-আনন্দবর্মী উপাখ্যান 


শ্রীমস্ত সোলায়মানের আদেশে আলাউল ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কাজী দৌলতের 
(১৬২২-৩৮ খৃঃ) সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যে সমাপ্তি দান করেন । কাজী দৌলতের 


১। “আত্মকথা” উদ্ধৃতি দষ্টব্য। 

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস__পৃঃ.১০২৯। 

৩| (ক) বিস্তৃত বিবরণের জন্ত “আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য” দ্রষ্টব্য । 
(খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস--পৃঃ ২৬৭ | 


আলাউল- বিরচিত “তোহফা? টি গা 
. অকালমৃত্যুর ফলেই কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে বায়। আলাউলের যোজন! মূল 
কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায়নি । কবিত্বগুণেও. কাজী দৌলত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রোসাঙ্গরাজ 
থিরি থুধম্মার ( শ্রীস্ুধর্মা), রাজত্বকালে ( ১৬২২-৩৮ খৃঃ ) রাজার লস্কর উজীর বা 
সমরসচিব আশরফ খানের আদেশে সতীময়ন! লোরচন্দ্রানী রচিত হয়। 
“ কাজী দৌলত চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুরবাসী ছিলেন বলে জনশ্রুতি 
আছে। - সুলতানপুরে একটি পড়ো ভিটে তার বাস্ত বলে নির্দেশিত হয়! তীর 
ংশধর নেই। কৰি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি স্বদেশবাসীর 
দিকে কল্প-দৃষ্টি রেখে রোসাঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন, ষথা--“কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে 
'একপুরী । রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ॥” হাটহাজারী থানার চারিয় গ্রামে 
লক্কর উজীর আশরুফ খানের বাস্ত ও দীঘি আছে। রাউজানের কদলপুর গ্রামেও তার 
“নামীয় দীঘি রয়েছে। আলাউল ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সতীময়না কাব্যের উত্তরাংশ রচন। 
করেন। হিজরী-_ সিন্ধু শৃণ্য দেখিয়। আপন ছুই দিকে । | 
সত কলা নিধিরে রাখিলা বাম ভাগে ॥ 
মখী সন ছুই শূণ্য মধ্যে যুগ বাম মুগাসন। 
| সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম ॥ 
১০৭০ হিজরী বা ১০২০ মঘী যথাক্রমে ১৬৫৯-৬০ ও ১৬৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ হয়। 
আমরা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ ধরে নিয়ে দুকুল রক্ষা করছি। 
আরাকান রাজ্যের মুসলিম অমাত্যগণ বাঙালী ছিলেন? তাদের কেউ কেউ 
চট্টগ্রামবাসী ছিলেন । শ্রীমন্ত সোলায়মান কোথাকার লোক ছিলেন জানা যায় না। 
তবে ‘পরদেশী পাইলে আদরে পোষন্ত” (সতীময়না) --এ উক্তি থেকে মনে হয়, 
শ্রীমন্ত সোলেগানও রোসাঙ্গের পুরুষাহুক্রমিক বাসিন্দা ছিলেন 
আলাউল-রচিত রতন-কলিকার গল্পটি ও রামজী বা রামজয় বা রামজীবন দাস 
নামক কবি রচিত 'শশিচশ্দের পুথির”৯ গল্প অভিন্ন। মানুষের স্ব স্ব ভাগ্যনির্ভরতা ও 
- অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা গ্রতিপাদনই উভয় গল্পের উদ্দেশ্য | উভয় গল্পের মধ্যে পাত্র- 


১। প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ-_সাহিত্যবিশারদ সংকলিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
কর্তৃক প্রকাশিত ১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা পৃঃ ১৩৭-৩৮। পুথিখানি ফেরৎ দিতে হয়েছিল। তবে 
সাছিতাবিলারদ এ খণ্ডিত নি নকল রেখেছিলেন । 
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১০৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


পাত্রী ও স্থানের নামে কিছু পার্থক্য অবশ্যি আছে।  ঘেমন,'.শশিচন্দ্রের পুথিতে 
ঘটনার স্থান কাঞ্চননগর, রাজার নান বিকর্ণ, রাণীর নাম তারাদেবী ও রাজকুমারের 
নাম শশিচন্দ্র। আলাউলের পুথিভে ঘটনার স্থান ধর্মবতীপুর, রাজার নাম উপেন্দ্রদেব 
রাজমহিষীর নাম রতন কলিকা ও র'জপুত্রের নাম আনন্দবর্ম | 
এতে মনে হয়, ছুটো ভিন্ন পুথিই এদের অবলম্বন ছিল অথবা শ্রুতিস্মৃতি 
থেকে তার! এই উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। অন্যান্য কাব্যে আলাউল মুক্তকণ্ে 
অপরের বণ স্বীকার করেছেন, তাই মনে হয় কোন অলিখিত লোকগ্রচলিত কাহিনীই 
তার সম্বল ছিল। | 
রামজীবন দাসের গল্পটির সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ 
. . কাঞ্চননগরের রাজ! গন্ধর্ব গর্তের পুত্র বিকর্ণের দুটো সহিবী_ বিষ ও 
তারাদেবী। তারাদেবীকেই রাজা বেশী ভালবাসতেন। বিষযুখী তা স্বভাবতই সহ 
করতে পারলেন না । তাই তিনি রাজার কানে কুমন্ত্রণা দিলেন-_ 


আমি তার] ছুই জন তোমার রমনী । 

তোমার অধীন কেবা জিজ্ঞাস আপনি ॥ 
বে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার | 
তাহাকে তেয়াগিবা! তুমি সমুদ্র মাঝার ॥ 


, কথাটা রাজার মনে ধরল । তারাদেবী কিন্তু তীর প্রশ্নের জবাবে জানালেন-_ 
ব্ৰহ্মা স্থজএ স্থষ্টি শিবে সংহারএ। 
পালন করএ লোকে প্রভু দয়ামএ ॥ 
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর । 
. তুমি আমি সকলের যোগাএ আহার ॥ 
উপলক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ,। 
ধর্মজানি কহিলাম তোমার সাক্ষাত্‌ ॥ 
বিষ্ণু বিনে আহার যোগাইতে কেহ নারে। 
ব্রহ্মা বিনে ন্থষ্টি-বথা নাহিক সংসারে ॥ 
ক্রুদ্ধ রাজা, তারাদেবীকে সাগরে ভাসিয়ে দ্িলেন। এ সময় তারাদেবী 
অন্তঃসত্বা ছিলেন ।. চতুর! বিষমুখী এ সুযোগে বাজার হৃদয়-ছূর্গ দখল করে নিলেন। 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা” - ১০৭ 


এদিকে নির্বাসিত! তারাদেবী যথাসময়ে পুত্র-সন্তান প্রসব বরে তার নাম 
রাখলেন শশিচন্দ্র। শণিচন্দ্রই গল্পের নায়ক। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর সবার 
পুনগিলন ঘটেছিল । 
আলাউলের আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্তসার এই £ 
: ধর্মবতীপুরীর রাজা উপেন্দ্র দেব। তাঁর চার রাণী। এদের নিয়ে তিনি 
সমুদ্রতীরে এক সু-উচ্চ. টঙ্গীতে বাস করতেন । একদিন রাজা কথাপ্রসঙ্গে রাণীদের 
বল্লেন | 7 
| আমার ভাগ্যের লাগি . তুমি সব সুখভোগী 
| আমি বিনে না জানি কি গতি ॥ 
সংসারের নারী জাতি স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী 
রাজভাগ্য সবার অধিক। 
পুরুষ আশ্রয় বিনে নারী যবে কদাচনে 
না পারএ বঞ্চিতে খানিক ॥ 
তিন রাণী স্বামীর কথায় সায় দিলেন। কিন্ত চপ করে রইলেন রাণী রতন- 
কলিক! । কৌতুহলী রাজা তীর মত জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সসঙ্কোচে জানালেন 
একজন ভাগ্যে আনে না করএ সুখ । 
নিজভাগ্য অন্ুুরূপে ভুঞ্জে সুখ ভোগ ॥ 
যার বেই কর্মে থাকে কর্ম নিয়োজিত। 
নিবন্ধেতে আনি থাকে করে সেই রীত ॥ 
মোর কর্মে আছে তৈতে রমণী তোমারি । 
. তে কারণে যোগ্য গৃহে হৈলু* অবতারি ॥ 
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হতদর্প রাজা রেগে বললেন 
যদি বল কর্ম অনুরূপ ফল ফলে। 
ভাসাইয়া চাহি তোমা সমুদ্রের জলে ॥ 
". যদি মোর গৃহে পুনি ফিরি আইস তুমি। 
প্রত্যয় তোমার বাক্য তবে মানি আমি ॥ 


১০৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


জবাবে . কন্তা বলে মোর যেই ভাগ্যেতে আছএ। 
তেমত ঘটিবে অসি তোমার হৃদএ ॥ 

রতনকলিকার মুখে এরূপ অকাতর বাণী শুনে রাজা তাকে ছয়মাসের খোরপোষ 
দিয়ে “মাঞ্জসে' করে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন । রতনকলিকা এ সময় গর্ভবতী ছিলেন। 
যথাসময়ে সম্তান লাভ করে রতনকলিকা তার নাম রাখলেন আনন্দবর্মী। আনন্দ 
বর্মাই উপাখ্যানের নায়ক। বহু অলৌকিক ঘটনার পরে আনন্দবর্ম মাকে নিয়ে 
দেশে আসে, এরূপে পিতা-পরিজনের সঙ্গে তার মিলন ঘটে । 
| কবি রামজী বা রামজয় ব; রামজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই। 

তিনি সম্ভবতঃ আলাউলের সমসামযয়ক ব! পরবর্তী ছিলেন। তবে আলাউল কবিত্ব 
গুণে শ্রেষ্ঠতর।১. হু, 


সর়ফুলমুল্ক বদিউজ্জামাল 





সয়ফুলয়ুল্ক বদিউজ্জামাল উপ্যাখ্যানের আদি উৎস আলেফ লায়লা। j 
আলাউল আত্মকথায় ফারসী উপাখ্যান-গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আলাউলের পূর্বে 
বা সমকালে ত্রিপুরা জেলার “দেলল্লাই' নিবাসী দোনাগাজী ( চৌধুরী ) ও একই 
উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা! করেন। উভয়ের রচনার অবলম্বন অভিন্ন । কিন্তু সে 
অন্জাতনাম ফারসী কাব্যের সন্ধান মিলেনি । আলাউলে পরাবলম্বন আছে, কিন্ত 
পরস্বাপহরণের নজির নেই। তাই আমাদের মনে হয়, আলাউলের অবলম্বিত 
ফারসীকাব্যে কবির নাম ছিল না, তাই তিনি তার অন্যান্য গ্রন্থের মত 
এ গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত ভাষায় মুল লেখকের প্রশত্তি রচনা করতে পারেন নি। 





১। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাঃ এক কাঞ্চননগর আছে। লোকপ্রবাদ-মতে এখানে 
কর্ণের পুত্র বিকর্ণ রাজা ছিলেন | তিনি “কাঞ্চননাথ নামে এক শিববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
কালক্রমে মন্দির ধ্বংস হয় ও বিগ্রহ মাট চাপা পড়ে । চট্টগ্রামের শাসনকর্তা দেওয়ান মহাসিং 
(১৭৫৩-৫৮ খৃঃ) বিগ্রহাট পুনরুদ্ধার কুর প্রতিষ্ঠিত করেন। সে থেকে বাড়বকুণ্ডের মোহান্তগণ 
এর সেবায়েৎ। এ বিকর্ণই কি শশিচন্দ্র কাহিনীর অবলম্বন ? 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা, ১০৯ 


অথবা আলাউল. বা দোনাগাজী ফারসী আলেফ-লায়লা থেকেই তাদের 
উপাখ্যানের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন, তাই কারো কাছে খণ-স্বীকার করার গরজ 
বোধ হয়নি। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে কবি গহ্বাছি ফারসী আলেফ-লায়লা থেকে কাহিনী 
নিয়ে এক উর কাব্য রচনা করেন। দোনাগাজী বা আলাউল কেউই উর্্ কাব্যের 
উল্লেখ করেন নি। গহবাছির কাব্য যদি আলাউলের অবলম্বন হত, তা হলে তিনি 
নিশ্চয়ই অকুণ্ঠচিত্তে সে ঝণ স্বীকার করতেন। বিরহিম (ইব্রাহিম ) নামক অপর 
এক কবিও সয়ফুলমূলক বদিউজ্জীমাল রচনা করেছিলেন। তীর. সম্বন্ধে কিছুই 
এ যাবৎ জানা যায়নি | ১ 


সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল পরী-মানুষের প্রেম-কাহিনী। রূপকথা-প্রার এ. 
. রোমান্সে কাহিনীর দিক দিয়ে কোন নতুনত্ব নেই। তবে আলাউলের বর্ণনভঙ্গী সুন্দর। 
“সয়ফুলমুলক” কবি মাগন ঠাকুরের অভিপ্রায়ব্রমে লিখতে সুরু করেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে 
(সুজার রোসাঙ্গে আশ্রয় নেবার পূর্বে ) মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবি এ কাহিনী 
সমাপ্ত করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। স্ুুজাহত্যার নয় বছর পরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে 
রোসাঙ্গ-রাজের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আদেশে আলাউল এ কাব্যে সমাপ্তি দান 
করেন। ২ 


সৈয়দ মুসার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া বায় না। সয়ফুলমুলকের শেষাংশ রচনা 
কাল £ | 


কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুনিগণ। 
মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন ॥ 
অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ বার বৃহম্পতি। 

দিবা অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ মতি ॥ 


মৃগাক্ক-5১০, গগন-5৭, রস-৯ ৯১০৭৯ হিজরী বা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হয়। 





১৯) এই পুথির কয়েক কপি অধ্যাপক আলী আহমদের নিকট আছে। তাঁর কলমী পুথির 
তালিকা দ্রষ্টব্য । 
২। কবির আত্মকথা ও আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ভ্ষ্টব্য। 


১১০. সাহিত্য পত্রিকাঁ। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
সপ্ত পয়কর | 
সপ্ত পয়কর+ রোসাঙ্গের সনরমূন্তী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে রচিত হয়। এট! 
বিখ্যাত ফারসী কবি নিজামী গঞ্জাবীর “্ঘামৃস* বাঁ পঞ্চ কাব্যরত্বের অন্যতম | সপ্ত- : 
পয়কর সাতটি গল্পের সমষ্টি | কাব্যের ফারসা নাম 'প্ত পয়কর’,বাংলায় ‘সপ্ত পয়কর" 
হওয়াই উচিত। পুথিতেও তাই আছে। সপ্ত পয়কর ১৬৬০ খুষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 
অর্থাৎ সুজার রোসাঙ্গরাজের আশ্ররগ্রহণের পরে ও তার নিহত হওয়ার পূর্বে রচিত। 
আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, রোসাঁঙগরাজের তারিফ প্রসঙ্গে আলাউলের 
উক্তি | | 
দিল্লীশ্বর বংশ আসি বাহার শরণে পশি 
LED তাঁর সম কাহার মহিমা। 
একটা তারিখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল । যথা-_ 
এবে কিছু কহি শুন নর্নর বিচার । | 
EE ঠ ধীর সবে করিবেক তাহার প্রচার ॥ 
মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ | ন 
চন্দ্র যোগ কল: নিধি গ্রহের স্থাপন ॥ 
এর পাঠ যদি নিম্নরূপ হয়, 
মগধের সন কহি শুল গুণিগণ। 
চন্দ্রযোগে কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥ 
তবে, এর থেকে ১০১৯ মঘী সন বা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়! বায়। নিজামী গঞ্জাবীর 
পুরে! নাম নিজায়ুদ্দীন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন্‌ ইউন্থুফ। ৫৩৫ হিজরীতে এর জন্ম 
আর ৫৯৮ হিজরীতে মৃত্যু । জন্মস্থান কুম। কিন্তু জীবনযাপন করেন, গাঞ্জায়, তাই 
তিনি গঞ্জাবী নামে পরিচিত। গণ্ডা, আরানের একটি শহর। এর বর্তমান নাম 
এলিজাবেথপো ও রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। নিজামী ফারসী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মস্নবী লেখক। তীর বহু গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাচটিকে ‘খাম্্‌স’ বলে, এগুলো 
;  মখজান্ুল আস্রার, খশরু ও শি'রি, লায়লী ও মজনু, হপ্ত পয়কর ও সিকান্দরনাম]। 
_ আলাউল নিজামীর 'খামৃস+ অন্বাদ করেছিলেন অনুমান করেই ডক্টর আবদুল 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্‌ফাঃ ১5১ 


গফুর সিদ্দিকী আলাউলের গ্রন্থের তালিক! বৃদ্ধি করেছেন। তার অপরাপর .... 


.. অনেক অনুমানের মত এটাও সত্য-ভিত্তিক নয়।১ 


- সেকান্দরনাম! রি 


নিজামী বা আলাউল কারো কাব্যের নাম “দারা-সেকান্দরনামণ নয়। দারার 
সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়াও সেকান্দরের বহু দ্বিপ্বিজয় কাহিনী এতে বণিত হয়েছে। সুতরাং 
“দারা-সেকান্দরনামা” নাম অযৌক্তিক। তবু ডক্টর সুকুমার সেন ও ডক্টর সিদ্দিকী 
কাব্যের সঙ্গে “দারা? যুক্ত করার মোহ ত্যাগ করতে পারলেন না। একাব্যটি 'নবরাজ, . 
উপাধিধারী মজলিস নামক অমাত্যের অভিপ্রায়ে রচিত। | 


জা নিহত হবার ১০ বা ১১ বছর পরে সেকান্দরনামার রচনাকার্য শুরু হয়, ..:. 


অতএর ১৬৭০--৭১ খৃষ্টাব্দে সেকান্দরনাম] রচনা করতে থাকেন। এর সমান্তিকাল 
জান! যায় না। আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে £ সুজা নিহত হওয়ার পরে ও আঁলা- 
উলের কারাবাস প্রভৃতিতে ‘এইমতে এ দশ (দশম) বৎসর গঞ্জি গেল’ [অপর . 
সম্ভাবিত পাঠ £ ‘এহিমতে একাদশ অব্দ বহি গেল] এই উক্তিটি ।- | 


রাগমালা ও পদাবলী 
“তালেব আলিম বুলি মুঞি ফকিররে | অননবস্ত্র দিয়া সবে পোষত্ত আদরে ॥, 

(সয়ফুলমূলক)। “তালিব আলিম’ কথাটি কৰি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। তার 
উদ্দিষ্ট অর্থ বোধহয় জ্ঞানচর্চাকারী বা জ্ঞানপিপাস্থ বা বিদ্যানুশীলনকারী। সেকান্দর- 
নামায় আছে -- রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত। 

তালিম আলিম২ বলি আদর করম্ত ॥ 

বহু মোহন্তের পুত্র মহা মহা নর। 

পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইলু* বহুতর ॥ 





১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল। 

২] তালিম-আলিম এ তালিব-আলিম শব তালেবুল এল্ম__ বাচ্যার্থে ঃ জ্ঞানান্বেষণকারী 
( seeker of C3 )| এ কথায় কবি আপন বৈদঞ্যযের সবিনয়-পরিচয় দান করেছেন । 
বিষ্ঠাবুদ্ধির জন্তেই কবি সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিলেন । অথবা, ‘তালিম (1:877775 ) আলিম” 
'র্থে কবি হয়তো নিজেকে “শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন । 


১১২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য! ১৩৬৪ 


অতএব দেখা যাচ্ছে বাল্যে যৌবনে আলাউল সঙ্গীতবিদ হয়ে ওঠেন। রাজ-আসোয়ার 
_ হয়েই তিনি রোসাঙ্গে নিশ্চিন্ত ছিলেন ন1। বড়ঘরে গৃহ শিক্ষকতা ও সঙ্গীতশিক্ষাদান 
করেও রোজগার করতেন। এরূপেই অমাত্য-সমাজে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 
সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, প্রয়োজনের তাগিদে রাগ-তালের ধ্যান ও ব্যাখ্য! 
রচনা ও তৎসহ উদাহরণচ্ছলে গীত (পদসমূহ ) রচনাতেই তাঁর হাতে খড়ি। রাগ 
নামায় তার পদাবলীতে মাগন বা অপর অমাত্যের নাম নেই, এমন ভণিতাও আছে। 
রাগনামায় তার ভণিতায় কোন আশ্রয়দাতার উল্লেখ নেই । যথা 


কহে হীন আলাউলে সভা প্রণামিয়া। 


তত 2১ 


হয় কি না হয় চাহ বেদ বিচরিয়া ॥” 

“কহে হীন আলাউলে সভা প্রণামিয়!। 

সিধা আনি দেও মোরে রুই করি গিয়া ॥” 
আলাউলের সঙ্গীতশাস্ত্রের তথ! রাগতালের কোন একক গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তবে 
_ তার রাগতালের ধ্যান ওব্যাখ্যা এ জাতীয় কয়েকখানা সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। 
তার পদাবলী প্রায়-সব রাগতালনামায় উদ্ধত আছে। কাজেই রাগমালা ও কতেক 
পদাবলীই আলাউলের আদি রচনা। 


আলাউলের অজ্ঞাত রচনা 


রচিলু" পুস্তক বহু [বহুল গ্রন্থ] নান] আলাঝালা । (সয়ফুলমুল্ক) 
বা - বনুগ্রন্থ [রসগ্রন্থ] রচিলু' মোহস্ত সব নামে। 

মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সবনামে ॥ (সেকান্দরনাস!) 
এ দুটো! উক্তি দেখে অনেকে আলাউল আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে অনুমান 
বা বিশ্বান করেন। কিন্তু আলাউলের *আত্মকথ।' মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করলে 
ইত্যাকার অনুমান বা বিশ্বাসের কোন কারণ বা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে নাঁ। 
উদ্ধতির প্রথমটি সয়ফুলমূল্কের শেষাংশ রটনাকালে কবির উক্তি ; তখন রাগমালা, 
পদ্মাবতী, সতীময়না, তোহফা| ও সপ্ত পয়কর রচন! শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টি আছে 
সেকান্নরনামায়, এটিই কবির শেষ রচনা সুতরাং কবির উক্তিতে কোন হেঁয়ালি 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা, ' | ১১৩ 


নেই।১ ১৬৫১ থেকে ১৬৭০-৭১খুষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের জ্ঞাত কাব্যগুলো ছাড়া আর 
. কোন কাব্যরচনার অবকাশ কোথায় ! আলাউল আরো গ্রন্থ রচনা করে থাকলে, তার 
মত কবির সেসব গ্রন্থ লুপ্ত হবার কথা নয়। ওগুলোর খণ্ডিত ছিন্ন পুথি হলেও 
সাহিত্যবিশারদের হাতে পড়ত। ডক্টর সিদ্দিকীর অনুমানের ভিত্তি কি তা পূর্বেই 
বলেছি। 


আরাকানে যুসলিম-সংস্কৃতির প্রভাব 


সূর্যের উদয় হলেই পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে সূর্যরশ্মি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
হবেই। চাঁদ যদি ওঠে, তবে তার জ্যোৎস্না দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তেমনি 
পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে যে-কোন জাতির মধ্যে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ হলে সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চল বা জাতি তার দ্বার! প্রভাবিত না হয়ে পারে না । 
| আজ যুরোপ সভ্যতার মশাল তুলে ধরেছে, তার আলোকে পৃথিবীর সব 
জাতিই উপকৃত ও ধন্য হচ্ছে। একেবারে বর্বর ও প্রগতিবিমুখ যদি না হয়, তবে ' 
কোন জাতিই উন্নততর সংস্কৃতি-সভ্যতার. কাছে স্বীয় স্বাতন্তর্য-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে 
পারে না| 

কোন সভ্যতারই উন্মেষ অবিজড়িত নয়, ভূইফোড় নয়। একট! পতনোন্মুখ 
সভ্যতা ভিত্তি করেই নতুন. সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই একদিকে ভূমধ্যসাগরকে কেন্রর 
করে তার বিভিন্ন তীরে বারবার সভ্যতার জন্ম-মৃত্যু হয়েছে, অপরদিকে সিন্ধু 
অববাহিকার মহেন-জো-দাড়ো সভ্যতাকে ভিত্তি করে ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন রূপ- 
বৈচিত্র্যে ফুটে উঠেছে। চীন-উপমহাদেশেও সংস্কৃতি-বৈচিত্র্য কত ! 


সপ্তম শতকের সূর্যোদয়ের ‘সঙ্গে সঙ্গে রোমান সভ্যতার শবের উপর জেগে 
উঠল আরব-সভ্যতা। ইস্লাম যে নবতর জীবন দর্শনের সন্ধান দিল, তা-ই অবলম্বন 
করে নতুনতর সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠল, গড়ে উঠল আচার-আচরণ ও রুচি-সংস্কৃতি। 
এ সংস্কৃতির প্রভা অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর দিকে দিকে পরিব্যান্ত হয়ে পড়ল। 





১ কিন্ত তৎপরের পাঠিদৃষ্টে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, এইজন্তে বল! দূরকার যে, প্রাসঙ্গিক- 
ভাবে সমসাময়িক কথা বলে কবি আবার পূর্ব কথায় ফিরে গেছেন মাত্র ৷ ৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধুতি দ্রষ্টব্য! 
১৫ 


| ১১৪ টে তি ও সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্য। ১৩৬৪ 


পাঠান: মুঘল আমলে মুসলিম সংস্কৃতির পরিপূর্ণ. বিকাশ ঘটে পাক-ভাঁরতে । 
তার দীপ্তি পাঠান-যুঘখল-শাসন-বহিভূত দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, এ যুগে যেমন 
যুরোগীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার চোখ-ঝলসানো বিজুলী-ছটা প্রাচ্যদেশের ঘরে. ঘরে 
 দীন্তির চমক-শিহরণ জাগাচ্ছে, দিচ্ছে পরম-কাম্য স্পর্শ। শুধু তাই নয়, উন্নততর 
. জাতির সম্মুখে অনুন্নত জাতির একটি হীনমন্যতা থাকে। তাই নির্বোধ ও অন্ধ অন্থকরণ 
প্রশ্রয় পায়। এযুগে আমরা যুরোপীয় অনেক আচার-আচরণ নির্বোধের মত অনুকরণ 
করেছি। শুধু “মাইরি” বলা নয়, “এপ্রিল ফুল” করাও বাদ দেইনি। আমাদের 
. সাম্যবাদীরা রাশিয়ার মতবাদই শুধু গ্রহণ করেননি, রুশীয় পতাকার সঙ্গে রুণীয় 
কান্তে'ও আমাদের চাষীদের হাতে গুঁজে দিতে চান। 


_ এমনি অবস্থা ঈাড়িয়েছিল একদিন পাঠান-মুঘল-সাত্রাজ্য-সংলগ্ন অঞ্চলেও। 
তার জের আজে! চল্ছে নেপালের মুখ্যমন্ত্রীর 'শমশের জঙ্গ বাহাদুর’ উপাধিতে । 
১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়-দরবার-আশ্রিত নরমিখলা গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় 
' রাজ্য ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে_শুধু বাহুবলের নয়-_সাংস্কৃতিক ধণও স্বীকার করে 
.নিলেন। সে-থেকে আরাকানের বিভিন্ন স্বাধীন নরপতি যে শুধু মুসলিম নাম ধারণ 
করে নিজেদের গৌরবাস্িত করেছেন, তা! নয়, মুসলিম-শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেও 
কৃতাৰ্থ বোধ করেছেন। এ যুগে যেমন আমরা মুরোপীয় বিশেষজ্ঞনির্ভর, সে যুগে 
আরাকান তেমনি স্ুপটু মুসলিম কর্মচারীনির্ভর ছিল! পদস্থ মুসলিম কর্মচারী এবং 
সচিবগণও বিশ্বস্ততায় আর আনুগত্যে কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। এমনকি আরাকান- 
রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে. মুসলমান সুজার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে 
এবং সাহৃচর ও সপরিবার সুজানিধন-পর্বে রাজার সহায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও সমর- 
সচিব “নবরাজ' মজলিস। মুসলমান কর্মচারীরা আরাকান দূরবারে এতদূর আস্থা 
অর্জন করেছিলেন যে, গৌড়-মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিম সমরসচিব ও সেনানী 
নিযুক্ত থাকতেন । এমন কি, মুসলিম আইনানুসারে মুসলিম কাজী দ্বার! বিচারাদিও 
চলত [ “সৈয়দ শহীদ শাহ রোসাঙ্গে কাজী? ]। মুসলিম শাসনপদ্ধতি ও সংস্কৃতিতে 
আরাকান-রাজের1 এতই মুষ্ধ;ছিলেন যে, মুদ্রায় কলেম! ও ফারসী হরফ উৎকীর্ণ 
করাতেও তাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিসদৃশ্ ঠেকেনি। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পরে নবরাজ 


[oe 


ই আলাউল-বিরচিত “তোহফা? " টির রাড. 


মজলিস মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৩৬* সালের দিকে শ্রীচন্দ্র সুধর্মা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে রাজকার্ষ | 
অভিষিক্ত হন। এই অভিযেকান্ুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী মজলিস । 


সুচারু রোসাঙ্গ স্থান 'নানাজাতি শোভমান 
চন্দ্র সুধর্ম৷ নরপতি। 

অস্ত্রে শান্তরে সুপণ্ডিত  ব্রতকর্মে নুচরিত 
_খলনাশ ছুঃখিতের গতি |... 

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ব। 

মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য ॥ ৫4 

রোসাঙ্গ দেশেত আছে ঘত. মুসলমান । “- 

মহাপাত্ৰ’ মজলিস সবার প্রধান | 

মজলিস পাত্রের মহত্ব শুন এবে। 

নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে 1২. 


১। সতী ময়নাতে “তান মহাপাত্ৰ শ্ৰীমন্ত সোলেমান, আছে। এ পাঠ ভুল। কেননা, 
. “তোহ ফা’তে সোলায়মানকে “হাপাত্র” বলে উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত চরণের পরবর্তী চরণসমূহ, 
দৃষ্টেও মনে হবে নত সোলায়মান ‘দৌলত উজীর+ ছিলেন মাত্র ঃ 
তান মহাপাত্ৰ শ্ৰীমন্ত সোলায়মান |". 
. হেমরতু রূপা আদি ভাণ্ডার সকল। 
নিজ হস্তে দিলা রাজা তান করতল ॥ 
লক্ষ লক্ষ কর্ম যথ দেশের মাঝার। 
| সে সকল উপরে তাহার অধিকার ॥ 
এ প্রসঙ্গে পয়ফুলযুল্‌ক প্রথমাংশের ভূমিকা দ্রষ্টব্য 
২। আমর! জানি, সাদউ মেঙদারের (১৬৪৫-_৫২ খৃঃ) আমলে মাগন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তার মৃত্যুর পর তীর শিশু পুত্র শ্রীচ্তর স্ধর্মার সিংহাসনারোহনের সময়ে ও পরে মাগনই প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। সয়ফুলমূলকে সে আভাস আছে--মহাদেবী মুখ্যপাত্র শ্রীযুত মাগন | সাঙ্গ না হৈতে পুথি 
_ পাইল পরলোক ॥ আমাদের মনে হয়, চন্দ্র সুধর্মা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দ্বিতীয়বার রাজকার্ষে অভিষিক্ত 
হওয়ার সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে আলাউল আকস্মিকভাবে 'নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে’ 
উক্তি করে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন ৷ কেনন! এ বর্ণনায় মাঁগনের অনুপস্থিতির আভাস রয়েছে। 


Sb উনি দিতি ভাজি, সাহিত্য পত্নী খাস ১৩৬৪ 


'যুবরাজ আসে যবে পাটে বসিবারে | 
দণ্ডাইল পূর্বযুখে তক্তের বাহিরে ॥ 
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ 1. 
সম্মুখে দণ্ডাই' 'করে দঢ়াই বচন || 
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর | : 
না করিরে ছলবল লোকের উপর ,| .. 
শান্রনীতি রাজকার্যে হৈবে ন্যায়বস্ত ৷ 


নির্বলীরে বলী না করৌক ছুঃখম্ত ॥ 
দয়াল চরিত্র হৈবে সত্য-ধর্মবস্ত ৷ 
স্থনজরে সন্তোষিবে নাশিবে দুরন্ত ॥ 


 ক্ষমাধ্ম আচরিবে চঞ্চল না ঠহবে। 
রব. অপরাধে কারো মন্দ না করিবে * 
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- সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি ॥ 
প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ। 


শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ ॥ ৃ 
এখানে বৌদ্ধাচারের কোন আভাস নেই। এতেই বোঝা যায়, আরাকান-রাজের! | 
দেশ-ধর্মের প্রভাবের উধ্বে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন। সে-যুগ- 
দুর্লভ এ উদারতা আমাদের মুগ্ধ করে। এ প্রমাণ তাদের শাসনদণ্ড পরিচালনায়ও 
.আছে। চট্টগ্রাম প্রায় সাতশ’ বছর ধরে (অবশ্য মধ্যে মধ্যে সাময়িক বিচ্যুতি 
ছিল ) আরাকান-শাসনে ছিল। তবু বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান-__এ তিন ধর্মাবলম্বী 
স্ব স্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য শুধু যে বজায় রাখতে পেরেছিল, তা নয়, সে সব 
বহু বিচিত্রব্ূপে বিকশিতও হয়েছিল । তার প্রমাণ চট্টগ্রামে ভ্রিজাতি-স্থষ্ট বাংলা 
সাহিত্যের সমৃদ্ধিতেই রয়েছে। আরে! বিস্ময়ের কথা, ১৪শ শতক থেকে চট্টগ্রাম দ্বান্দিক 
ভূমি--চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে গৌড়-তরিপুরা-আরাকানে দ্বন্দ লেগেই ছিল। পরে যখন 
হার্মাদরা এল, তখন এ অঞ্চল চতুর্শক্তির কাড়াকাড়ি ও হানাহানির বস্তু হয়ে দাড়াল। " 
তৎসত্বেও চট্টগ্রামবাসীর জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ বিপ্রিত হয়নি।- পুথিপত্রে যুদ্ধ- 
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জাত সম্ভাব্য গণ-নিপীড়নের কোন চিত্রই বিধৃত হয়নি। ত্রিপুরা-গৌড়-শাসনের 
" প্রতি জনমনে বিরূপতা-সথষ্টির-প্রয়াসই হয়তো আরাকানের এ উদারতা ও সুশাসনের 
কারণ । অৱশ্য এট! আরাকানীদের হীনমন্যতা, উন্নত সংস্কৃতির ধারক 
মুসলমানদের প্রতি সমীহও শ্রদ্ধা এবং মুসলিম কর্মচারী দ্বারা শাসন পরিচালনের ফলও 
হতে পারে। এ উদারতার পরিচয় রোপাঙ্গের বিস্তর মুসলিম বসতি থেকেও পাওয়া যায়। 
_ আরাকানীর! বিবাহ ব্যাপারে আধুনিক যুরোগীয়দের হ্যায় উদার ছিল। মুসলমানদের 
সঙ্গে বৌদ্ধ আরাকানী মেয়ে বিয়ে দিতে তাদের আপত্তি বা দ্বিধা ছিল না । সে প্রথা: 
আজো চলছে । ফলে মধে-মুসলমানে এক অকৃত্রিম হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক 
গড়ে উঠে এবং মঘ-মুসলমানে ভেদাভেদ রহিত হুয়। এই উদার মনোভাবের ফলেই 
দৌলতকাজী-আলাউল-বণিত রোসাঙ্গ দুনিয়ার নানাজাতির বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। 


আধুনিক যুরোপীয় সংস্কৃতি উদারও নয়, খৃষ্টীয় বৈশিষ্ট্যবিহীনও নয়। প্রাণ 
ধর্মের স্বতোস্ছুর্ত প্রকাশ বলে তবু তা সুন্দর। কিন্তু সে সংস্কৃতির প্রভাব যেমন 
আমাদের উদার করেছে এবং আমরা স্বধর্ম ও স্বভাবধর্ম ছাড়তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, 
₹ তেমনি-হয়তো আরাকানীরা উন্নততর মুসলিম সংস্কৃতির... চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে 
সম্বিতহারা বা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। ফলে স্বাজাত্যাভিমান ও স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে 
নিজেদের ধন্য ও গৌরবান্ধিত মনে করত। 


কারো সংস্কৃতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন সংস্কৃতিই নিখু'ত ভাল আর 
অবিমিশ্র মন্দ (ত যত নিয়স্তরেরই হোক ) হতে পারে না-। তাই আরাকান-শাসিত 
ট্টগ্রামবাসীও কিছু কিছু আরাকানী সংস্কৃতি বরণ করেছিল। হিন্দুরা চিরকাল 
রক্ষণশীল বলে তারা কমই গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলমানের! তত গৌড়! নয় বলে 
তাদের জীবন-ধারণের অনুকূল আচার-আচরণাদি গ্রহণ করেছিল। 

আরাকানী প্রথায় চট্টগ্রামের মুসলমান মেয়েরা ছুটো কাপড় পরে, এগুলো 
ওড়না-সালোয়ার মত। ওড়নাকে বলে ভোমা। আর নিন্ার্ধে পরিধেয় বন্ত্রকে বলে 
ঘামসা বা থামি। ইদানীং ভদ্রঘরের মহিলার! শাড়ী ধরেছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, হিন্দু-জাতীয়তার মোহে আরাকানী-উদ্ধব উট্টগ্রামবাসী 
মঘেরাও শুয়র-মুরগীর লোভ ছেড়েছেন, লুঙ্গী-ডোমা-থামি ত্যাগ করেছেন। জাতীয় 


১৯৮ নু নু, I . সাহিত্য পি | শীত সংখ্যা. ১৩৬৪ 
নাম ত্যাগ করে হিন্দুয়ানি সংস্কৃত নাম ধারণ করেছেন। কাজেই মঘ-সংস্কৃতি আর 
টিকবে কি করে? তবু লুগীর প্রভাব শুধু, বহবিস্তৃত নয়, বধিষ্ণুও বটে! চট্টগ্রামে 
সর্ববয়সের নারী-পুরুষের অতিমাত্রায় তামাক সেবনও আরাকানী প্রভাবজাত। আর 
এ যুগে মঘ-সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে চুরুট, চরস, চণ্ড, ভাঙ ( হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ) 
_ও-ভাড়ি সেবনে এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে সকালবেলা ফুল-চয়ন ও বিশ্লিভাত খাওয়ার 
প্রথায়। আগুনে ছেঁকে সুটকী খাওয়ার অভ্যাসও মঘ-প্রভাবের ফল.। -সেকালের 
চট্টগ্রামে গণ-জীবনে নিশ্চয়ই মঘ-সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব ছিল। কালে, তা. লোপ 
পেয়েছে, যেমন পাক-ভারতীয় -হিন্দু-জীবনে ইংরেজ আমলে মুসলিম-সংস্কৃতির 
.. বহু ছাপ মুছে গেছে। তাই আজ আর বেশী কিছুর হদিস মেলে না। 


তে তোহ্ফা, Il 


অন্যান্য অনেক পুথির মত কাল্-সাগরের গর্ভ থেকে তোহ্‌ফা-রত্ুও মরহুম 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই উদ্ধার করেছিলেন,--অতএব এ কীন্তিও তাঁর । 
- আলাউলের অপরাপর প্রন্থগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়ে বহু পূর্বেই সাধারণ্যে 
প্রচার লাভ করেছিল, কিন্তু তার তোহ্ফার কলমী পুথিও ছুশ্রাপ্য। 


... পুথি-পরিচিতি 


প্রায় অর্ধশতাবীব্যাগী চেষ্টায় সাহিত্যবিশারদ তোহ্ফার মাত্র তিনখান' 
পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তিনখাঁনিই খণ্ডিত। বর্তমানে পুথিগুলো 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। আমরা ছয়খানা পুথির সাহায্যে 
যৌগিক পাঠঃ ‘(composite text) তৈরী করেছি। অপর তিনখানার মধ্যে 
.. একখান! পুথি ডক্টর মুহম্মদ এনায়ূল হক সংগৃহীত এবং অপরটি অধ্যক্ষ মুহম্মদ 
. আবদুল হাই কর্তৃক প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য, আলোচ্য পুথি পীঁচখানি চট্টগ্রাম. থেকেই 
সংগৃহীত ৷ ষষ্ঠটি সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক লিপিকৃত পাণ্ডুলিপি । 
(ক) ৭১ সংখ্যক পুথি £৮“ ৭“ পরিমিত নীল বর্ণের কলের কাগজে 
আরবী হরফে লেখা । আন্তস্ত' খণ্ডিত। ডল প্রায় ৬০/৭০ বছর পূর্বে 
লিপিকৃত। | 








১১৯ 


ছুই বেলা দি হইলে উদ্রিত।: J 


এশরাক নমাজ, পড়িব প্রতিনিত ॥ [বাৰ ৬, নামাজ] 


শ্রীযুত ইছুপ গদা মহামন্ত অলি। 

রচিলা: বুয়েত ছন্দ মনেত আকলি ॥ 

সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার ।' 

রবিওল আখের দশদিন সোমবার ॥ 

তান পদে ভক্তি করি হৈয়! ৃষ্ঠাগামী | 

মৃত অবশেষে ঘোল ছাকি লৈলু* আমি ॥ 
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না যায় লঙ্ঘন ৷ 

এ কারণে কষ্ট-পন্থে করিলু" গমন ॥ 

শ্ৰীযুত সোলেমান সুপণ্ডিত দাতাঁ।"..[শেষ বাব] " 


(খ) ৭২ সংখ্যক পুথি £:--১২% ৮ পরিমিত কাগজের বহি। পত্রাহ্ধ নেই | 
২২টি পত্র বিগ্তমান। ষষ্ঠ বাবের শেষাংশ থেকে ২৭শ্‌ বাব অবধি আছে। প্রায় শতেক _ 
বছরের প্রাচীন বলে মনে হয়। লিপিকর £ 


শ্রীছৈদওয়।সীল পর উপকারী। 


সদ! মন ধ্যানে তান ধর্মকর্ম সরি ॥ 

তান আজ্ঞা পাই জগ্যহিন আচমত আলী । 

প্রিতিবাসি ইলসাবাঁসি লেখীল পঞ্চালি ॥ 

জথেক গঠন পত্র আদি অলঙ্কার । বেলি | 
জদি দিল জকাত কণ্টক নাহি তার ॥ [বাব ৭, জকাত-_মধ্য ] 
ফকিরে রাখিলে ধন-মনুস্ত না হএ। . Et 

দিনের তক্কর প্রাএ'সমান নিশ্চএ ॥ 


‘সহজে ছুনিআ৷ ফানি ধিক ভাব পাপ. রি 


অজ্জিতে বহুল ছুঃখ রাখিলে সন্তাপ ॥ [বাব ২৭, তওবা, 
শেষ পং কিয় ] 


১২০ 


“সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


(গ) ৭৪ সংখ্যক পুথি :--১২%৮” পরিমিত কাগজের বহি। আছে 
খণ্ডিত । ১--১১ ও মধ্যে আরো কয়েক পত্র নেই। শেষ পত্রাঙ্ক ৩২। 


আরম্ভ ঃ 


আপন] ইশ্চাএ চলি জাএ আন ঘরে। 

স্বামির অকাত্ত-মন্দ কহে জারে তারে ॥ [বাব ১২, নিকাহ-_মধ্য] 
পুস্তক সমাপ্ত সক্ষ সন মুছলমানি। 

রসাসিদ্ধি রানাধির লও পরিমানি ॥ 

পর সাবানের চতুর্দস দিন সমবার। 

সমুখে বরাত নিসি সুব জোগ সার ॥ 

তরুণ ওরুন সমে বেলা ছুই জাম। 

তত্ত-উপদেস এহি পুস্তকের নাম ॥ 





মগদের সন সক্ষ বুঝহ নিন্যএ | 
রিতু জোগ অত্র এক বসন্ত সমএ।। [শেষ বাব ] 


. ইতি সন ১১৭২ মঘি [ ১৮১০ খৃঃ ] তারিখ ২৬ জিলাহর্জয মাহে ১১ মাঘ 
রোজ বুদবার। ইতি তত্তউপদেস পুস্তক সমাপ্ত। এহি পুস্তকের মালিক শ্রী ভোল। 
গাজি দরজী লেখিতং শ্রী ভোলা গাজি দরজী পিং শ্রী ফেদাই খলিফা ওং হুমা গাঁজি : 
খলিফা সাং ইচপুর মৌং বিনাধুরি ...। 

(ঘ) ড্র মুহম্মদ এনায়ূল হক সংগৃহীত পুথি ১২৯৮ পরিমিত 
কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নেই। সম্পূর্ণ আছে। “ইতি সন ১৯৭৬ মং তাং’ [১৮১৪ খুঃ]। 
প্রথম পত্রের শিরোভাগে এ লিপিকাল লেখা আছে। | 


আরম্ত £ 


বিসমিল্লাহ হে রহমানির রহিম । 

পির মুখিদ গুরুজন পদে লাগি। 
গুনিগণ চরণেত পরিহার মাগি ॥ 
বিচারি পাইলে দোস ক্ষেমিবা বিদ্ভান ! 
তাতে মাত্র ন ছুসিবা বিনি অবধান ॥ 
ছোট সক্তি নহে জান গুনিনের কর্ম। 


আলাউল-বির্চিত “তোহ্ফী... মি 


১৬ 


শেষ 


মোহাজন সকলে জানএ তার সস ॥ 

আছিলা পূর্বের. কবি মোহা বুদ্ধিবন্ত। 
সর্বটুটি আইসে“জথকাল হএ অস্ত ॥ 
সে সকল জে করিছে পরকাল বুদ্ধি। 


পরিশ্রমে সিখিলে অখনে পাএ সুদ্ধি ॥ 


অখনেহ গুনি বিচারিলে জ্ঞান পাএ। 
গ্রাহক থাকিলে রত্বু সমূলে বিকাএ ॥ 
ছোট সক্তি হই মোর আসা গুরুতর | 


: সিসু হস্ত বারাএ ধরিতে সসোদর ॥ 


সাধিতে অসাদ্য বর্ম গুরু কৃপামএ। 
আদেমকারির ভাগ্য প্রবল আছএ ॥ 


যে বোলে বোলোক কন্-পন্থে না করিঅ! I - 


নিদুসি ইশ্বর মাত্র মনেত ভাবিআ ॥ 
সাহসেত সিদ্ধি কহি আছে মহাজন ৷ 
চলিলু* বিকট-পন্থে তাহার কারণ ॥ 
অঙ্গিকার করিলু জে সাধুর সাক্ষাৎ। 

আগু হই পাছে হইলে লৈজ্জ! আছে তাৎ ॥ 
ঘোর পন্থে গুরুভাবি করিলু গমন। 
কঠিন কেতাব কথ! করিতে রচন ॥ 


অনন্ত মহিম! প্রভু দিতে নাহি সিম ॥ 
আল্লার ফ্রমান বহু নানা শাস্ত্রকথা । 
তেকারণে ভাবিয়া না কৈলু বাহুলতা ॥. 
ইচুফ গদার পদে করি পরিহার । 

হিন আলাওলে কহে রচিয়! পয়ার ॥ 


শ্ৰীযুত সোলেমান সুপণ্ডিত দাতা । 
আপে সদগুণবন্ত গুণি পালায়িতা ॥ 


১২১ 


১২২ - সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সন্তোস রাখৌক বিধি জাবত জিবন। 
বারৌক বৈভব বংস সানন্দ অনুক্ষণ ॥ 
তান পুস্য হিন আলাঅল জিন্ন কাএ। 
রচিল কিতাব কথা পয়ার ভাসাএ ॥ 
এ পুস্তক কথ! জেই রাখে সুদ্ধ ভাব। 
না থাকে আপদ তার হএ স্বর্গলাভ ॥ 
পুস্তক তামাম সোদ। 
এক দাতা কৃপালতা ত্রিজগ ঈশ্বর 
জার সখ] মোহাম্মদ কিপ্তি দিগান্বর | 
(ড) অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবছুল হাই কর্তৃক প্রাপ্ত পুথি ১২৮৮৮ পরিমিত 
কাগজের বহি। ১--৫০ পত্রে সমাপ্ত । প্রথম পত্রের শিরোভাগে “ইং সন ১২০২ মঘি 
মাহে ১২ পৌস সিদ্ধিগুর | ইতি সন ১৮৪১ ইং » লেখা রয়েছে। 
আরম্তঃ আল্লার ফ্রমান বহু নানা সান্ত্র কথা। 
তেকারণে ভাবিয়া না কৈলুম বছুলতা! ॥ 
ইচুপ গদ! পন্ধে করি পরিহার । 
‘হিন আলাওলে কহে রচিআ পএআর ॥ 
শেষ £ শ্রিযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাত! । 
আপে সোদগুণ্বস্ত গুণি পালাইতা৷ ॥ 
তান পুস্তা হিন আলায়ল জিন্নকাএ। 
রচিল কিতাব কথা পএআর ভাসা এ! 
এ পোস্তক কথ! জেই রাখে স্ুদ্ধভাব | 
না থাকে আপদ তার হএ শ্বর্গলাব ॥ 
এই পোস্তক সমাপ্ত তামাম সোদ হইল । 
এক দাতা কৃপালতা ভ্রিজগ ঈশ্বর । 
| জার সোখা মোহাম্মদ কীত্তি দিগাম্বর ॥ 
এই পুস্তকর হক মালিক শ্রী আবছুল হোচন.গীং মোহাম্মদ তকি সাং দৌলতপুর 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা? .. ১২৩ 


প্রগণে দেআঙ্গ চাগলে পটিআ পুস্তক বসি লেখিনং প্রর্গনে নেজামপুর চাগলে 
জৌরোআল গঞ্জ মোং খইঅ! ছরা শ্রী আবছুল জমাদারের বারিত। ইতি সন ১২০২ 
মঘি তারিখ মাহেতু মাঘ রোজ মঙ্গলবার, ছুফর একটা সমে তামাম সোদ। 

(৮) এসব ছাড়া, সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ১৯০১--০৬ খুষ্টাব্দের কোন 
সময়ে অনুলিখিত একটি খণ্ডিত তোহফার পাণুলিপির সাহায্যও নিয়েছি। 
সাহিত্যবিশারদ হয়তো এ দুর্লভ পুথিটি মালিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে 
না পেরে নকল করে রেখেছিলেন। এটি আমাদের বড় কাজে লেগেছে। কেনন! 
খণ্ডিত হলেও ‘না’ত’ থেকে গ্রন্থস্থচনা” অবধি শুধু এ পাওুলিপিতেই পাওয়া গেছে। 
আর কবি ও কাব্য পরিচিতির পক্ষে এ অংশটির মূল্য অপরিসীম। 

আরম্ভঃ শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল। 

ডাকুয়। সমান সঙ্গে যথেক রসুল ॥ 
যাবতে না যাবে নবী ভেহেম্ত মাঝারে । 
যথেক রম্মুল নবী থাকিবেক দ্বারে ॥ 


পপ 


পাঠালোচনা 
আলাউলের গ্রন্থের নাম “তোহফা” এবং বিকল্প নাম “তত্ব-উপদেশ' ঃ 
“তত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম। (৭৪ সংখ্যক পুথি ) 
তোহ্‌ফা বা তত্তববোপদেশ ফারসী কবি ইউসুফ গ'দার 'তোহফাতুন নেসায়েহ্‌’- 
এর আক্ষরিক অনুবাদ । অবশ্য পদ্ানুবাদ যতটুকু আক্ষরিক হওয়া সম্ভব, ততটুকু । 
পাঙুলিপিগুলোর পাঠে মোটামুটি এক্য আছে । কোন কোন পাঠে মূল শব্দের প্রতি- 
শব্দ বসানো হয়েছে এবং কোন কোন চরণে শব্দের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে। এসব 
ক্ষেত্রে কোন্টি আসল আর কোন্টি বিকৃত তা নির্ণয় করা অসাধ্য। তাই আমর! 
সে চেষ্টা করিনি । শুধু আমাদের পছন্দমত পাঠটিই বিধৃত করেছি। 
যেমন ? (১) চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ | 
যাহা বিন আদিতে যুগল আখিধন্ধ | ('চ’ পুথি) 
পাঠান্তর £ চতুর্থ বাবেত শুন এলম প্রবন্ধ। 
বিগ্ভাবিশ্থ জে'রহে যুগল আখি অন্ধ ॥ (গ্ব’ ও ৬’ পুথি) 


১২৪ মা সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


(২) জন্মাবধি পাঁপকৃতি খণ্ডিবেক তবে।  ( গ' পুথি) 
পাঠান্তর ঃ জন্মাবধি কৃত পাপ খণ্ডিবেক তবে। ( ণ্ঘ? ও € পুথি ) 
(৩) আখেরে ভেহেল্ত পাএ সংসারে কল্যাণ। ( চি’ পুথি ) 
পাঠান্তর ঃ আখেরে পাইব স্বর্গ সংসারে কল্যাণ । ( ‘ঘ’ ও পুথি) 
(8) নানাবিদ্া পঠ শিখ কর ছুঃখ কাজ। 
| লঙ্জা ন! করিয় তাহে মাগিলে সে লাজ ॥ (‘খ’ পুথি) 
পাঠান্তর £ নানা বিদ্যা পঠ সিখ কর দুঃখ কাজ। | 
দুঃখে লৈৰ্জা না করিঅ মাগিলে সে লাজ ॥ ('খ’ ‘ঘয’ ও 'ঙ’ পুথি) 
(৫) গদ্ধভ বলদ সম জে আলস্য করে: ( ‘খ’ পুথি ) ] 
পাঠান্তর ঃ গর্ধব বলদ সম আলস্ত জে করে। ( ‘ঘ’ ও ‘৬’ পুথি ) 
| যেসব ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ বসানোর ফলে শব্দাস্তর হয়েছে অথচ অর্থান্তুর 
ঘটেনি, অথবা চরণে শব্দের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে, সেসব ক্ষেত্রে নিরর্থক ও বাহুল্য- 
বোধে পাঠান্তর দেইনি । আমরা একটি যৌগিক পাঠ ( composite text ) তৈরী 
করতে চেয়েছি এবং হয়তো একে প্রায়-বিশুদ্ধ পাঠ মনে কর! যেতে পারে। 
অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-প্রাপ্ত ও ডক্টর মুহম্মদ এনায়ুল হক-সংগৃহীত 
 পুথেদ্বয়ের পাঠ অভিম্ন। কাজেই এদের আদর্শ পুথিদ্বয়ের পাঠ নিম্চিতই অভিন্ন 
ছিল। 


আমাদের আলোচ্য পুথি কয়খানির কোনটিতেই আগ্যাংশ নেই। সম্পূর্ণ 
আছে বলে যে পুথি ছু'খানির (‘ঘ’ ও ‘ঙ’ ) পরিচয় দিয়েছি, সেগুলো পাঙ্ুলিপি 
হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও আলাউলের তোহ্‌ফার সম্পূর্ণ পাঠ তাতে বিধৃত হয়নি। 
আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, আদিতে কোন লিপি-কুষ্ঠ লিপিকর বাহুল্যবোধে প্রশস্তি ও 
‘ পরিচিতি-অংশ বাদ দিয়েছিলেন। কলে পরবর্তাঁকালে বিনা-ভূমিকায় গ্রন্থের মূলাংশ 
সরু হয়েছে । এভাবেই চলে এসেছে । তবে স্থুনিপুণ ও শোভনভাবে বাদ দেয়া হয়নি 
: বলেই আরম্তটাতে একটা খাপছাড়- আকস্মিকতা রয়েছে। সেকালে লিপিকরের1 যে 
পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে এরূপ বাহুল্যাংশ বাদ. দিতেন, তার প্রমাণ প্রচুর | 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা' | | ১২৫ 


আলাউলের অপর গ্রন্থগুলোর শ্ায় তোহফার যথাস্থানে হাম্দ, না’ত, বিস্তৃত আত্ম- 
পরিচয়, আদেষ্টা-প্রশস্তি ও মুল কাব্য-রচয়িতার পরিচয় নিশ্চিতই ছিল? তার 
প্রমাণ পাচ্ছি সাহিত্যবিশারদ কতৃক লিপিকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে (‘চ’)। এতে 
. হাম্দ নেই, না’তের শেষাংশ আছে, আবার আত্মপরিচয়াংশ নেই। আলাউল 
তার অপর সব গ্রন্থে ফতেয়াবাদ, হার্মাদ-আক্রমণ, রাজ-আসোয়ার ও অমাত্য- 
অনুগ্রহ-বৃত্বান্ত বর্ণনা করেছেন। কাজেই এ গ্রন্থেও তিনি তাই করেছিলেন বলে 
আমাদের বিশ্বাস । যা হোক, তোহ্‌ফার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত 
হামদ, না'ত-এর পূর্বাংশ ও কবির আত্মকথা পাবার এখন আর কোন উপায় 
নেই। 


ভণিতাংশেও বাহুল্য বজিত হয়েছে। কোন কোন “বাবে ভণিতাই পাওয়। 
গেল ন! । অথচ আলাউলের রচনারীতির ও ভণিতার ধরণের যে-পরিচয় আমর] তার 
অপর গ্রন্থগুলোতে পেয়েছি, তাতে নিশ্চিতই বলা যায় যে প্রতি বাব-অস্ত্যে ভণিতা 
ছিল এবং সেসব ভণিতায় কবির আদেষ্ট! ওতৎকালীন পোষ্টাশ্রীমস্ত সোলায়মানেরও 
বিশেষণ-মণ্ডিত নামোল্লেখ ছিল। আমাদের তৈরী পাঠে সন্নিবেশিত ভণিতাগুলো 
গাঁচখানা পাগুলিপি থেকেই চয়ন করণ হয়েছে। কোন একক পাগুলিপিতে সব 
কয়টা পাওয়া যায় নি। দু’এক জায়গায় প্রক্ষিপ্ত রচনা রয়েছে । সেগুলো যথাস্থানে 
প্রদশিত হয়েছে । যা ইউসুফ গদার গ্রন্থে নেই এবং আমাদের আদর্শ পুথির সব 
কয়টাতে পাওয়! যায়নি, তাকেই প্রক্ষিপ্ত রচনা বলে ধরে নিয়েছি । 
গ’দা! শেখ ইউসুফ দেহলভী 
সুফী সাধক ইউসুফ গ’দাই মূল ফারসী “তোহ্ফাতুন নেসায়েহ'শরচহিত]। 
তিনি তার ছেলে বুল্‌ ফতেহ্‌-এর প্রতি উপদেশদানছলে আরবী কেতাব অবলম্বনে 
এ গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে গ্রন্থন্চনায় উল্লেখিত রয়েছে । আলাউলও বলেন-_ 
_ আবুল ফতেহ! নামে পুত্ৰ গুণবান। 
রচিল। তোহ্‌ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥.." 
আরবী কেতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ। 
. বচিল] বয়েত ছন্দে ইউসুফ গদাএ | 


১২৬ . _ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ইউসুফ গণ্দার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন রহমান আলী। অবশ্য সে পরিচয় 
মোটেই প্রয়োজনান্বর্ূপ নয়। তিনি লিখেছেন,-_“আলিম-ই-রববানী, চেরাগ-ই- 
দিল্লী শেখ নসরুদ্দীন মাহমুদের শিষ্য শেখ ইউসুফ দেহলভী হাদিস ও তফসীরে 
বিচক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি “তোহ্ফাতুন নেসায়েহ' নামক একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা 
করেন। এতে ফরজ, সুন্নত ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে আলোচন! আছে। ৭৭৪ হিজরীতে 
( ১৩৭২-৭৩ খৃঃ ) তার ইন্তিকাল ঘটে ।”১ 

শেখ ইউসুফ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাই তীর নামের সঙ্গে গ'দা (দরবেশ) উপাধি 
যুক্ত হয়েছে। তিনি দিল্লীনিবাসী ছিলেন; তীর নামের শেষে “দেহলভী” প্রয়োগই 
তার প্রমাণ। অতএব, তার পুরোনাম ছিল গ’দা শেখ ইউসুফ দেহলভী । ইউসুফের 
পীর সেকালের ভারতবিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তার পুরো নাম নাসির-অল-দীন 
মাহমুদ ইবনে এহিয়া ইবনে আবছুল লতিফ অল হোসাইনি অল ইয়াজদী অল 
আওধী। তিনি “চেরাগ-ই-দিল্লী” উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। নাসিরুদ্দীন 
মাহমুদ হযরত নিষামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। মহিয়্যুদ্দীন খাশানী ও 
শামসুদ্দীন যুহম্মদ আল-আওধী তাঁর সতীর্থ ছিলেন। তিনি অযোধ্যার লোক, বাস 
করতেন দিল্লীতে । এখানেই ৭৫৭ হিজরীর ১৮ই রমযান রোজ শুক্রবারে [সেপ্টেম্বর 
১৩৫৬ খুঃ] তিনি দেহত্যাগ করেন ।২ ইউন্সুফ গ’দার মতে পীর দস্তগীর মাহমুদ নাসির 
উদ্দীন চেরাগ-ই-আউলিয়া-ই-দেহলভীর মূল নাম মাহ্মুদ আর নালিরনীন প্রভৃতি 
তীর লখব. বা উপাধি।৩ আলাউলের তোহ্ফায় এর সমর্থন আছে। 

্রস্থোৎপত্তি 
গ্রস্থোৎপত্তি সম্বন্ধে আলাউল যা বলেছেন, তা এই £ 
শ্ৰীযুত ইস্ুফ গদ! মহামন্ত ওলি। 
রচিল! বয়েত ছন্দ মনেত আকলি ॥ 


১। তাজকেরায়ে উলামায়ে হিন্দ--রহমান আলী, পৃঃ ২৫৬ । 

২] Indian Contribution to the Study of Hadith Literature by Dr. Md. 
Ishaquc, Ph. D., p 63. 

৩। তোহফাতুন নেসায়েহ--আবছুল জলিল পেশোয়ারীকৃত টাকাসহ লাহোর . থেকে 
১৩১৭ হিজরী সনে প্রকাশিত । 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা, ফি ক 2 সাহু 


সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার। 
রবিউল আখের দশদিন সোমবার ॥ . 
তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠগামী। 
মৃত অবশেষে ঘোল ছাকি লৈলু" আমি ॥ 
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না বায় লঙ্ঘন। 

এ কারণে কষ্ট-পন্থে করিলু* গমন ॥ 
শ্ৰীযুত সোলেমান জ্ঞানে সুপণ্ডিত ৷ 
যণ্যুপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত ॥ 
তাহান আদেশমাল্য শিরেত ধরিয়া । 

হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ||... 
শ্ৰীযুত ইসুফ, গদ! মহা! দানেশমন্দ | 
কিতাব তোহ্‌ফা নামে রচিলা সুছন্দ |... 
শেখ মাহমুদ নামে জান তান গীর | -**. 
আবুল ফতেহ! নামে পুত্র গুণবান। 
রচিলা তোহ্‌ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥ ... 
‘তোহ্‌ফা’ কেতাব জান শরীয়তের ঘর। 
পঞ্চ উপর চল্লিশ দ্বার মনোহর ॥ ... 











আরবী কেতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ । 

রচিল] বয়েত ছন্দে ইন্ুফ গদাএ ॥ :- ' 

“তোহ্ফাতুননেসায়েহ' বাছিয়া থুইলা নাম। 

হাদিয়ারে ‘তোহ্‌ফা’ আরবী ভাষে বলে। 

মহতেরে দেয় ডালি দিব্যবস্ত হৈলে ॥ 

 এথেকে 'তোহ্‌ফা” নাম থুইল বাছিয়া, | 
অতএব, ইউসুফ গ'দার “তোহফাতুন্নেসায়েহ*ও মৌলিক রচনা নয় । এর অবলম্বন 
কোন আরবী “হেদায়।'| ঘদিও ‘রচিল! বয়েত ছন্দ মনেত আকলি’ আছে, তবু 


রি 


১২৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


আমরা একে “স্বাধীন অনুবাদ” বা ছায়াবলম্বন বলে মনে করতে পারিনে। কেননা 
আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া সত্বেও আলাউল বলেছেন-__[তোহ্ফা] “পরিশ্রমে রচিলাম 
মনে ভাবি উক্তি’ ৷ তবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান দেবার জন্য কিছু কিছু স্বকীয় 
বোজনা যে রয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই" গ’দার গ্রন্থে বয়েত সংখ্যা ৭৮১। 
রচনাকাল ১ 
শেখ ইউসুফ গ' গ’দা তার ্রস্থশেষে রচনার সমাপ্তি সন ৭৯৫ হিজরী বলে উল্লেখ: 
করেছেন। যথা-_ 
| [দরখতম কিতাব ও মোনাজাত আখির শরানিস্তা] 
হফ সদ নওদ্‌ পঞ্জে দিগর হিত্ররত মোহাম্মদ মোস্তফা । 
আশের রবিউল আখেরী" ওয়াক্ত-এ জোহা রোজে কমর ॥ 
আলা উলেও গ’দা-প্রদত্ত সনের সমর্থন রয়েছে £ 
সিন্ধু শত গ্রহ দশ.সন বাণধিক। 
. রচিল! ইন্ুফ গদ! তোহ্‌ফা মানিক ॥ 
দুইশত আষ্টোত্তর সত্তর বহিল। 
আলিমে পাইল মর্ত আমে? না পাইল ॥ 
এবে আম-লে।ক সবে গ্রন্থ বুঝিবার | 
কহি শুন উপদেশ হৈল থে প্রকার ।। (*চ' পাঞ্জুলিপি ) 
অতএব, সিন্ধু ৭, শত--১০০১ গ্রহ- ৯, বাণধিক [= তৎ অধিক বাণ] -৫,= 
৭৮১০০4৯১৫১০ +৫-৭৯৫ হুজরীবা ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ [৭৯৫ হিঃ» ১৭ই নবেম্বর 
১৩৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫ই নবেদ্বর ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ ]1 উক্ত ৭৯৫ হিজরীর সঙ্গে ২৭৮ 
_ হিজরী বছর যোগ করলে ১০৭৩ হিঃ দাড়ায় সুতরাং ১০৭৬ হিঃ বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে 
[১০৭৩ ছিঃ-৮ই জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯শে জুলাই ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ) আলাউল 
তোহ্ফা -রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 
তোহ্ফার রচনা-সমাপ্তিকাল__ 
পুস্তক সমাপ্ত সক্ষ সন মুছলমানি | 
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি ॥ 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা? " 


অথব। 


পরু সাবানের চতুর্দঘস দিন সমবার ৷ 
সমুখে বরাত নিসি সুব জোগ সার ॥ 
তরুণ ওরুণ সমে বেলা ছুই জাম। . 
তত্ত উপদেস এহি পুস্তকের নাম || 
মগদের সন সক্ষ বুঝহ নিম্যএ। 

রিতু জোগ অঅ এক বসন্ত সমএ ॥ [গ? পুথি] 
পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মোছলমানি। 
রসসিদ্ধু রমধিক লঅ পরিমানি ॥ 
সাবানের চতুর্দস দিন চন্দ্রবার । 
সমুখে বরাত নিসি সুভ জোগ সার ॥ 
তরুণ অরুণ সঙ্গে বেলা ছুই জাম। 
তত্ত উপদেশ করি পোস্তকের নাম ॥ 
মগদের সন সংখ্যা বুজহ নিঞ্ন্এ। 

রিতু জোগ অস্রেত জে বসন্ত সমএ ॥ 


ফাস্তুণ মাসেত জান চতুর্থ বিংস সম! 
সমাপ্ত হইল পোস্তক মনোরম ॥ 


আমাদের অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ £ 


পুস্তক সমাপ্ত-সংখ্য| সন মুসলমানি । 
রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমাণি ॥ 
সাবানের চতুদশ দিন সোমবার ৷ 
সমুখে ‘বরাত নিশি’ শুভ যোগ সার !। 
তরুণ অরুণ সমে বেলা ছুই যাম । 
তত্ব-উপদেশ এহি পুস্তকের নাম ॥ 


ম্গদের সন-সংখ্য! বুঝহ নির্ণয় । 


খতু যুগ অভ্র এক বসস্ত সময় ॥ 
ফাল্গুণ মাসেত জান চতুবিংশ সোম । 
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম ॥ 


১২৯ 


চট্টগ্রামের পটিয়া 
থানার অন্তর্গত 
হুলাইল গ্রামে 
এক স্ত্রীলোকের 
ঘরে সাহিত্য- 
বিশারদ-দৃষ্ট পুথি 
থেকে তৎকর্তৃক 
গৃহীত পাঠ |] 


পা 
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মুসলমানি সন £ রাম--৩ সিন্ধু--৭, নবধিক [নব4-অধিক] -১০। অস্বস্থ 
বামাগতি নিয়মে ১০৭৩ বা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ । [১৪ই সাবান বা২৪শে ফাস্তুণ ১০২৬ মঘী 
হয় ১০ই মার্চ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ ]1' | 
আর, মধী সন £ ঝতু--৬, যুগ--২, অভ্র--০,.এক--১ 1 এভাবে ১০২৬ মঘী 
বা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ হয়। অতএব ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের শেবার্ধে তোহফার অনুবাদ কার্য 
সুরু হয়ে ১৬৬৪ খুষ্টাঝেঁর প্রথমার্ধে শেষ হয়। এবং তৎপূর্বে ১০২৫ মঘীতে [চন্দ্র 
যোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ] বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কবি ‘সপ্ত পয়কর* রচনা করেন।৯ 
সুতরাং রহমান আলী-প্রদত্ত ইউসুফ গ'দার মৃত্যু-তারিখটি ভুল। 
গ্ন্থালোচনা ৃ | | 
আলাউল বাংলায় ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পথিকৃৎ নন। তার পূর্বেও কয়েক 
জন ইসলামের বিধি-নিষেধ বিবয়ক গ্রন্থ রচন! করে প্রাকৃতজনের ধর্মজ্ঞান' ও ধর্মভাব 
জাগ্রত রেখেছিলেন। আফজল আলীর (বলচনাকাল ১৫৩২--৩৩ খৃঃ ) 'নসীহৎনাম!' 
হাখী মুহম্মদের (আনুঃ ১৫৫০--১৬০০্খৃঃ)'সিফৎ-ই-ইমান’, পরাণের (আনুঃ ১৫৭৫- 
১৬২৫ খৃঃ ) ‘কায়দানী কেতাব’, তৎপুত্র শেখ মুতালিবের (রচনাকাল ১৬৫১ খৃঃ ) 
‘কিফায়তুল মুসল্লিন’, নেয়াজের ( আন্ুঃ ১৬০০-১৬৫০ খৃঃ) ও তৎপুত্রে আশরাফের 
{'আনুঃ ১৬২৫-৭৫ খৃঃ ) ‘কায়দানী কেতাব’, আবদুল হাকীমের ( আনুঃ ১৫৭৫- 
১৬৫৭ খুঃ ). ‘নসীহৎনামা’ প্রভৃতি এ যুগের বহুলপ্রচারিত ও প্রচলিত গ্রন্থ ৷ 
বাংলা দেশে তথা পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ 
সুফী সাধকদের মাধ্যমে | দেশীয় প্রাকৃতজন-_শরীয়তী ইসলামের. শিক্ষা-সৌন্দর্য- 
মুগ্ধতায় নয়__কেরামতীর আকর্ষণে ও প্রভাবেই প্রধানত: ইসলাম গ্রহণ করেছিল। 
ফলে শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ তাদের অস্তরে দৃঢ়মুল হতে পায়নি । 
গৌড়ের স্বাধীনতার যুগে তবু ইসলাম জনমনে জাগ্রত ছিল, কিন্তু ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে 
বাংলা দেশে নামতঃ মুখল-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুঘলে-পাঠানে বনুবর্ষ- 
ব্যাপী যে দন্থ ও সংঘাত স্থষ্টি হল এবং তার ফলে যে শাসনতান্ত্িক বিপর্যয় ও 


১ ১১৭ পৃষ্ঠায় সপ্ত পয়করের রচনাকাল-জ্ঞাপক আমাদের নির্ণীত সনটি ভুল। এর বিশুদ্ধ 
পাঠ ও ব্যাখ্যা এরূপ £ চন্দ্র শূণ্য কলানিধি গ্রহের স্থাপন? | চন্দ্র--১, শৃ্য-_০, কলানিধি--১৬, 
গ্রহ_-৯-১০১৬-+৯-৯০২৫ ম্থী। 


~ 


আলাউল-বিরচিত 'তোহ্ফ” | ১৩১ 


₹রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল, তাতে প্রাকৃতজন ধনপ্রাণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল । 
রাজশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে তারা জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে উপদেবতা 
স্থষ্টি করে আরাধনা করে। এরূপে ষোড়শ শতকের শেষপাদ থেকে হিন্দুর 
সত্যনারায়ণ মুসলমানের সত্যগীর, হিন্দুর বনদেবী মুসলমানের বনবিবি, হিন্দুর 
কানু রায় মুসলমানের কালু গাজী, হিন্দুর দক্ষিণ রায় মুসলমানের বড় গাজী খা 
প্রভৃতির পূজা-শিরনী প্রচলিত হয়। উত্তরবঙ্গে হতবাঞ্ছা জনগণ বাউল-বৈরাগী 
জীবনে আত্মপ্রসাদ খু'্জতে থাকে । আকবর-জাহাগীরের আমল এভাবে কেটে 
যাওয়ার পর যদিও শাহজাহান-আওরঙ্গজেবের আমলে দেশে শক্তির ছন্দ ছিল নাঃ 
তবু- সাত সমুদ্র না হোক, তের নদীর ওপারের দিল্লী-ভধিকারে জনগণের আধিক- 
" দৈন্য ঘোচেনি। শাহজাহানের আমলে এ দেশে ঢুভিক্ষ হয়েছিল, আর আওরঙগজেবের 
- আমলে ইউরোপীয় বেনে-স্বেচ্ছাচার বেড়ে উঠেছিল। তারপরে নেমে এল বগণ- 
বর্বরতার অভিশাপ, সুবাদারের স্বেচ্ছাচার, অমাত্যবর্গের স্বৈরাচার, বেনে-দৌরাত্ব্য 
' এবং অবশেষে পলাশী-উত্তর অ্ধ-শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও আথিক ছূর্গতি। 
ইংরেজের মুসলিম দলন-নীতির ফলে আঠার-উনিশ শতকে মুসলমানদের দৈন্য-দুর্গতি 
ছুবিসহ হয়ে উঠেছিল। বাদশার জাত মুর্খ কুলি-কাঙালে পরিণত হল। এক নিঃশ্বাসে 
শোরা ছু'শ বছরের ঘে ইতিকথা শোনালাম, তা আপাততঃ অদ্ভুত ও আজগুবি 
ঠেকলেও এঁতিহাসিক সত্য। ফলে পদ্মার ওপারের জনগণের ধর্মমতে বা জীবন- 
জীবিকায় বহুকাল কোন পরিবর্তন সুচিত হয় নি। উনিশ শতকে হিন্দুরা রামায়ণ- 
মহাভারত পড়ে আবার হিন্দুয়ানী ফিরে পায়, আর মুসলমানেরাও ওহাবী আন্দোলনের 
বদৌলতে নতুন করে -ইসলাম বরণ করে। 


বাংলার পূর্বাঞ্চলে যে ইস্লামের প্রভাব: তখনও অক্ষ থেকেছিল, সত্যপীর, 
বনবিবি, কালু গাজী বা বাউল মতবাদ যে জনসমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, তার 
মুলে রয়েছে ১৬শ-১৭শ শতকের আফজল আলী, সৈয়দ সুলতান, শাহ্‌ বারিদ খান, 
হাজী মুহম্মদ, শেখ পরাণ, শেখ মুতালিব, শেখ চাদ, নেয়াজ, আলাউল, আশরাফ, 
আবছুল হাকিম, আবদুল করিম খন্দকার নসরুল্লাহ্‌ প্রভৃতির গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মভাব 
জিইয়ে রাখার সচেতন প্রয়াস। সে এঁতিহ এ অঞ্চলে আজো অয্নান। কেউ কেউ 


১৩২ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


বলেন, ইসলামি শাস্ত্রচ্চা এমনি একান্তিক নিষ্ঠায় দুনিয়ার আর কোথাও হয় না। 
শোনা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগে আলিমের সংখ্যা যত, দুনিয়ার আর কোন অঞ্চলেই নাকি 
তত নেই। - 
শাস্্গ্রন্থ হিসেবে আলাউলের ‘তোহফার’ চেয়েও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ শেখ মুতালিবের 
‘কিফায়তুল মুসল্লিন বা মোসলেমিন’ ( ১৬৫১ খৃঃ রচিত ) গ্রন্থথান1। মধ্যযুগের 
পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় মুসলিম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ‘তোহ্‌ফা’। পদ্কে রচিত হলেও তোহ্‌ ফা 
‘কাব্য-রস বাক্য নহে নীতিশান্ত্র কথ!” । কাজেই এখানে কবিত্বের ও রসিকতার 
অবকাশ নেই। ধর্মভীরু কবি মুলের আক্ষরিক অন্নুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন, 
তার উপাখ্যানগুলোর মত “স্থানে স্থানে নিজ মন উক্তি’ প্রকাশে এখানে তিনি সাহসী 
হননি। তবে বাচনভঙ্গীর সরসতা আছে। বাকপটুতার ও অভাব নেই। শাস্ত্র-নীতির 
কথা 99128) বা সুভাষিত বুলির- আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি নমুনা ঃ 
১। একঠামে নিবাস না করে নিরঞ্রন। ২ 
তত্ব সুক্ম রূপেত পৃণিত ত্রিভুবন ॥ 
২। একভাগ শৈশবতা যায় খেলারসে ৷ - 
আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কামবশে | 
শেষকালে জর! ব্যাধি ধরিব আসিয়া । 
কোন্কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া ৷ 
ক্ষেণে শিরপীড়া ক্ষেণে জরাজন্ম বায়ু। 
| যার অঙ্গে রোগ হয় তিক্ত লাগে আয়ু।। 
৩। সপ্তদ্বীপ-স্বামী যদি হএ বৃদ্ধকালে । 
কোন সুখ নাহি অঙ্গে জীবন অঞ্জালে ॥ 
৪। বৃদ্ধেরে যৌবনে কোথা পুছে যুবাজন? 
৫। শিশু হস্ত বাড়ায় ধরিতে শশোদর । 
৬। রাজার সমাজ হয় সাগরের তুল । 
অগাধ সাগরে পৈলে যেন নাহি কুল ॥ 
যথধিক লাভ দেয় তথোধিক হানি । [তুঃ বড়র পীরিতি বালির বাধ। 
অপমান পায়ধিক তিলেযায় প্রাণি॥ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে টাদ ৷] 


NN 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফ!! ১৩৩ 


৭| যেন মতে তঙ্কা পণ্যান্তরে শুণ্য। 

৮। তেকারণে যুক্তাপুঞ্জ বাক্য নিঃসরয়। 

৯। পুঞ্জ করি ধন থুইলে কুকুর সমান । 
কার্ষে না লাগিবে মাল ইটাল পাষান ॥ 
ফকিরে রাখিলে ধন মানুষ না হএ। 


দ্বীনের তস্কর প্রায় জানিও নিশ্চয় ॥ 
১০| গ্রাহক থাকিলে রত্বু সমূলে বিকাএ। 
১১। মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার ॥ 
১২। লোকেরে আদর দয়া করিয়া বিস্তর । 


সশরীরে স্বর্গে গেল ইস! পয়গান্বর ৷৷ 
ধন-শস্ত-গর্ব করি কৃপণতা অতি। 
মৃত্তিকার তলে গেল কারুণ ছুমতি ৷ 
তোহফায় কোরআন আছে, হাদিস আছে, কেয়াজ-এজমা আছে, আরো! 
আছে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক রীতি নীতি ও লোকাচার ! যথা ঃ 
১। বিদ্যা ও নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর ছুঃখকাজ । 
আত্মনির্ভরশীলতা লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ | 
সম্বন্ধে ঃ বিষ্ভাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে । 
গর্ধভি বলদ সম যে আলস্ত করে ॥...... 
পৃষ্ঠে যুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা। 
পরগৃহ অন্নহোতে শতগুণে ভালা ॥ 
শাক অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাও | 
স্বাদ হেতু ঘুপতির গৃহেতে না যাও | 
» মনেত করিয়া আশা কতক্ষণে খায়। 
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায় ॥ 
পর-গ্রাসে আশ ভাবি না থাকিব মনে । 


কুকুর সমান তারে দেখে সর্ব জনে | 
( বাব ১১) 


১৩৪ সাহিত্য পত্রিকী। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


(২) সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে £ সুস্বর ঈশ্বর দান বড়হি পদার্থ। 
শ্রুতিগাত্র মনেত উপজে পরমার্থ॥ 
হাদিসে খবর দিছে রসুল ঈশ্বর |. 
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ-লুস্বর ॥ 
মধুর সুম্বর জান প্রাণের আহার । 
মহৎ চরিত্র সত্যভাব জন্মে যার ॥ 
ভাব উপজিলে মন উধ্বগতি হএ। 
ন! মরে জলের হেটে অগ্নি না দহএ॥ * : 
সারে প্রবেশিব'মন অসার তেজিয়া । 
অক্রুন্সবে শ্বাস রোখে না দিব ছাড়িয়া || 
এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধভাব। 
কপটে নাচিলে হানি, বিন্দু নাহি লাভ ॥."" 
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব। 
প্রভু ভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ||**, 
একরীত ভোতে চিত্ত হএ আন রীত। 
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত ॥ 
আপন] বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব। 
নহে অশ্রু পাতে প্রভু স্মরণে রহিব ॥... 
যন্ত্রকুল হারাম হইছে এই রীত। . 
_ তবল বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত ॥ 
তান্থু ঢোল নিংস্বার্থে বাহন লিখে দোষ । 
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ ॥ (বাব ৩২) 
(৩) আদব-লেহাজ সম্বন্ধে ঃ মজলিসে গেলে মৌন হইয়! বসিবে। 
El বিনা জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিবে ॥ 
পুছিলে উত্তর দিব আদর প্রমাণে । 
নহে পুনি শুনিয়া থাকিব সাবধানে ॥ 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা, চা ১৩৫ 


. ৮... নী ঝুরিব, না বসিব হেলি পদ মেলি। 8 
0. অঙ্গে নখ না লাগাবে হেট বস্ত্র তুলি॥ (বাব ২২) 
(৪) বিয়ে সম্বন্ধে £ রা 
[ যে নারী ] অতি স্থুল, পুষ্টকায়া, অধিক দুর্বল । 
কর পদে লোমাবলী থাকে যে-সকল ॥' 
না ঢাকএ মস্তক, সাক্ষাতে দেএ গালি। 
" অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ মা জ্বালি ॥ 
কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে। 
(করিয়া পীড়ার ছল নিকটে’ না আসে৷ 


: 
চু 


[তার চেয়] আপন! হরিষ যদি চাহ চিরকাল । " 
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঙাইলে ভাল ॥ 
দাসীভাবে মনে বরে ঈশ্বরের কর্ম। 
| . সদা ব্রাসযুক্ত থাকে, বুঝে কার্ধ-মর্ম॥ (বাব ১২ নিকাহ) 
(৫) সম্ভোগ সম্বন্ধে ঃ যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন। 
'.. তৎমাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন | 
_ উদর পবিত্র আছে বুঝিয়। মরম। 
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥ 
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদরে। | 
মাসাধিক যায় সে চরিত্র বুঝিবারে ॥ (বাব ১৮, সদাগরী) 


(৬) ভিথিরীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ইদানীং কোরআন-হাদীসের বাণী- 
সম্বলিত বহু কবিতা রচিত ইয়েছে। আলাউলের এ অংশ ওসব কবিতার পাশে 
হীনপ্রভ হবে না £ এ | 

কৃপা ভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি । 
তোমা "পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা! বৃষ্টি ॥ 
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পরছঃখ লাগি । 
- তার সম কেহ নহে প্রভু-কুপা-ভাগী ॥ 


১৩৬ _ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি। 
না দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ॥ 
ঈশ্বরে বোলএ, ‘আমি 'গেলু* তোর দ্বারে। 
_ এক গ্রাস ভক্ষ্য/তুমি ন! দিলা আমারে” ॥ 
দ্বার হস্তে কেহ বদি মাঙুয়া খেদাএ। 
“মোকে খেদাইল’--হেন বোলএ খোদাএ ॥ 
 শ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক । 
সহত্র বৎসর দৌজখেত পাইব দুঃখ || -€ বাব ৩০, দান ১ 
(৭) লৌকিক-সংস্কীর সম্বন্ধে £ 
১। ন! লেপিঅ ঘর বেড়! গো-লাদ মিশ্রিত। 
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত ॥ 
২। পতি পত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন ' 
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ। 
(৮) জীবনসায়াহ্নে কবি আল্লাহ্‌র ভাছে পাপ-যুক্তির জন্যে যে আকুল-আবেদন 
জানিয়েছেন, তা যুযুক্ষু মানু মাত্রেরই প্রাণের চিরন্তন কামনা ঃ 
কাতরের কাকুতি শুনহ করতার ! 
দোষ ক্ষমি ক্‌পা কর, সেবক তোহ্মার ॥ 
কৃপাস্ন্ধি তুমি এক ব্রিজগং-পতি | 
বিনু-লক্ষ্য মহিমা-উজ্জল জগ-জ্যোতি ॥ 
নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিস্থ আর। 
ঘোর পাপ হস্তে মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
হীনমতি বহু মোর বৃত্তি দাগাবাজি। 
ক্ষমাদানে ফকির-ফোকরা কর রাজি ॥ 
চিত্ত হন্ত খণ্ডাউ যথেক ধন্দভাব। 
" দ্বীন-দ্বারে উমা হৈলে মূলাধিক লাভ ॥ 
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার । 
তূদ্মি বিনু অন্য আশা খণ্ডাউ আমার ॥ 


উপ তোৰা ২ £. ২4 ১১৩৭ 


সবর-শোকর' প্রভু কর মোরে দান | টপ 
এ দোন প্ৰসাদে পাইয়ু ছুই কূলে মান॥ '..-. 
দৈবে মহাপাগী আমি নাহি পুণ্য আশ! - 
কেবল করিম-কৃপা পাপীর ভরসা॥ : ূ 
এ প্রসঙ্গে বিদ্রাপতির বিখ্যাত পদ--মাধব, বহুত ঠ মিনি করি তোয় , 
স্মরণীয়। 

" এরূপে কোরআন-হাদিসের নির্দেশের সঙ্গ সঙ্গে ইউসুফ গণদা তথা আলাউল 
সমাজের গরজ ও রীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বকপোলকল্পিত ফতোয়! বা পাতি দিয়েছেন ক | 
এতে তাদের সমকালীন প্রবহমান সমাজ-ও জীবনবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে. 
জগৎ ও সমাজ-জীবনের গতি, প্রকৃতি, ও প্রবৃত্তির প্রতি বে সম্রদ্ধ' উদার মনোভাব 
তারা পোষণ করতেন, তাতে আজকের দিনেও গো ডাপন্থী ধর্মধ্বজীর! চিন্তার ' 


টিনা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। ৮. 


তোহফায় ইসলামি আচার-আটিরণ সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ রয়েছে, সমাজে 
সেগুলোর আবেদন ও প্রয়োজন .আজো শেষ হয়নি | সেদিক দিয়ে তোহ ফা 
‘আজো উপাদেয় গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে । আরে! এক হিসেবে এর মূল্য 
কম নয়, এ গ্রন্থে লোকাচার সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধৈর আড়ালে, আমাদের সেকালীন 


এ নৈতিক, সায়াজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-চিত্রও. উকি দিচ্ছে। পরোক্ষভাবে আমরা 
+/. জানতে পারি, জন-জীবনে জুয়া, নাচ-গান, বাঁদী-সম্তোগ, দাস ক্রয়-বিক্রয় প্রথা, 
॥.. খেলা-ধুলা, শিকার, বিয়েতে গান-বাজনা প্রভৃতি অগ্নিক লোকপ্রিয় ছিল। এদিকে 


গণ-প্রবণতা ছিল. বলে এগুলো বহুল প্রচলিত ,ছিল।. যাত্রার “শুভাগ্তভ’ প্রভৃতির 
ন্যায় নিতান্ত লৌকিক সংস্কারও ধর্মীয় পাতি-ফতোয়ার অন্ত ভুক্ত হয়েছে! এ. 'যুগে 


_বাচাল ন! হলে ‘চৌকস’ বলা হয় না। আর সে যুগে বিনা প্রয়োজনে মজলিসে .. 
. - কথা বলী-ছিল বড় বেয়াদবী। আজকাল শিষ্টাচারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বদলে গেছে। , " 


তাই পুরানো শিটাচার-পদ্ধতিতে আমরা রিনি করি। কাছ ছেরে 
২৮ রি | ME 


i ৮ 


১৩৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সংযোজন | 
পৃ ৬৮, ১৮ পংক্তির পর 
বহু মোহস্তের পুত্র মহা মহা নর। . 
পাঠ-নীতি-লঙ্গীত শিখাইনু* বহুতর ॥ 
বহুল মোহস্ত লোক কৈল গুরু ভাব। 
সকলের কপ! হস্তে ছিল বহু লাভ ॥ 
পৃ ৮৫, ১০ পংক্তি 

“আকুলেস পড়া হয়।” এর পরে--“আবার পুথিতে “কু” ও ‘ন’ দেখতে প্রায় একইরূপ ৷ 

তাই’--শ্রদ্ধেয় cee? | 
| পৃ ৯২, ৩ পংক্তি 

'হৃদয়ানুভূতির ছাপ থাকত? এর পরে-_-“আর জালালপুরের নাম একবার মাত্র 
( পদ্মাবতীতে ) উল্লেখিত হয়েছে । মাতৃভূমি হলে এ নামের সোচ্ছাস পুনরাবৃত্তি হতো |” 

পৃ ৯৩,১৯ পংক্তি__দীঘিও রাস্তিথানের না হয়ে যায় না| ২ পাদ টাকা 
রাস্তিখানের মসজিদের প্রাচীন-সৌষ্টবহীন আধুনিক সাধারণ রূপ দেখে কেউ কেউ মনে করেন, 
রাস্তিখানের মদজিদ অন্তর ছিল। সে মসজিদ ভেঙ্গে যাবার পর কোন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি 
শিলালিপিটি এনে আলাউলের দীঘির পাড়স্থ মসজিদগাত্রে বসিয়ে দিয়েছেন। চিরকালীন মুসলমান- 
বসতি-ঘন অঞ্চলে কোন প্রাচীন মসজিদ জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেলেও তৎস্থলে নতুন মসজিদ তৈরী 
হওয়াই স্বাভাবিক । মসজিদ নিশ্চিহ্ন করতে ধর্মসংস্কারের বাধা আছে । অতএব, উক্ত অনুমান 
অযৌক্তিক | 'বরং এটাই সম্ভব যে, রাস্তিখান-নিথিত মসজিদ চারশ” বছরে ভেঙ্গে পড়েছে এবং 
তৎসথলে গ্রামবাসীদের দ্বারা দিয়িত বর্তমান মসজিদটির গাত্রে শিলালিপিটি পূৰ্ববত বসিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 


এ পুথি সম্পাদনায় প্রবর্তন! দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই । 
আর “সাহিত্য পত্রিকা’র মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থাপনাওতারই। তীর প্রতি রইল আমার অশেষ 
কৃতজ্ঞতা । আলাউলের অপ্রকাশিত-পূর্ব গ্রন্থটি এভাবে সুধী-সাধারণের সামনে তুলে ধরতে 
পেরেছি বলে আমিও আত্মপ্রসাদ লাভ করছি । 

ঢাক! বিশবিগ্ভালয়ের পুথিশালার তত্বাবধান-সহকারী জনাব মীর ওয়াহেদ আলী ইউসুফ- 
গ’দার গ্রন্থটির সন্ধান দিয়েছিলেন। ইউন্থফ গ’দার পরিচিতির খোঁজ দিয়েছিলেন - বিশ্ববিপ্যালয়ের 
আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ ইসহাক । ফারসীপাঠের সঙ্গে অনুবাদের পাঠ যাচাইয়ে 
সাহায্য করেছেন তরুণ সাহিত্যক জনাব নেয়ামাল বসির ও উর্ছ সাহিত্যিক জনাব মৌলান। 
আবছুল খালেক নদভী । আর প্রুফ দেখার কাজে অরুপণ সহায়তা পেয়েছি, তরুণ গবেষক জনাব 
আনিস্থজ্জামানের | 


তোহফা 
॥ প্রভাবন। ॥ 


2 নাত ॥ 

‘“*শিরেত লৌলাক 5 ছত্র প্রসাদ অযুল | 
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রসুল ॥ 
যাবতে না যাবে নবী ভেহেম্ত মাঝারে । 
যথেক রস্থুল নবী থাকিবেক দ্বারে ॥ 
হেন মোহাম্মদ নবী সংসারের সার। 
বর্গ মত্য পাতালে সমান নাই যার ॥ 
পাতকী তরান হেতু অবতার পূর্ণ ।: 
গিরিসম পাতক স্মরণে হএ শূণ্য ॥ 
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড। 
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড ॥ ৫ 
ক্ষিতিতলে যখনে নবীর জন্ম হৈল। 
পৃজ্যমান মৃতিসব ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ 
তান দ্বীন প্রচারে কুফর হৈল নাশ। 
বাল-চন্দ্র-প্রায় নিত্য কীরিতি প্রকাশ ॥ 
চার মিত্র নবীর পাতক নাশ-গুরু। 
দীন হীন জন প্রতি মহা কল্পতরু ॥ 

তা সভান কীতিগুণ জগতে প্রচার । 
লক্ষ এক শক্তি নাই কহিতে আমার ॥ 


॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥ 
শ্রীযুত ইসুফ গদা মহা দানেশমন্দ ৷ ১০ 
১। লাওলাকা লামা খালাক্‌ তুল 


কিতাব “তোহ্ফা” নামে রচিলা সুছন্দ ॥ 
মহন্ত পণ্ডিত গুরু কেরামত কারী। 
তাহান মহিম! কথ কহিবারে পারি ॥ 
“শেখ মাহমুদ’ নামে জান তান গীর। 
কহিছন্ত মহিম! কেতাব সুরুচির ॥ 
“আবুল ফাতেহ্‌ নামে পুত্র গুণবান। 


- বুচিল1| তোহৃফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥ 


আর যেবা পড়ে শুনে তার হিত লাগি। 
শান্ত্রপন্থ জানাই হইল! পুণ্যভাগী ॥ 
চারিদশ পঞ্চ বাব আছে ভিন্ন ভিন। 
শরীয়ৎ তরিকত ইসলামি দ্বীন ॥ ১৫ 
হাকিকৎ তৌহিদ ইমান মহারত্বু। 

সকল আছএ যদি পড়ি বুঝ যত্ব ॥ 
দ্বারকে বোলএ ‘বাব’ আরবী ভাষাএ। 
বিনু দ্বারে গৃহে প্রবেশন নাহি যাএ ॥ 
তোহ্‌ফা কেতাব জান শরীয়তের ঘর। 
পঞ্চ উপর চল্লিশ দ্বার মনোহর ॥ 

কিবা দ্বীনি কিবা ছুনি কিবা ধর্মকর্ম 
ভোজন, পিয়ন, রতি, বাহ্া-শৌচ-কর্ম ॥ 
গৃহ-স্থিতি, কর্মনীতি, লক্ষ্মী বাড়ে-টুটে ॥ 
কোন্‌ কর্মে নরকে পড়এ স্বর্গে উঠে॥ ২০ 


আফ লাক্_এর সংক্ষিপ্ত মার “লৌলাক”। 


আল্লাহ্‌ হযরত মুহম্মদকে (দঃ) বলছেন_-যদি তুমি না হতে (অর্থাৎ ষদি তোমাকে 
সৃষ্টি না করতাম), তবে দুনিয়ায় কিছুই হত না ( অর্থাৎ কিছুই সৃষ্টি করতাম না )। তোমার শিরের 
উপরই ‘ওহি’রূপ অতুলনীয় মর্যাদার ছত্র প্রসারিত হল, তুমি হলে গোটা সৃষ্টির উপলক্ষ্য। ভাবার্থ। 


১৪০ 


নামাজ, যাকাত, রোযা, ফরয, নফল। 
ওযু, তৈয়ন্মম আদি যথেক গোসল ॥ 
গোরের সওয়াল আছে বথেক কথন । 
কোন্‌ কর্ম কৈলে হএ পাপ বিমোচন ॥ 
আর বহুনীতি শাস্ত্র, নানা কথা আছে। 
বিবরিয়া সকল কহিয়ু আগে পাছে। 
কল্পনা-বচন নহে সাক্ষী ফোরকান। 
ইমান সবের কথা হাদিসে ফরমান || 
হেদায়া কাফির-কুঞ্জী, কুফুরীর কথা । ২৫ 
. গ্রাসিলা আদি-কেতাবীর যথেক ব্যবস্থা ॥ 
আরবী কিতাব হস্তে ফারসী ভাষাএ। 
রচিল! বয়েত ছন্দে ইস্ুফ গদাএ ॥ 
ভক্তিভাবে একচিত্তে যে জনে পড়এ। 
'জ্ঞান-বৃদ্ধি অতি হএ পাতক নাশএ | 
অল্প পড়িয়া যদি হএ বহু জ্ঞান। 

কোথা আর বস্তু আছে এহার সমান | 
অল্পবস্ত হস্তে যবে হএ বহু কাম। 
“তোহ্ফাতুন্নেসায়েহ্‌' বাছিয়া খুইলা নাম॥ 
হাদিয়ারে’ তোহ্‌ফা আরবী ভাষে বলে। 


মহতেরে দেয় ডালি দিব্যবস্ত হৈলে ॥ ৩০ 
এথেকে “তোহ্‌ফা" নাম থুইল বাছিরা। 
বহুজ্ঞান উপার্জয়ে অল্প পড়িয়া ॥ 

সিদ্ধুশত গ্রহদশ সন বাণধিক। [৭৯৫ হিঃ) 
রচিল। ইস্থুফ গদা তোহ্ফ। মাণিক ॥ 
দুইশত আষ্টোত্তর সত্তর বহিল | 

আলিমে পাইল মর্ম ‘আমে’ না পাইল ॥ 
এবে 'আম'*লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার । 
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ' 


॥ আদেষ্টা-প্রশ্তি ॥ 
রাগঃ দীর্ঘছন্দ 


নুধন্থ রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপলেশ 
শ্রীচন্দর সুধর্মা তাতে রাজা | ৩৫ 
অধিক মহিমা যার, টবের নিবন্ধ তার 
নৃপকুলে আসি করে পূজা ॥ 
তানপাত্র দিব্যজ্ঞান, শ্রীযুত সোলায়মান 
শুভক্ষণে স্থজিলা বিধাতা । 
নানা শান্ত অবধান, দৌত্য,-সত্য,-শান্তিমান 
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥ 
ক্ষমাশীল দয়াবন্ত, রসসিন্ধু ভাগ্যবন্ত 
সঙ্গীত আদি বাদ্য সুগায়ক ৷ 
পর উপকার লাগি, নিজকর্ম পরিত্যাগি 
হীনজনে মহিম দায়ক ॥ ৪০ 
আলিম সভান মেলা, শান্ত্রতত্ব নিত্যি খেলা 
রাগরজ বিনোদ সদাএ। 
বৈভব অধিক মাফ, সর্বমতে সম দাপ 
গর্বহীন্‌ সুপবিত্ৰ কায় ॥ 
বাক্যামৃত হীনকটু, সরস হৃদয় পটু 
অতিথি ভকতি অনুক্ষণ। 
ংসার অসার মানি, মনে তত্ব সার জানি 
প্রভুভাবে অবিত লোচন ॥ 
ইষ্টমিত্র বন্ধুজন, জ্ঞাতি পালে অনুক্ষণ 
পরদেশী সন্তোষস্ত নিত। ৪৫ 
মহিমা তাহান যথ, আমি বা কহিব কথ 
শান্তি-মুতি উদার চরিত ॥ 


আলাউল-বিরচিভ “তোহ্ফা 


আলিম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা 
সর্ব অর্থ বাখানি কহিতে । 

তোহ্ফা কেতাব-বাণী, মনেত কৌতুক মানি 
মোক আজ্ঞা কৈলা হরষেতে ॥ 


দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ 


কেহ্‌ বুঝে কেহ হএ ধন্ধ ৷ 

যদি হএ দেশী ভাষা, পূরএ মনের আশা 
রচ তাকে পয়ার প্রবন্ধ 1 ৫০ 

হইলে মহত্ত আজ্ঞা, না আইসে কারে! শঙ্কা 
অন্নদাতা সমান পিতার । 

তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয়ে সাহস ধরি 
রচিতে করিলু* অঙ্গীকার | 

মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন 
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকাল। 

পাইতে ঈশ্বর মর্ম, না করিলু* কোন কর্ম 

বৃথা কর্মে গোঞ্াইলু* কাল ॥ 

_ আজকালু হৈব ভাল,এইমতে গেলকাল। 
না পূরিল মনের বাঞ্চিত। ৫৫ 

আছে প্রভু কৃপামএ, সে পুনি অন্যথা নএ 
ধর্ম লক্ষ্যে নিবারস্ত চিত ॥ 

দেখ কাল বহি যাএ, নিশ্চিন্ত তরণী প্রা 
মিছ! কাজে বৃথা উতরোল। 

যথেক কৌতুক রস, তিলে হৈব সব ভস্ম 
যবে আসি যমে দিব কোল ॥ 


নিদ্রাতুল্য জাগরণ, ন! শুনএ তেকারণ 
অধর্থূত নিদ্রার অধিক । 
সহস্র সহস্র সাক্ষী, শতবার দেখি আঁখি 


১৪১ 


না হৈল প্রত্যয় খানিক ৷ 
“মোর মোর’সবেকএ,ভাবিচাহ কারে! নএ 
ভুলি মিথ্যা জগতে জঙ্জীল। 
সঙ্গে পাপপুণ্যকর্ম, জগতে কীরিতি ধর্ম 
নিশ্চল রহিল চিরকাল ॥ 
তাকে বলি সাধুব্যক্তি,শেষে রহে বার কীতি 
তার মৃত্যু জীবন সমান। 
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত সোলায়মান 
‘পুণ্য স্মৃতি রসের সুজান ॥ 
॥ গ্রহ সুচনা I 
পীর মুরশীদ গুরুজন পদে লাগি। 
গুণিগণ চরণেত পরিহার মাগি ॥ 
বিচারি পাইলে দোষ ক্ষেমিবা বিদ্বান। 
তত্ৃমাত্র নী ছুধিবা বিনি অবধান ॥ 
ছোট শক্তি নহে জান গুনীণের১ কর্ম। 
মহাজন সকলে জানএ তার মর্ম ॥ 
আছিলা পূর্বের কবি মহাবুদ্ধি বস্তু ৷ 
সর্বটুটি২ আসে যথ কাল হএ অন্ত ॥ 
সে সকলে বে করিছে পরাকলি বুদ্ধি । 
পরিশ্রমে শিখিলে অখনে পাএ সুদ্ধি ॥ 
অখনেহ গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ। 
গ্রাহক থাকিলে রত্ব সমূলে বিকাএ | 
ক্ষুদ্রশক্তি হই মোর আশা গুরুতর | 


শিশু হস্ত বাড়াএ ধরিতে শশোদর । 
সাধিতে অসাধ্য কর্ম গুরু কুপামএ। 





১। পাঠান্তর £ গ্রন্থের, ‘চ’ পাণ্ডুলিপি । 
২। পাঠীস্তর : শক্তিটুট ৮" পাগুলিপি। 
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আদেশকারীর ভাগ্য প্রবল আছএ |১ 
যে বোলে বলৌক কর্ণ-পন্থে ন! করিয়া । 
নিদোষী ঈশ্বর মাত্র, মনেত ভাবিয়া ॥ 
‘সাহসেত সিদ্ধি” কহিআছে মহাজন। 
চলিলু" বিকট-পন্থে তাহার কারণ ॥ 
অঙ্গীকার করিলু" যে সাধুর সাক্ষাত । 


আগুহৈয়।পাছেহৈলেলজ্জাআছেতাত. ॥৭৫ 


ঘোর পন্থে গুরু ভাবি করিলু" গমন । 
কঠিন কেতাব কথা করিতে রচন ॥ 
আল্লার ফরমান বহু নান! শান্ত্র-কথ!। ২ 
তেকারণে ভবিয়া না কৈলুপ বহুলতা ॥ 
ইন্ুফ গদার পদে করি পরিহার । 

হীন আলাওলে কহে রচিয়া পয়ার ॥ 


॥ প্রথম বাব_তৌহিদ ॥ 


খর্বছন্দ 


আছে তৌহিদের কথা শুন বুধজন ॥ 

দঢ় চিন্তে ভাব সত্য প্রভু নিরঞ্জন ॥ 
সমান সীমান। নাহি তাহান দোসর ।৩ 
মাতাপিতা পুত্র দারা বজিত ঈশ্বর || ৮০ 
ভোজন পিয়ন নিদ্রা কাম বিবজিত। 
নাহিক কাহারে ছল কার সঙ্গে স্থিত ৷ 
সেই বিন্-আতি জগ তাহার যাচক। 
রক্ষক বিহীন আপে সভান রক্ষক | 





সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা. ১৩৬৪ 


নহেক শরীরবন্ত দীর্ঘাল পাতল । 

নহে খণ্ড অন্ধ বর্ণ শ্বেত পীত লাল ॥ 
স্বাদ নাহি গন্ধ নাহি বজিত মুর্তি । 
নিয়ম নাহিক তান কোন স্থানে স্থিতি ॥ - 
হেট উধ্ব নাহিক সে দক্ষিণ কি বাম। 
নাহিক সম্মুখ পিছু বিবৰ্জিত ঠাম ॥ ৮৫ 
সদা জীএ বিন চক্ষে দেখে কর্ণে শুনে। 
তম জুতি আদি যথ স্যজিল কল্পনে ॥ 
চিন্তা কাতরতা নাই ভাবনা বিষম ॥ 
ত্রিজগ স্থজিতে তিল নাহি পরিশ্রম । 
সর্বজগ নবীন সে আপনি পুরান। 

সকল বাখান তিল নাহিক দোষন ॥ 
কর্তব্যাকর্তব্য ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার । 
পূর্বে এক বাক্যে হৈল জগতে প্রচার ॥ 
প্রভুর বচন নহে মাত্রাক্ষর শব্দ ৷ 

বুদ্ধি উক্তি প্রায় বিন্বু গুরু হএ তন্ধ ॥ ৯০ 
স্বর্গপুরে সুখশেষে প্রভু দরশন। | 
পাইবা মুমীন সবে হরষিত মন ॥ 

এক জুতি দেখি তবে বুদ্ধি হারাইয়া ৷ 
রহিবেত্ত আনন্দে আপনা পাসরিয় ॥ 
একঠামে নিবাস ন! করে নিরঞ্জন। 
তত্ব সুক্রূপেত পৃণিত ত্রিভুবন ॥ 
প্রভুর দর্শন এক স্থানেত না পাএ। 


>| পাঠাস্তর : আছর কবির বাক্য প্রবল আছএ। -চ’ পাঙুলিপি । 
২। এ কাব্য-রস-বাক্য নহে নীতি শান্তর কথা! এ 
৩| এ সমান নাহিক কেহ, নাহিক দোসর এ 


সমান সমস্ত! নাহি তাহান দোঁসর। 


ঘ’ ও ঙ পুথি! 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? 


স্থল-দীর্ঘ আকার উপরে নাহি ভাএ ॥ 
স্বপনে দিদার পাও শাস্ত্রে হেন কএ। .. 
কিন্তু সত্যবাদী হৈলে করএ প্রত্যএ॥ ৯৫ 
শাস্ত্রে লেখে আল্লাএ স্বপনে দেখা করে । 
মহাসত্যবাদী হৈলে দেখে সেই নরে ॥ 
প্রভুরে স্বপনে দেখে মহা কর্ম ফলে। 
মহাশুদ্ধ আলিম যে ফকির সকলে ॥ . 
প্রভু ভাবে এক চিন্তে মহাভক্ত জন। 
স্বপনে সে সবে দেখ! পাএ নিরঞ্জন । 
যে সাধু প্রভুর দেখা নিদ্রাতে পাইব। 
নির্মল পণ্ডিত যোগী নিতান্ত হইব। 
সংসারের মিছা কর্ম সকল তেজিয়া ॥ 
ক্ষেমাযূলে প্রভু ভাবে মহাভক্ত হৈয়া।১০০ 
সংসারের সুখ ভোগে না বান্ধিব মন। 
ছবর সোকর পালি থাকে সর্বক্ষণ || 
নিদ্রাত প্রভুর দেখা যেই জনে পাএ bs 
লক্ষ মুখে সে মহিমা কহন না যাএ। 
শৈশব খণ্ডি এবে বুদ্ধি হৈল যদি । 
জানিও উচিত ফর্ষ তৌহিদ অবধি | 


॥ দ্বিতীয় বাব__ইমান ॥ 


ছুতীয় বাবেত শুন ইমান.বয়ান। 
পুণ্যকর্মে ফল নাহি বেগর ইমান ॥ 
পয়গাম্বর সকল ন! হৈত অবতার । 
কেহ না পারিত নিরঞ্জন চিনিবার ॥ ১০৫ 
এক স্বামী সত্যচিত্তে প্রত্যয় করিব। 
যেই মত দিলে সেই মুখেত কহিব |. 


১৪৩ 


যেই মনে দঢ় জানে মুখেত অস্থির । 
মুমীন খালেক পাশে খলকে কাফির ॥ 
লোক লাজে মুখে কহে পৈত্য১ নাহি চিত। 
আদ্য পদে যে কহিলু" তার বিপরীত || 
বৃদ্ধিবস্ত হই যদি না শুনে না করে। 
অজন্ম যাহিল থাকে নরকেত পড়ে ।। 

ইমা আনি ন! বুঝিলে মহত্ব খবর। 
আমের ইমান মোকল্লিদ মোতববর ॥২১১০ 
আমের ইমান জান ছুই মত হএ। 

এক মোকল্লিদ নাম মোতব্বর কহে ॥ 
আর ইমা মোকলিদ ফাসিদ সে বোলে। 
দোহান মর্তবা কহে শুন কৃতুহুলে ৷ 

ইমা! মোকল্লিদ মোতববর বোলে তারে। 
কলেম। সিফাতে ইম! পড়িবারে পারে । 
না বুঝি তাহার বদি অর্থের বাখান | 

এহা। জানে এই পড়ি হএ মুসলমান ॥ 
তাকে বোলে ইমা মোকল্লিদ মোতবব্র |: 
মোকল্লিদ ফাসিদের শুনহ উত্তর । ১১৫ 
কলেমা সিফাতে ইম] অর্থ না জানএ। 


' পড়া নহে শুনি পড়ি মুসলমান হএ | 


উপকথা দৃষ্টান্তেত কর্তব্য সে মুল । 
এই ইম! মোকল্পিদ ফাসিদ আমুল ॥ 


তথাপিহ ইমা রত্ন সভার পৃজিত। 


১। পৈত্য-প্রত্যয় ৷. 
২। উৎলেবুল ইল মা ওয়ালাউ কামা বিসসীন 
ওয়! তালাবুল ইলমে ফারিষাতোন্‌ আলা কুল্লে 
মুদ্লেমিন ওয়া যুস্লিমাতিন। -_হাদিস। 
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অবশ্য উদ্ধার হৈব থাকিলে কিঞ্চিত | 
যদি বা মুমীনে পাপ করি থাকে অতি। 
দোজখেথু১ অবশ্য পাইবে অব্যাহতি 
মেঘে বৃষ্টি তুল্য হৈলে ফকিরের পুণ্য 
উদ্ধার নাহিক যার মনে ইমা শূণ্য || ১২০ 
ভ্রম মন না হইঅ বুঝহ প্রত্যেক। 
অবশ্য সবার কর্তা আছে জান এক | 
মুমীন দোযখে না থাকিব চিরকাল। 
পাপ ভোগ ভুঞ্জিলে পশ্চাতে হৈব ভাল ॥ 
যদি বান্দা! সবে গুণা করি থাকে অতি। 
তওবা করিলে শীন্ত্রে হৈব অব্যাহতি ॥ 
করিম রহিম কৃপাময় করতার । 
বকসিব রহম গুণা না করিলে আর ॥ 
শ্ৰীযুত সোলায়মান গুণী সুচরিতে। 
রচাইলা পুস্তক লোকের হিতাহিতো 1১২৫ 
গুণিগুণ গ্রন্থি নাই সমান ছুনিয়া। 
নিগুণীও বোগ্যতম গুণবন্ত প্রিয়! ॥ 
রোসাঙ্গ শহরে এক মহাগুণী আছে। 
অল্প পড়ি মূর্খসব ভূত কাছে কাছে ॥ 
বান্দা মোহস্ত সবে করে ফুশাফুশি। 
এই স্থানে সকল সমানে থাকে বসি ॥ 
সর্বস্থানে সীচা মিছা কহে ইতিহাস । 
কাজীর দেওয়ানে গেলে ভূতের প্রকাশ ॥ 
তথাপিহ যথ কিছু মনে ন! করিয়া । 
জগৎ দানে তোষর্ত প্রচার ন! করিয়া | ১৩০ 





১। খুত্খথেকে 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


॥ তৃতীয় বাৰ_গোর সওয়াল ॥ 
তৃতীয় বাবেত গোর সওয়ালের কথা। 
আর বহু শান্ত্রনীতি আছএ ব্যবস্থা ॥॥ 
হুপ্ধরস সম বিচারিলে আদ্য ভাগ । 
মথিতে মথিতে শেষে পাএ খ্বৃত লাগ ॥১ 
গোরেত পুছার২ আছে জানিও নিশ্চএ। 
কিব! বৃদ্ধ যুবক বালক কিবা হএ ॥ 
মনকির নকির সে ফিরিস্তা দুইজন । 
শ্রীশ্বে আসে মাটি দিয়! গেলে নরগণ ॥ 
কিবা অগ্নি কিবা জল কিবা ব্যাত্রে ধরে 
অবশ্য পুছার আছে যেখানে যে মরে ।১৩৫ 
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া কষ্টে জিজ্ঞাসিব কথা ॥ 
কিন্তু পুণ্যবস্তরে না দিব ধিক ব্যথা । 
জিজ্ঞাসিব পাপীরে চাপিয়া অতিশয় । 
বে মত তুলারে চাপে অঙ্গার শলাএ 11৩ 
কাফিরের শিশুর ছুখ সে অল্প হৈব। 
মুমীন সবের সেবা স্বর্গেত করিব || 


_ মোশরেক শিশুর সুসম অল্প হৈব। 


স্ব্গপুরে মুমীনের সেবাতে থাকিব ॥ 
উম্মত-চেরাগ-খুবী ৪ আবু হানিফাএ। 
এই মত কহিছন্ত নিজ ফতোয়াএ || 
মুমীন পাপীর গোরে দুঃখ অল্পকাল। 


১। পাঠীন্তরঃ দৃগ্ধরস আগ্ে বিচারিলে সমভোগ। 


ঘৃত লভে পায় শেষে মথন সঞ্জোগ ॥ 
২। পুছার (+পৃছ)-জিজ্ঞাসা । 
৩। পাঠীস্তর £ যেমত দূলনে চিবি ইক্ষুরস পাঞা . 
৪1 পাঠান্তর £ কুপি। 


. আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা' 


কেয়ামত অবধি কাফির ছুঃখ-জাল ॥ 
যেই বান্দা নেকী হএ গোরের ভিতর | 
প্রভুর কপার দান পাএ নিরন্তর ॥| 
জীবন সমান গোরে রহিব যত্নে । 
ছটক পড়িলে গোরে নর-মাদী চিনে ॥ 
দুখ সুখ যথ কিছু গোরের ভিতর । 
সৰ্বে বুঝিবেক জান জিন পরী নর ॥ ১ 


একপদে ইত্রাফিল শিঙ্গাহ বয়ানে । ১৫০. 


হস্তে লই শিঙ্গা আজ্ঞা হএ কোন ক্ষেণে ॥ 
প্রলয় ফুকেত সর্ব জীব মরিবেক। 

দুই ফুকে নর গোর হস্তে উঠিবেক ॥ 
হইব স্বর্গের বৃষ্টি চল্লিশ বরিষ। 

উঠিব সবের অঙ্গ গেজের২ সদৃশ ৷ 
তরু-গেজ তুল্য গাছ হৈব ভূমি হোতে। 
বৃষ্টিজলে শরীর হইব তরু মতে ॥ 

" ঘথ অঙ্গধারী সব স্ুবুদ্ধি পাগল। 
দেও-পরী-পশু-পক্ষী উঠিব সকল ॥ ১৫৫ 
সাক্ষাতে আসিয়! সবে দিবেক বিচার । 
নিয়মের শান্তি বিনু না হৈব আর ॥ 
টাঙ্গিবেক তরাজু “মিবান” যে নাম। 
তৌল হৈব যথ যার পাপ-পুণ্য-কাম। 
পুণ্যের দিকেত পালা ভার হৈব যার। 
আনন্দে রহিব কোন ক্লেশ নাহি তার ॥ 
যার ভার হৈব পাপের দিকে পালা। 

মহা দুঃখ বাসি সেই লাজে মুখ কালা ॥ 


১। পাঠীস্তর £ সর্বজীবে ত্রাণপাএবিন্থপরী নর । 
২। গেজের-_অ্কুরের | 


১৯১ 


১৪৫ 


অতিবড় লেখক ফিরিস্তা ছুই আছে। 

যথ কিছু পাপ-পুণ্য তথাতে লেখিছে ॥ ১৬০ 
সে সব কাগজ উড়ি সাক্ষাতে আসিব। 
মুমীনের দক্ষিণ হস্তে ঝরিয়া পড়িব ॥ 
কাফিরে দক্ষিণ হস্তে ধরিতে চাহিব। 

পৃষ্ঠা ছি"ড়ি নিকালিয়া বাম হস্তে দিব ॥ 
নরকের পৃষ্ঠে সাঁকো সে পুল ছিরাত। 
সর্বজন পার হৈতে উঠিব তথাত ॥ 

খড়গ হৃত্তে ধার তীক্ষ কেশের চিকণ । 
যাইব! বিহু-দুর্গতি’ যথ মহাজন ॥ 

কেহ অশ্ব-উদ্টর-বোরাকের গতি প্রাএ। 
পিপীলিক! সম কেহ বুকে হাটি যাএ ॥ ১৬৫ 
কার মুখ জুতি হৈব পূর্ণচন্দ্র সম ।২- 

কার মুখ অমাবশ্যা নিশির অধম ॥ 

তবে হস্ত পদ অঙ্গ সবে সাক্ষি দিব ।৩' 
তন্ধ হই সর্বজন ভ্রাসিত হইব | 

দেখ ভাই নিজ অঙ্গ না হএ আপনা । 

কি করিব পুত্র দার। ইষ্ট মিত্র জনা ॥ 
তখনে বান্ধব-_দান-পুণ্য-গুরুভক্তি । 
সংসারেত কীতি রহে পরলোক-মুক্তি ॥ 


১। পাঠান্তর £ বিদ্যুৎগতি ' 


২। প্রথম যেদল বেহেস্তে প্রবেশ করবে” 
তাদের মুখ চাদের মত উজ্জল হবে, দ্বিতীয় 
দলের মুখ থাকবে তারার মত দীপ্ত ।--হাদিস 
৩। লাম্‌ আশ হাততুম, আলায়ন! কালুন্তাক্‌- 


নাল্লাহুল্‌ আয়াহ্‌ | _-কোর্আান। 


- ১৪৬ 


হাউজ কওসর' হস্তে জান বুধগণ। 
স্বর্গপুরে চারি নদী বহে অনুক্ষণ ॥১ ১৭০ 
নীর-ক্ষীর-মধু-সুর! প্রতি দ্বারে বহে। 
মখলুক নর্ক স্বর্গ মাত্র ফানি নহে ॥ 
“মালিক? নরক রাজ্যে রহে নিরন্তর | 
“রিজোয়ানে, স্বর্গেত তোলাএ টঙ্গিঘর ॥ 
মুমীনের সদাএ স্বর্গেত নাহি রোগ । 
কাফির নরকে অবিরত ছুঃখ-শোক ॥ 
পাপ অনুরূপ শান্তি পাইয়া মুমীন। 
হেমগৃহ স্বর্গেত থাকিব অনুদিন ॥ 
দোষখে মৃমীন যদি যাএ কদাচিত। . 
না.বাএ আনল কাছে ইমানের ভিত ॥১৭৫ 
পড়িব কাফির পাপী নরকে নিশ্চএ। 
স্বর্গেত রহিব সুখে মুমীন যে হএ ॥ 
ইমাম মালিক আর ইন্ুফ মোহস্ত | 
ভেহেস্তে যাইব “রোয়া” দ্রোহ কহিছন্ত ॥ 
স্বর্গে পাপী যাইবা কি ন! যাইবা করি। 
আবু হানিফাএ না কহিলা দঢ় করি ॥ 
প্রভু হস্তে কাফির যে না হৈব নৈরাশ। 
প্রতীত না কর-_ন্বর্গ পাইবার আশ ॥ 
ওলি হতে নবীর মর্তবা গুরুতর ॥ 
ফিরিস্তার গতি নাহি ওলি সমসর ॥ ১৮০ 
মগরব চারি মাত্র ওলিধিক হএ। 
আর কোন ফিরিস্তা ওলির সম নএ ॥ 
নবীগণ পাছে জান আবুবকর সিদ্দিক । 
তাহান মর্তবা জান সবার অধিক ॥ 
তান শেষে উমর, উসমান জান পাছে। 
ক্ষিতি তলে আলির সমান কেবা আছে ॥ 
স্্রীকুলে শ্রেষ্ঠ যে খদিজ! সুচরিত|। 
তার পাশে আয়েশ! অধিক জগমাতা। ॥ 
১। পাঠীস্তর- দুগ্ধঘন ! 
২। মগর- কিন্তু 





সাহিত্য পত্রিকা । শীত.সংখ্যা ১৩৬৪ 


কন্যা! মধ্যে মর্তবা ফাতেমা যোহরার'। 
পৃথিবীতে তাহান সমান নাহি আর ॥ ১৮৫ 
আসহাব সকলেরে হেন কর জ্ঞান।১ 
পুণ্য দর্শাইতে সব নৈক্ষত্র সমান ॥ 

সাক্ষি দিছে দশজন স্বর্গবাসী বুলি । 
সিদ্দিক, উসমান আর উমর সে আলি ॥ 
সায়াদ, সয়িদ, তালহা, যুবায়ের সুজান । 
আর ওবায়দ1২ আর আবহুর রহমান ॥ 
মিছাকের রোজেত ভাবিয়া নিরঞ্জন ।৩ 
আত্মাকুল স্থষ্টি প্রভু কৈলা জিজ্ঞাশন ॥ 
মুঞিনি ঈশ্বর সত্য ইউ তো সবার । 
অস্ত্বুলি রুহু কুলে কৈল নমস্কার ॥১৯০ 
স্বগ নরক আরশ কুরশী এ লোহ্‌ কালাম । 
এ ছয় না হৈব ফানি বুঝহ নিভ্রম ॥ 

যখ কিছু লোহ্‌ মধ্যে লেখিছে সকল ।৫ 
সেই বিহু অন্য নাহি নিশ্চএ কহিল ॥ 
যদি ছল বল করে আপনে নৃপতি ।৬ 

মুখ ফিরি না যুঝিব তাহান সংগতি ॥ 
আর কেহ মুখ ফিরাইলে তাহা হোতে। 
তাহাকে মারিবা পুনি পার যেই মতে ॥ 


১। আন্হাঁবি কান্-নধুমে বে-আইয়োহিম 
এক্তাদায়তুম্‌ এহতাদায়তুম্‌-ওয়া ফিহে ইশারা-. 
তুন্‌ ইল! ইন্না কুল্লেহম্‌ কান্ুমিন আহ,লিল, 
ইজ তেহাদে কাযা ফিল্‌ খোযানাতুল্‌ যালালি- 
যাহ, | হাদিস ২। পাঠান্তর £ সিদ্দিকের পুত্র 
৩। পাঠীন্তর £ মিছাকের রোজ হকে ভাব নিজ 
মন। ৪1 পাঠীস্তর £ স্তুতি। ৫। য়াস্আলুহু মান্‌- 
ফিদ্সামাওয়াতে ওয়াল আর্দে কুল্‌ যাউমিন হয়া 
ফিশান। -_কোরআন। ৬। মিনখারাযা ইয়াৎ- 





.তাআতা! ওয়া! ফারেকুল_যামা আতা ফামাতা 


মাতা মাইয়েতাঁতান্‌ যাহেলিয়াহ, | লা যুগসেলো 
ওয়ালা যাস্লি আলাইহে ওয়া কেতাউৎ্তারিকে 
কাল, বাগাতো কাযা ফি শব হে মশারেকুল 
আন্ওয়ার।--হাদিস । 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা’ 


কিবা পীড়া অঙ্গে হএ কিব! মুসাফির । 
রোযার হুকুম নাহি না হৈলে স্থির || ১৯৫ 
যদি ভাঙ্গে ফর্য রোযা মনে করি সাধ । 
এক দাসী কিনি তবে করিবে আবাদ ॥ 
এমত করিতে যদি যোগ্যতা না ধরে। 
পূ্ণরসে ভুঞ্জাইব ষাট ফকিরেরে || 

এথেক না পারে যদি হএ শক্তিহীন। 
অনুক্ৰমে রাখিবেক রোযা! ষাট দিন | 
ইচ্ছাএ ভাঙ্গিলে রোযা 'কফারা” এই রীত। 
সফর, গীড়াএ রোযা ন! হএ উচিত || 

. সফরেত ফর্য চারি বকাত বথাএ। 
দুই গুজারিলে ছুই বক্সিব খোদাএ ॥ ২০০ 
কষ্টাধিক বুলি যেবা করিতে না চাএ। 
আজ্ঞা লঙ্ঘি ঈশ্বরের প্রসাদ ফিরাএ ॥ 
সঙ্কট পড়িলে দোয়া পড়িঅ পড়াইঅ। 
বন্দেগীর মজ্জ। দোয়! নিশ্চএ জানিঅ ॥ 
কেয়ামত নিকটেত দজ্জাল আসিব । 

ঈসা নবী নামি সেই দজ্জাল মারিব | 
‘এয়াযুজ মায়াযুজ” ভরিবেক ক্ষিতি। 
বিঘত প্রমাণ কেহ কেহ দীর্ঘ অতি ॥ 
পশ্চিমে উঠিব ভান হই জুতিহীন। 
তওবার দ্বার বান্ধ! বাইব সেইদিন॥ ২০৫ 
নারীকুল বিস্তর পুরুষ অল্প হৈব। 
অধে চড়ি রামাকুল কৌতুকে ভ্রমিব || ' 
বহুল অকর্ম করি পাপ আচরিব । 
মসজিদ বিস্তর নমাঘ অল্প হৈব ॥ 
আহমদ মোহাম্মদ আর তাজদ্দীন। 


১। পাঠান্তর £ জ্যোতিহীন 1 


১৪৭ 


এসব নামের লোক হৈব অতি হীন ॥১ 
সাদী আকবুলা জিরাকিয়! যেই নাম। 
সে সব আসিয়া হৈব উপরেত ঠাম ॥ 
গ্রামবাসী জঙ্গলি গোপাল হলধর । 
নাহিক পাছুকা পাএ জরাজীর্ণ ঘর ॥ ২১০ 
শহরে সে সব লোকে মহত্ব পাইব। 
অর্-অধি আসঙ্গ সে কুটিয়া রমিব ॥ 
প্রভুতে মাগিব নিত্য জীবন-জঞ্জাল | 
সেকালেত বুধজন-যৃত্যু অতি ভাল। 
শ্রীযুত সোলায়মান জ্ঞানী সুচরিত ॥ 
জগমিত পরহিত কৃতিচিত নিত ॥ 
সুমহত্ত কৃপাবস্ত পুণ্যবস্ত মন। 
শান্তমৃতি সাধুবৃত্তি সুকৃতি ভাজন ॥। 
সদাশয়, গুগালয়, রসময় নিধি । 
দানে মানে গুণ জ্ঞানে স্থজিলেক বিধি | ২১৫ 
আয়ুষশ কৃতিগুণ বাডুক সদাএ। 
ভক্তিস্ততি বাঞ্ধাসিদ্ধি আলাওলে গাএ | 
॥ চতুর্থ বাব_ এল্ম ॥ 
চতুর্থ বাবেত জান এল্ম, প্রবন্ধ । 
বিগ্াবিন্থ যে রহে যুগল আখি অন্ধ | 


যত্বু কর সর্ব হস্তে বিদ্যা পঠ ভাল । 
না পড়িলে অন্ুশোচে গৌয়াইব কাল | 


শিশুকালে পড়ে যদি পাষাণের রেখা । 
যুবাকালে পাঠ যেন জল ’পরে লেখা ॥ 
সর্বশান্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরান। 


২। কুটিয়া 
কুষ্ঠরোগী 


১৪৮ 


সংসারে মহিম! তার ন্বর্গেত পয়াণ ॥ ২২০ 
জ্ঞান, মুক্তি, ঈশ্বর চিনিতে মনে ভাব । 
এই জ্ঞানবস্তব জান পড়ি মহা লাভ ॥ 

ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যা পঠ জন্মভর | 
বিদ্যার নির্মল জোতে? চিনিব ঈশ্বর ॥ 

সংসারের কর্ম ঘথ তেজিয়া সকল । 

সারযোগে সাধ বিদ্যা রতন নির্মল | 

সার সত্য যোগ বিদ্যা পড়িব সদাএ। 
ঈশ্বর চিনিতে পঠ যথ গুরু পাএ ॥ 

কোরান পুরাণ শাস্ত্র থেক সংসারে । 

সর্বশান্ত্রে সাক্ষি দিচ্ছে তত্ব চিনিবারে ॥২২৫ 
সত্যভাবে পঠে বিদ্যা জীবন সফল। 
আনভাবে পঠে পাঠ সকল নিস্ফল ॥ 

কাষী মুফতি হৈব কিবা উপরে বসিব। 
দানকালে ধন দ্রব্য বহু কিছু পাইব ॥ 

, কিবা ধন উপাজিব লেখনে পড়নে । 
আলিম হৈয়া হেন গর্ব কৈলে মনে ॥ 
পড়িলে এসব ভাবে বৃথা! গেল কাল৷. 
পাঠ ছাড়ি অন্য বিদ্যা শিখে সেই ভাল ॥ 
পড়িব ঈশ্বর ভাবে হৈতে দিব্য জ্ঞান। 

ংসারেত বস্তু নাহি এলম সমান ॥২ ২৩০ 
মুমীন সবের গুণ! করিমে ক্ষেমিব। 
আলিমে অশুদ্ধভাবেত শীঘ্তরে শাস্তি পাইব ॥ 

১1 জোতে- _জ্যোতিতে। 

২। মিন্হুব্বুল ইলমে ওয়াল উলামায়ে 
খাতইয়াতে! ফি ইমামে, হাদিস। 

৩। পাঠীন্তর £ কৈলে। 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


প্রভুভক্তি ক্ষেমা শান্তি পণ্ডিত ব্যভার | 
অন্যভাবে আলিমের জীবন অসার ॥ 
আলিমকে দয়া যদি করে শুদ্ধ ভাবে। 
জন্মাবধি কৃত পাপ খণ্ডিবেক তবে ।॥১ 
তালেব-এলম দেখি আদর করিব। 
কার্য হেতু যথ পারে সহায় হইব ॥| 
যদি করে ভগ্ন কলমের কাষ্ঠ 'দান। 


- আখেরে পাইব স্বর্গ সংসারে কল্যাণ ২৩৫ 


যদিবা আলিমে করে অল্প এবাদত ।২ 
আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহত, ॥ 
এক আলিমের যথ গুণের বাখান ।৩ 
হাজার আবেদ নহে আলিম সমান 
ইবলিস আলিম কাছে রে নাহি বাএ। 


বহুল যাহেদ এক শ'তানে ভুলাএ ॥ 


নারদে ভোলাএ শীন্তে বহুল দর্বেশ। 

না পারে পণ্ডিত কাছে করিতে প্রবেশ ॥ 
এলমের বহুগুণ আলিমে বিচারে। 
ব্যবস্থার ভাল মন্দ কিতাব ভিতরে ॥ ২৪০ 
ভাল মন্দ যথ কর্ম আলিম সে জানে । 

সে ভরে আলিম পাঁশে ন যাএ শ'তানে ॥ 


১। মান জারাল উলামায় ফাকান্নামা যারনী 


ওয়ামিন সাফেহুল, উলামায়া ফাকানাম! সাফে- 
হানী ওয়ামনি যালাসাল, উলামায়া ফাকানাম! 
যালাসানী ওয়ামান্‌ যালাসানী ফিদ্‌ ছুন্যায়ো 
আদ্খেলুল্লাহে! ফিল্‌ যান্নাতে যাউমূল কেয়ামহ্‌ । 
-হাদিস। 

২। কালিলুল ইলমে! মা আল আমালা খায়- 
রুম মিন কাসিরুল ইলমে! মাআল জহলো। 

৩। ফজলুল আলেমে আলাল আবেদে 
কাফায,লি আলা আদনাকুম।--হাদিস 


আলাউল-বির চিত “তোহ্ফা' 


'কহিয়াছে পয়গাম্বরে হাদিস খবর | 
সপ্তদিন আলিমেরে সেবে যেই নর ॥ 
করিলে প্রভুর সেবা হাজার বৎসর । 
হাজার শহীদ পুণ্য পাএ সেই নর ॥ 
যাহিদে সারিব মাত্র আপনার অঙ্গ । 
শতজন মুক্ত হৈব আলিমের সঙ্গ ॥ 
এথেকে আলিম সেবা কর ভক্তি ভাবে। 
জাহান্নাম তরিয়। ভেহেস্ত পাইবা তবে ॥২৪৫ 
তালিব-এলম দেখি হীন জ্ঞান করে। 

না যাইব তার ইমা সঙ্গেতে আখেরে ॥ 
গুরু এ শিশুরে যদি বিসমিল্লা পড়াএ। 
গুরু, মাত! পিতা, শিশু ভেহেম্তেত যাএ ॥ 
পড়নে যাইতে ঘথ ধুলা লাগে পাএ। 
নরক হারাম তার করন্ত খোদাএ ॥ 

যদি দ্বীন-ছুনিয়াই মাগে কোন জন। 
পড়িলে পাইবা দোহ জানিঅ কারণ ॥ 
কোনে? বা কহিতে পারে এলম বাখান। 
বথ কিছু কহিলু" হাদিস পরমাণ ॥ ২৫০ 
জাহিলের নিকটে না যাও কদাচিত। ' 
পড়িবা নরক ঘোরে তাহার সহিত ॥ 
পড়িলে নাহিক ফল নেক-আমলং বিশ্ব 
আমল বিহীনে পাঠ গুণহীন ধনু ॥৩ 
প্রভু ভরে এবাদত হীন মতি ভোর । 





১। কোনে স্ব কোন, কে। 

২। নেক-আমল-_পবিত্র মনে হৃদয়ে ধারণ। 
৩। আল্‌ উলামায়ো আমনাউর রোসোঁল মা- 
লাম, যাখালেতুদ্‌ সালাতিন-_হাদিস। 


১৪৯ 


সে আলিম জানিঅ দ্বীনের ঘটে চোর ॥ 
শ্ৰীযুত সোলায়মান আলিমের ভক্ত । 
শান্ত্রকথা নীতি ধর্মে সদা অন্ুরক্ত ৷ 
আয়ুবৃত্তি-কৃতি-বৃদ্ধি বাড়ুক নিত্য নিত । 
ঈশ্বর ভাবেত চিত্ত রহুক অতুলিত।| ২৫৫ 
আলাওলে পাই তান আজ্ঞা পূজ্যমান। 
রচিল চতুর্থ বাবে এলম বয়ান || 


॥ পঞ্চম বাৰ - শাস্রব্যবস্থা ॥ 
পঞ্চম বাবেত কহি শাস্ত্রের ব্যবস্থা । 
বাহ-শোচ-তেয়ম্মম-ওযু-স্ান কথা ॥ 
বাম পদে ভার বহিদেশেত ১ বসিতে। 
মুখ মেলা না বসিবে পশ্চিমের ভিতে ॥ 
না ফেলিব ছেব শ্লেষা বহিদেশ বেলা । 
কাষ্ঠ হস্তে ন৷ করিব ভূমি-অঙ্গে খেলা ॥ 
কাগজ থাকিলে কভু না রাখিব সাথে। 
মধ্যম আহ্গুল-বামে ধোনা২ ভাল মতে ॥২৬০ : 
মলমৃত্র চাপি কভু না রাখ তিলেক। 
এই দোষে ব্যাধি হএ জানিঅ প্রত্যেক ॥ 
বিনি ওযু না থাকিঅ বস্ত্র অপবিত্র।৩ 
এথেক জানিঅ সাধু-সুজন চরিত্র ॥ 
শ্রীত্রগতি করিঅ যদি সে ওযু যাএ। 


১। বহির্দেশ-বাহ্যাদি, বাহিরে-যাওয়া, 


গাছান, টাট্রিতে-যাওয়া, শৌচাগারে-যাওয়া, 
পুকুরে-যাওয়া প্রভৃতি বাখ্বিধি বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে প্রচলিত আছে। 

২1 ধোনা__ধৌতব্য 

৩। আল, ওয়াধুয়ো শাত্রুল ইমান-_হাদিস। 


১৫০ 


বিনি ওযু কোরান হেরিতে না জুয়া ॥ 
না চাহিঅ আকাশ নৈক্ষত্র শশী ভাহু। 
না চাহিব পশ্চিমে আলিম মূখ তন্ব | 
না পড়িব সবক যিকির না কহিব। 
মাতাপিতা গুরুজন মুখ না হেরিব॥ ২৬৫ 
মসজিদে প্রবেশ, সালাম, পছ্ত্তর 
নিদ্রা, ভক্ষ্য, মওতার কাফন সফর ॥ 
বিনি ওযু এসব করিতে ন! জুরাএ। 
‘আদব’ করিয়া তারে শান্ত্রেত বোলএ ॥ 
এ নিয়মে পাইব! খোদার রহমত । 
আগে ওযু তৈয়ম্মম পাছে এবাদত ॥ 
বেগর২ গোসল-ওষু যে জন থাকএ। 
পাপ বাড়ে লক্ষ্মী টুটে জানিঅ নিশ্চএ ॥ 
মত্তভাব হৈলে যদি বিন্দু নিঃসরএ। 
কিবা নফস-মস্তকত যোনিতে প্রবেশএ 1২৭০ 
পরনারী রমিলে গোসল ফর্ষ জান। 
পশু, তেরে রতি করিলে অজ্ঞান ॥ 
খলরতি ঝতৃপাতে গোসল উচিত। 
নারীর গোসল ফর্য জান তিন রীত ॥ 
রতিকর্ম, রজঃস্বলা, শিশু প্রসবিলে। 
শুদ্ধ না হৈব সে গোসল না করিলে।। 
ছুই ঈদ, জুমা আর ওফাত সিনান। 
এ চারি গোসল সুন্নত হএ জান ॥ 


১। সবক--পাঠ। 
১।  বেগর (ফারসী)--বিহীন। ২। নফস- 
মন্তক-লিঙ্গ-ীর্য। ৩.। পাগন্তর-আফা1র | 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


মওতার গোসল জাঁনিঅ ওরাধীব। 

যে জনে করাএ সে করণ মোস্তাহাব॥ ২৭৫ 
কাফির হইয়া যদি? মুসলমান হএ। 

সে গোসল মোস্তাহাব জানিঅ নিশ্চএ ॥ 
য্যপিহ সে কাফির নাপাক থাকিলে । 
সে গোসল ওয়াষীব হিন্দুএ করিলে | 
প্রতি অঙ্গ গোসলেত ধোনা তিন বাঁর। 
শাহাদৎ কলেমা পড়িব প্রতি বার ॥ 
খণ্ডিব সকল পাপ পাইব জান্নাত ৷ 

ওযু আছে মেছোয়াক করিব নিয়ত ॥ 
রোযাকালে মিছোয়াক করিতে উচিত । 
রোযা ভঙ্গে গরগর! করিতে অনুচিত| ২৮০ 
যথ পার সুগন্ধি পরিবা পরাইব!। 
সুগন্ধি সম্পূর্ণ তবে আখেরে পাইবা ॥ 
ওযু সঙ্গে গৌফ দাড়ি করিবা খিলাল। 
দাড়িতে ফিরাএ ফণী প্রভু হএ কৃপাল ॥ 
ভুরুযুগ দাড়ি চুল কপালে কি বুকে । 
সুগন্ধি দিবেক স্বর্গে রহিব কৌতুকে ॥ 
কিব! ওযু কিবা জানাবাতের গোসল । 
তৈয়ম্মম হতে অঙ্গ করহ নির্মল || 

কিবা জল দূরে থাকে কিবা পন্থে ভএ। 
কিবা জল পরশনে ব্যাধিধিক হএ। ২৮৫ 
তৈয়ম্মম করিয়া নামাজ গুজারিবা। 

জল দরশনে তৈয়ম্মম না করিবা | 

যেই যেই কর্ম হস্তে ওযু ভঙ্গ হএ | 


> পাঠান্তর £ হিন্দু কেহ আসি যদি 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা, 


তৈয়ম্মম ভঙ্গ হএ জানিঅ নিশ্চএ || 
পবিত্র মৃত্তিকা কিবা শিলা পাটিকেল ৷ 
নতুবা নবীন ভাণ্ড যদি হএ ভাল ॥ 
কিবা বালু সুরমা ‘নাকোছ!’ হএ ভারি । 
এই সবে তৈয়ম্মম করিবারে পারি || 
পায়েত পবন ধূলি ঘন পড়ি থাকে। 
আরবীর ভাষে“নাকোছা,বোলে তাকে।২৯৭ 
একবারে ছুই হস্ত তাহাতে ক্ষেপিব। 
ওযুর সীমাতে মুখ মুছিয়া নামাইব ॥ 
আরবার ক্ষেপি কর-সীমা যুছিবেক। 
অঙ্কুলির সন্ধিএ অঙ্গুলি নাড়িবেক ॥ 
গোসল ওযুর কালে না দিব উত্তর। 
শেষে পড় তিনবার স্ুরাত কদর ॥ 

কথা না কহিয়া শোকরান! গুজারিব1।১ 
এক চিত্তে ভক্তিভাবে প্রভুক সেবিবা ॥ 


॥ ষষ্ঠ বাব__এবাদত॥ 
ষষ্ঠ বাবেত কথা শুন দিয়! মন। 
জুমা আদি যথেক নমাঘ বিবরণ। ২৯৫ 
শীঘ্ৰে গুজারিব হৈলে নমাঘ সমএ। 
. নমাঘ তরকে আদি-অস্তে ভাল নএ || 


১। মান্‌ হাদাসা ওয়া তৃষাআ ওয়ালাম, য়ান্স- 

ল্লো রাক্য়াতাইনিউ” ওয়! ইসালে মিনি ফাকাদ 

যাফানিউ ওয়ামিন্‌ সালে হাজাতাউ ওয়ালাম্‌ 

আক্ষে। হাযাতান্‌ ফাকাদ যফুতহু ওয়া লাস্‌তো 

আনা বেরাব্বে খাফফে সালাসা মারাতিন্‌। 
_হাদিস। 


১৫১ 


না করিলে নমায মুখের ছিরি১ টুটে । 
দোঘখেত পড়ে, লক্ষ্মী না রহে নিকটে || 
যদি মনে ভাবএ এখনে না করিমু। 
নিশিদিশি নমায একত্রে গুজারিযু ॥ 

এই ভাবে নরকে থাকিব চিরকাল। 
সংসারে অসুখ পড়ে নানান জঞ্জাল ॥ 
ইচ্ছাগতে পঞ্চ ওক্তে নমাষ তরকে। 
চিরকাল ছুঃখভোগ ভুঞ্জিব নরকে || ৩০০ 
ফবর গুজারি কোন কথা না কহিব। 
সূর্যের উদয়ে দোয়া পড়িয়া থাকিব । 
প্রভুস্থানে মহিম! বাড়িব নিত্য নিত। 
মহৎ পুরুষ হেব সিদ্ধি সুবাঞ্ছিত ॥ 
শুনিলে নমায বাঙ্গ২ নিঃশব্দে রহিব। 
ছাড়িয়া সকল কর্ম পছুত্তর দিব ॥ 

পছুত্তর না দিয়া কহিলে আন কথা। 
নানান সঙ্কট আসি পড়িব সর্বথ! ॥ 
হাদিসে এমত কহিছন্ত পয়গাম্বর । 

বাঙ্গ শুনি অন্য কথা দিলে পদুত্তর ॥ ৩০৫ 
মরনের কালে তার জিহবা ভারী হৈব। 
সাহাদত কলেমা পড়িতে না পারিব ॥ 


দুই দণ্ড বেল! যদি হৈল উদিত। 


“এশ্রাক' নামায গুজার প্রতিনিত ॥ 
ছয়দণ্ড-বেলা ওক্তে যোহর গুজারিব। 
সম্পদ বাড়িবে নিত্য স্বর্গেত থাকিব ॥ 


১। ছিরি>শ্রী। ২1 বাঙ্গ-_ফো:) ডাক, 


আযান। 


- ১৫২ 


অর্ধ নিশিতে ‘তা’জ্জত, > গুজারিলে নিত। 
মহা কৃপা করে প্রভু খণ্ডে সর্ব ভীত | 
মহৎ জনের কর্ম নিশি শেষে জাগি। 
করএ নামায ওযু সর্ব কর্ম ত্যাগি ॥ ৩১০ : 
নিত্য নিত্য হএ সেই প্রভুর নিকট। 


. বাড়এ সম্পদ ছিরি না পড়ে সন্কট || 
 প্রাতঃকাঁল জান ভক্ত-লোকের সময়। 


ভক্তি বিশু যুক্তি নাহি জানিঅ নিশ্চয় ॥ 
বিন এশ! গুজারিয়া না শু”ব সর্বথা। 
“বিতির' গুজারি না কহিব কৌন কণা ॥ 
দোয়! পড়ি প্রভুতে বান্ধিয়া নিজ মন। 
ঈশ্বর ভাবিয়া চিত্তে করিব শয়ন ॥| 


- করহ আদায় ফর্ষ হৈয় এক মতি। 


দঢ় ভাবে প্রভুতে মাগিব! অব্যাহতি ৩১৫ 
নমায হৈলে সাঙ্গ না কহিও কথা। 


“আয়াতুল কুরসী’ আগে পড়িঅ সবথা ॥ 


এ নিয়মে নবীর নমাঘ সমতুল । 


স্বর্গ তবে মাগিবেক হইয়া ব্যাকুল | 
মুমীনের ওফাত শুনিলে তথক্ষণ। 

হাধির হইব] যাই ঘানাজা দফন ॥ 
প্রভুস্থানে ভালাই পাইবা অতিশএ। 
শুনিয়া না গেলে দোষ বহুল আছএ ॥ 
জুমা তরক না করিঅ কদাচিত। 

নিঃসম্বল হএ কিবা ছুঃখ ধান্ধা ভীত২ 1৩২০ 
বহু পুণ্য পঞ্চ ওক্তে আযান কহিলে। : 


১। রাক্‌ আতানা ফি যওফিল্‌ লাইলে 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ততোধিক পুণ্য হয় কিছু না লইলে ৷ 
বাঙ্গঃ ইমামত কিবা শিশুরে পড়াএ | 


' :এথা কিছু না লইলে আখেরে ধিক পাএ ॥ 


আধুর1১ না লই যদি এই কর্ম করে। 
প্রভুর নিকটে বহু সম্পদ আখেরে ॥ 


." নমাযেতে খাড়। হৈলে ভাবিঅ অন্তরে | 


যেন দাণ্ডাইল! 'পুলছিরাত উপরে |! 
দরক্ষিণেতে স্বর্গ বামে নরক জানিরা। 
পিছেআছে আয ইল মনেতে ভাবিবা ॥৩২৫ 
যাহারে সজিদ! কর ভাবিঅ-বিদিত। 

আন ভিতে মন ন! নাড়িঅ.কদাচিত ॥ 
যদি ‘প্রভু-সাক্ষাতে’ না৷ পার ভাবিবারে। 
ভাবিঅ যাহারে সেবি সে দেখে আমারে ॥ 
ঈশ্বর সেবার মূল এই দঢ় ভাব। 

ভাবস্থির নহে বদি গুরু পদে সেব॥ 
ভ্রমে ভুলি না থাকিঅ মনে করি হেলা । 
মনুষ্য হইছ তরিবারে এই বেলা |॥ 
ভাবি দেখ জীবন স্বপন পরমাণ। . 

এ ভুবন মিছা ধান্ধা * না হৈঅ অজ্ঞান ॥৩৩০ 
বুদ্ধি রত্ব পাইছ বিধাতা দিছে শক্তি। 
হেলা, ভ্ৰমে কার্যনাশ ভক্তিভাবে যুক্তি ॥ 
শরীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুপণ্ডিত। 


যণ্যুপি সংসারে ভোর প্রভুগতে চিত || 
সংকর্ম নীতিধর্ম পবিত্র সুচারু। 


গুণে জ্ঞানে দানে মানে ভূমি কল্পতরু ॥ 


খায়রুম মিনাদ দুন্য়া ওয়া মাফিহা ।-_হাদিস। ১। আধুরাঁ পারিশ্রমিক | 


২। পাঠান্তরঃ নৃপ খল হএ কিবা হএস্থচরিত | 


২। পাঠান্তর £ ঝাটে সার এই তার। 


_.. আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা” 


১ তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিয়া । 

হীন আলাওলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ॥ 
কহিলু" সহজ কথা এক না রাখিলু।+ ' 
মিছা মায়াজালে রা বি১আপনা নাশিলু।৩৩৫ , 
‘লোকে করে ভরম' শরীর হীন পুণ্য ৷." 
যেন মতে বাজে তক্কা পণ্যান্তরে শুন্য | 
না করিয়া সেবা ভক্তি অপরাধী হৈলু'। - 
তাহার-উচিত ফল হাতে হাতে পাইলু" ॥ 
সৎকর্মে বিমৃতি পাপের নাহি অন্ত। . 

. কি মুখে. মাগিমুংসুক্তি হই লজ্জাবস্ত ৷৷: 
'-তথাপিহ মাগ্রিবারে, নাহি অন্য দ্বার।. 
বিনু-বাঞ্চা কৃপাময়,এক করতার ॥ 
তরিতে উপায় মাত্র নবীর চরণ । 

সেই জুতি বিহ পন্থ না দেখি নয়ন ॥৩৪০ 


॥ সপ্তম বাব_যাঁকাতেরব্যবস্থা ॥ 
সপ্তম বাবেত শুন যাকাতের কথা । ' 
কোরানেত কহিয়াছে যেমত ব্যবস্থা || 
যাকাত জানিঅ ফর্ধ হুকুম আল্লার । 
যেন রোযা নমাঘ কলেমা হজ আর ॥ 
এই পঞ্চ কর্ম কৈলে হএ মুসলমান । 
মহাপাপ যাকাত না দিলে দঢ় জান || 
বিধাতা যাহারে দিছে বৈভব সম্পদ । 
যদি চাহে সে ধন করিতে নিরাপদ ॥ 

" চিরকাল রহে পুত্র-পৌন্র ভোগ করে । 

১। বাঝি-_-বদ্ধ হইয়! ; বাৰ বদ | 


৩ 


১৫৩ 


চল্লিশ তঙ্কাতে এক. দিব ফকিরেরে ॥৩৪৫ 
খাণহীন ভোগ’ধিক ধন হএ যবে । 

চল্লিশ হইলে পূর্ণ এক দিব তবে ॥ 
সুবর্ণের যাকাতে শুনহ তার ভাতি। 
কুড়ি মাষা সঞ্চিলে দিবেক ছয় রতি ॥ 


 যথেক গঠন? পত্র আছে অলঙ্কার । 


যদি দিল যাকাত কণ্টক নাহি তার ॥ 
পবিত্র হইয়া ধন রহে চিরকাল. 
যাকাত করিলে ধন নির্মল হালাল ॥ 
নষ্ট পন্থে না চলএ থাকে অন্ুদিন। 


- উড়িতে না পারেপক্ষী হৈলে পাখাহীন।।৩৫০ 


ভাগ্যবস্ত হৈলে অশ্ব উষ্টু থাকে যার। 
প্রতি মুণ্ডে দিব দান একেক দিনার || . 
ত্রিশে এক গোধন, চল্লিশে এক ছাগ | . 
‘শস্যের যাকাত দিব বিশে এক ভাগ ॥ 
চিরকাল, থাকে ধন বংশে অংশ খাএ। 
অগ্নি-পানি চোর-দণ্ত-জঞ্তাল এড়াএ ॥ 
যাকাত না দেএ যেবা না করে নমাঘ।২ 
ন! পাইবে রত্ন টঙ্গি ভেহেম্তের মাঝ | 
খএরাত করিবে যে পবিত্র নিজ ধনে । 
পারিতে যাকাত ধন ন! লৈব স্ুজনে 1৩৫৫ 


অপবিত্র ধন দানে পুণ্য নাহি রতি। 


| গঠন১৯ গহন> গয়না | 

২। আতাফি মিনাল্লাহো তাআলা জিব্রাইলে! 
ফাঁকালা, লি য়া মোহাম্মদো সালে আম্ল! 
সালাতে লেমান্‌ লা যাঁকাতে! কালা স্থলাসীাউ 
ওয়া য়া মোহাম্মদো ইন্না মানেউয যাকাতো 
ফিন্নার ।--হাদিস । i ৪: 


NV 


১৫৪ 

যদি পুণ্য আশা করে পাপ বাড়ে অতি॥ 
নিজ উপাজিত শুচিস্ধন দিব দান। 
অপবিত্র ধন-দান যেন সুরাপান ॥ 

যেই জনে অপবিত্র ধন দান লএ। 
তকবির, বিসমিল্লা যে পড়িলে পাপ হএ॥ 
অপবিত্র ধন দিতে বিচমিল্লা যে পড়ে ৷ 
কাফির হইয়া সেই নরকেত পড়ে ॥ 
আমার বচন যদি প্রত্যয় না! মান। 
কিতাব তোহ ফাখানি কর নিরীক্ষণ ৩৬০ 
'গুপ্তদানে আয়ুবৃত্তি, হএ নিরাপদ । 

ঈশ্বর হইব রাজি বাড়এ সম্পদ ॥ 

খোদা রাজি হইতে দিবেক মাত্র দান।- 
নাম-কার্ষে মুখ চাহি দিলে অকল্যাণ ॥ 


. ছুঃখীজন দেখিয়া! তুষিব যোগ্য দানে। 


মুই দিলু” হেন জ্ঞান না রাখিব মনে || - 


মনে দুঃখ না.দিঅ, বিমুখ কটু বাকে। 


ভাবিঅ, ‘যে মোরে দিছে সেই দিল তাকে | . 


_ নিজ হস্ত হেটে রাখ ভকতি করিয়া! 


যেন, দান লই যায় উপরে থাকিয়া ॥ ৩৬৫ 
রোযার ঈদের দন শুন তার ভাতি। 


. . তুল আঢ়াই সের দিবা জন প্রতি ॥ 
 বকর-ঈদে কোরবানী করিব যতনে। 


উট, বৃষ, মেষ, ছাগ কিনি পৃত'ধনে ॥ 
দিবেক ছাগল মেষ প্রতি জনে জনে ৷. 


উট, গরু, সপ্ত ভাগ দিব শক্তি হীনে ॥ 


না দিৰ্বেক কানা খেশড়া কর্ণ পুচ্ছহীন। 
-ছুর্বল, পাগল; অঙ্গে হৈলে রোগ চিন | 


পি 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


পুলছেরাতে পশু আসি হৈব বাহন। 
শীঘ্র সাঙ্গু তরিবেক বিদ্যুৎ প্রমাণ ॥ ৩৭০ 
কিবা' গীড়া হয় কির! সঙ্কট বিষম। 


শীন্দে দান দিলে প্রভু করিব সুসম ॥ 


দুঃখিত কুটুম্ব দেখি শীন্তে দেও দান। 


. আখেরে ভেহেস্ত পা হবা সংসারে কল্যাণ! 


দানে ব্যাধি নাশ হএ খণ্ডে বিদ্র দোষ । 


. ঈশ্বরের রোষ খণ্ডি জন্মএ সন্তোষ 


॥ অষ্টম বাৰ_রোষ! ॥ 
অষ্টম বাবেত শুন করি অবধান। 


- ফরয নামা আদি রোযারবয়ান ॥ 


প্রথমে মনের মাঝে নিয়ত করিব। 
রমযান. রোযা শুদ্ধ-শরীরে ধরিব || ৩৭৫ 
না করিব নিন্দাচর্চা মনে কাম ভাব। 

না করিব পরহানি যদি হএ লাভ || 
পরিহাস্য তেজিয়া কহিব পুণ্য কথা 

না করিব মিথ্যা দিব্য, না কহিব মিথ্যা | 
সূ্ধ্যাকাল হেলে ইফতার কর জলে । 


‘শীতল সময় হৈলে আদা কিবা ফলে ॥ 


ইফতার সময়ে মাগিবেক প্রভু স্থান। 
সঙ্কট খণ্ডিব শীঘ্ৰে হইব কল্যাণ ॥ 

নমায শেষেবেমত মাগএ মুনাযাত। 
রোযা শেষে তেমত মাগিব জুড়ি হাত ॥৩৮০ 
শুদ্ধভাবে রাখ রোযা অস্তে হৈতে ভাল। 
নামচর্চা কর»__ছাড়ি কপট জঞ্জাল ॥ 
মুখের বন্ধন খণ্ডে সূর্য অস্ত গেলে। 


আঁলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা? 


- . সলিল ভক্ষিলে পুণ্য ১ ইফতারের কালে॥ 


রাখিলে.নফল রোযা অস্তে মহাসুখ। 
সতত মুমীনে না থাকিব মুক্ত-মুখ ॥ 
রাখিব আইআম রোযা যতন বিশেষ। 
রজবেত তিন রোধ! আছ্য, মধ্য, শেষ ॥ 
জিল্হজে অষ্ট, নব,:দ্রশ. অর্ধ দিন | 
কোরবানী-পর্যন্ত থাকিব ভক্ষ্যহীন ॥৩৮৫ 
শাওয়ালের ছয় রোষ! মহা পুণ্যমান। 

" পুণ্যাধিক পুণ্য হএ যদি দেয় দান ॥ 
প্রতি সপ্তা মধ্যেত নফল রোযা তিন। 
সোম, গুরু, শুক্রবারে রাখিব মুমীন ॥ 

মুসাফির হয়ে যেবাংন্রমে প্রতিনিত। 

. না রাখি নফল: রোষ! ইফতার উচিত ॥ 

রোবা মুখে নিশি-ভক্ষ্য তাম্বুলের রগ । " 

ব্যক্ত হৈলে মক্রূহ__যেন অর্ধ-ভঙ্গ | 

রোযা কালে চেহের খাইব প্রতিনিত 1 

_ খাইলে সোয়াব না খাইলে অনুচিত ॥ ৩৯০ 

রোধ! সে খোদার ছিরি যতনে ছাপাইবা।২ 

_মুঞ্ি রোযাদার বুলি কাঁকে না কহিবা ॥ 
গোপ্তে রোযা রাখিলে পুণ্যের নাই সীম! 
প্রভুর নিকটে বহু অতুল মহিমা ॥ 
মহৎ পুরুষে রোযা গোপতে রাখএ। 
কিবা অন্যজন নারী-পুত্রে না'জানএ ॥ 

নিন্দাচ্চা যে যারে করএ ছলবল। ' 

' ৯। পাঠীন্তর £ সমান ভক্ষিব নিশি । 


২। ছাপাইবা--গোপন করিবা।--আদ্সওমে। 
লি ওয়া আনা আযষি বিহি |- কোর্আন । 


1 


৯৫৫, 


কেয়ামতে তার পুণ্য পাইব সকল || 


জালিমের যথ পুণ্য মজলুমে পাইব। ,. 
কেবল রোযার পুণ্য নিতে না পারিব || ৩৯৫ 


" রমযান চান্দের ত্রিশ রাত্রির ভিতর | 


লুকাই রহিছে লাএলাতুল কদর ॥ 

যার ইচ্ছা থাকে নিশি কদর পাইতে । 
শেষে দশ রাত্রি বসি থাক মসজিদে।। 
বে-জোড়1 রাত্রিতে লও কদর উদ্দেশ । 
একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ || ' 
কিবা উনত্রিশ জাগ প্রভাত অবধি । 
কদর পাইলে হএ বাঞ্চা কার্য সিদ্ধি |১- 
শ্ৰীযুত সোলেমান ধর্মে কর্মে লীন। 
রোযা নমাযেত মন্ত্ুরথ অনুদিন ॥ 
অবিরত রোযা ধরে করত নমায। 
তাহান ঘরেত নিত্য ভরিয়া সমাজ ॥ 
ভক্তিভাবে সে সবেরে তোষে যোগ্যদানে। 
পুণ্যবন্ত ভক্ত পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে || 
আরতি তাহান হীন আলাওলে গাএ। 
বে পড়ে যে শুনে তার উনি হএ | 


৪০০ 


॥ বাব কদর১ 
আর এক রোয়াইতে is ঘেমন। 


‘কদর নিশির কথা শুন গুণিগণ || 


রমযান চান্দের প্রথম দিন লএ। 
কোন বারে চন্দ্র হৈলে কয় দিনে হএ ॥৪০৫ 


১। এই বাবট প্রক্ষিপ্ত বলে মনে 


হয়, শুধু দুটো গুথিতে এ অংশ আছে। 


E ৫৬ | 


চন্দ্রের প্রথম যদি রবিবারে পাএ। ২. 


" উনত্রিশ দিবসে-কদর সর্বথাএ || 
" সোমবারে চন্দ্র যদি হইল উদ্দিত'। 


একবিংশ দিনে হৈব কদর, নিশ্চিত ॥ 


. রমযান চন্দ্র বদি মঙ্গলে উদয় হএ। 


সাতাইশে কদর নিষ্ঠা হইতে বোলএ ॥ 
রমযানের চন্দ্র সে বুধেত উগিলে। 


উনবিংশ নিশিতে কদর হৈতে বোলে ॥ 


/ 


গুরুবারে চন্দ্র যদি প্রথমে উগিব। 
পঞ্চবিংশ রমথানে কদর হইব ॥ ৪১০ 
শুক্রবারে যদি চন্দ্র উদিত প্রথমে । 
কদর হইবে সপ্তদশ নিশি সমে || 

বদি সে উদিত চন্দ্র হএ শনিবারে । 
তেইশেতে কদর হএ কভু নাহি নড়ে॥ 
এবে শুন কদরের নিশি আলামত। 


মহা বৃষ্টি অন্ধকার হৈব-জগত ॥ 


ঘোর মেঘ তুফান সে রাত্রি বহু হৈব। 
, কুকুর কি পশ্ড- ছা শব্দ না কহিব ॥ 


সূর্য জুতি মন্দ মন্দ হৈব সেই দিনে I 

চন্দ্র-তাঁরী- জুতি: মদ হইব গগনে 1৪১৫ 
সে সনিশিতে চন্দ্র তারা সর্ব. লুকাইব। * |: 
নরপুরী-জীরকুল নিদ্রাগত হৈব ॥ 
বৃক্ষতরু সেই দিনে করিব নমস্কার । . 
ভূমিগতে সেজদা করিব একবার || 
সেইক্ষণে যেই জনে সেজদা করি মাগে। 


. যে মাগে তুরিতে প্রভু দিব অনুরাগে |... 
কদরেত নুরবৃষ্টি হইব সংসারে । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সকলের কপালেত সে ফল না ধরে 1. 


অধিক: মহিমা প্রভু যে সবেরে দিব 
সে সব জাগিব নিশি কদর পাইব 11 ৪২০ 
বে ক্ষণে কদর হৈব বৃক্ষ দণ্ডবৎ 1. 
মহ! জ্যোতিরয় হৈব সমস্ত জগৎ ॥ 
বিলম্ব না হৈব অতি কদর হইতে । 
হইয়া যাইব শীন্তে চপলার মতে ॥ 

॥ বাব নবম-ুছাফিরের বয়ান ॥ 
নবম বাবেত শুন বুদ্ধিমন্ত ধীর। 
কোন মতে গৃহ তেজি হৈব, মুসাফির ॥ 
গৃহে বসি নিত্য নিত্য ঈশ্বর.ভাবিব। . 
পারিতে যে গৃহ হোন্তে বাহির না হৈব ॥ ' 
বাহিরে জঞ্জাল বহু ঘরেতে আনন্দ । 
কিব। জুমাজমাতেত কিবা কাৰ্যঅনুবন্ধ ॥৪২৫ 


' কার্ধহেতু মাত্র নিঃসরিব তেজি ঘর | ' 


সফর ইচ্ছিলে কর মক্কায় সফর ॥ 
প্রদক্ষিণ করি আগে ঈশ্বরের ঘরে । 
ুষ্বিয়া ধাইব শিল! সাফা মারোআরে ॥ 
হজেত যাওন ফর্ হুকুম আল্লার । | 
পন্থের খরচ শক্তি থাকএ যাহার ॥ 
বৎসরের ভক্ষ্য দিব পরিজন প্রতি । 
বার মাতা পিতা থাকে লইব আরতি ॥ 
আদায় করিলে হজ.অপাপ হএ অঙ্গ । 
পাইব ভেহেস্তে টঙ্গী হুর সঙ্গে রঙ্গ ৪৩, 
সাধু সঙ্গ বিন্ু না চলিব একসর। 
সুপড়শী চাহিয়া কিনিয়া রহ ঘর ॥ 


আলাউল-বিরচিত “ ইফ - ঠি 


SE 


0 অবশ বাইৰ মোস্তফাব গোরে। 1 ১ 


Eee 


মুসাফির: হৰ’ সোম কিবা পি | 
কিবা পন্থে কিবা স্থলে লভ্য হএ অতি ॥ 
কিবা শনিবারে নিঃসরিব গৃহ হোস্তে। 
তুরিতে আসিব ফিরি নিষ্কণ্টক পন্থে ৷ 
কর্কটে থাকিতে চন্দ্র যাত্রা না করিব। 


চৌদিকে উলটাবার বুঝিয়া চলিব |! ৪৩৫. 


, না যাইব আদিত্য, শুক্রে পশ্চিমের ভিতে। 
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচিতে ॥ 
গুরুবারে দক্ষিণেত নাহিক কুশল । 

. উত্তরে মঙ্গল-বুধে বড় অমঙ্গল ॥ 

রহিতে না পার যদি.ঘাইবে অবশ্য । 

মন দিয়! শুন তার ওষধ রহস্য ॥ 

' শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই। 
গুরুবারে দক্ষিণে চলিব গুড় খাই ॥ , 
উত্তরে মঙ্গলে যে ধনিয়া মুখে দিব। 
দর্পণ হেরিয়া সৌমে পূর্বেত চলিব ॥ 89০ 
রবিবারে পশ্চিমেত তাদুল দিয়! মুখে। 
'বাহাঙ্গ ভক্ষিয়া শনি২ পূর্বে চল সুখে ॥ 
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বুধবারে। 
কোন বিদ্ব না হইব কহিলু* সাদরে || 
নির্জন বনের পন্থ যদি বা হারাএ। 
উচ্চস্বরে বাগ দিলে শীঘ্র পন্থ পাএ ॥ 

- আযানের কথেক মহিম! গুণধরে। 





৯ মিন হাযযাউ ওয়া জারা কবংরি বা+দা 


মউতি। - হাদিস ২। রাই ভক্ষি শনিবারে ' 


৯৫8, ও 
ভূত দেও বহুল ল সঙ্কট ধাএ দুরে।। ' 
বাঞ্জ-নামাযের: -গুণ-মহিমা অপার । 
উজ্জল যাহার জোতে সকল সংসার | ১৪৪৫ 


॥ দশম বাব _কৌরাণ ও দোয়াপাঠ ॥ 
দশম বাবেত শুন,করি অবগতি । 


 পড়িব কোরান দোয়া যেই যেই ভাতি ॥ 


কোরান পড়িতে তথা চিত্ত ডুবাইব। 
ষেই অর্থ জানে সেই বুঝিয়! পড়িব ॥ 
বথেক কায়দা আছে যথেক মহল। 

এক না এড়িব সুধী পড়িব সকল ॥ 
পড়িতে এমত ভাব করি নিজ মনে । 
প্রভুসনে কহে কথ প্রভুবাক্য শুনে ॥ 
সেইভাবে বিভোর হইব আনন্দিত। 

না কহিব আন কথা না নাড়িব চিত 118৫০ 
কোরান জানিব সত্য রাজরাজেশ্বর | 
লুকাই আছে শত-অন্তঃপটের ভিতর ॥ 
ভকত ভাবক যদি বিচারিয়া চাহে। | 
সেই ভাবে মগ্ন হইলে তার লাগ পাএ* ॥ 
ঠকিবাজি হেজে করি পড়ে যে সকলে । 


১ ইউসুফ গদার.পুথিতে- নবম রাবের 


শ্বেষ তিন বয়েতে জেহাদের কথা আছে 
জঙ্গে বকুন বা কাফের" ফর্জে বেদী জা জঙ রা। 


-. ওয়াক্তে কে বিনি কাফের” করদন্দগওগা আমতর। 


আজ হর্ব নুগ্রেজি গহে বুজকার গরদি দোজখি । 
আকবর কবায়েরইগুনহ জি'কারকুনকুল্লি হজর ॥ 
গর্মোমেন”বাশান্বদীওয়”বিস্তওয়েকঅহলেহারাব 
তদনআগারতাবন্বরুদানিমবাহইআয়পেপর | 

২। পাঠাস্তর £ সত্য হৈলে সেই ভাব তার ' 
লাগ পাঁএ। 


চর 


১৫৮ 


চে 
সুপ 


পুণ্য দর্জা কি পাইব, ধিক পাপ ফলে ॥ 

যেই ছিপা হতে? মাগে দরশন লাভ | 

চিত্ত হোত্তে ঝারিয়৷ ফেলায় সেইভাব ॥ 
. সুর! এয়াসিন” পড় ফজর সমএ। 


আছরেত “আঙ্গা”, ‘ওকেয়!’ মগরিব। 

" তবারক’ এশাতে পড়িবা। ভক্তিভাবে ॥ 
পাপ ক্ষয় হৈব, নিত্য বাড়িব সম্পদ । 
সংসারেত সতত থাকিব নিরাপদ ॥ 
পড়িব সুরত ‘তাহা’ হৈলে জুমারাতি। 

ঈশ্বর প্রসাদ পাইব খণ্ডিব ছুর্গীতি ॥ 
স্থুরত ‘কাহাফ’ যদি পড়ে জুমা আগে। 

 নিঃসম্কট সপ্তদিন পাপ নাহি লাগে || . 
সুরত ‘ইসুফ’ যদি পড়ে নিত্যনিত।' 
তাহার মহিমা না খণ্ডিব পৃথিঘ্বিত ॥৪৬০ 
“তগাবুন' সুরত পড়িলে সর্বদাএ। 
দেও পরী যক্ষ প্রেত কাছে না ঘনায়ে ॥ 
পঞ্চ ওক্তে নামাজ যিকির অবিশ্রাম। 
যেন শির-কেশে স্মরে ঈশ্বরের নাম ॥ 

_ বন্দীতে-পড়িলে শীঘ্ৰে পাইবা খালাস 
অবিরত পড়িলে সুরত ‘এখলাস’ ॥ 
বিচ মিল্ল! সহিত মনে ভক্তি করি সার। 
আনল্হামদু পড়িব চল্লিশ একবার ॥ 
প্রতিবার ফুক দিব অঙ্গে মুখে মুণ্ডে । 


সাহিত্য পত্রিক!। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


সতত তোমারে প্রভু করিব স্মরণ || 
কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম।১ 
আমি তোরে জপনা করিমু অবিশ্রাম ॥ 


. প্রতি প্রভাতেত.উঠি মন করি স্থির । 
জোহরে সুরত “নুহ্‌* পড়িবা,নিশ্চএ 18৫৫. 


পাইব ওলির পদ করিলে যিকির ॥ , 
গোপতে যিকির কহ ব্যক্ত না করিব।। 
একচিত্তে ভক্তিভাবে»_-দিদার পাইবা || 
এবাদত মজ্জা দোয়া জানিঅ প্রকট । 


. পড়িয়া মাগিলে বর খণ্ডিব সঙ্কট ॥ ৪৭০ 


ভক্ষ্য, বস্ত্র শুদ্ধ হৈব মিথ্যা না কহিব। 
নিন্দাচর্চা ভণ্ড বাক্য সকল তেজিব ॥' 
তবে দোয়া পড়িয়া মাগিলে পাএ বর । ' 


বাক্য সিদ্ধি পক্ষীরূপ ধরে ছুই প’র ॥২ 


মিথ্যাবাক্য নষ্ট ভক্ষ্যে-পক্ষী উড়ি যাএ। 
ভাঙ্গিলে সে ছুই পাখা যে মাগে সে পাএ॥ 
যদি দোয়া কবুল হইতে রাখ সাধ ।৩ 
আগে পাছে দোয়ার পড়িব! সলওয়াদ ॥9. 
অবধান কর এবে শুন মহাজন । 


দোয়া হএ কবুল পড়িলে যেইক্ষণ ॥৪৭৫ 
জুমার বাঙ্গের অন্তে প্রতিবাঙ্গ* শেষ । 


৯। এয়াজকুরুকুম ফাজকুরুনা”"**””| 
২। প'র-_পালক। 
৩। আল, আ’মালে!| মওকুফাতৃউ ওয়াদ 


দাওয়াতে! মাহবুসাতুন্‌ হাৎতা ঘুসালে আলা। 


জ্বর আদি শিরঃগীড়া সব ব্যাধি খণ্ডে 1৪৬৫ - হাদিস। 


তুমি যদি যিকির জপহ অনুক্ষণ। 
১1 পাঠীত্তর £-সিদ্ধি পাইতে 


৪ 1 সলওয়াদ-দ্রুদ { | 
৫ | প্রতিবাঙ্গ-_একামত, ক্যায়াম। 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্‌ফা' 
জুমার নমায পড়ি মাগিব বিশেষ ॥ 
‘কামত’ শুনিলে মাগিবেক জুড়ি হাত। 
কিবা অর্ধরাত কিবা স্ময় প্রভাত ॥ 
বুধবারে জোহর আছর মধ্যভাগে । 
প্রাপ্ত হএ দোয়া পড়ি যেই বর মাগে ॥ 
জুমারাত্রি ছুই ঈদে মাগিবেক বর। 
মাগিবেক অকালেত না হৈতে বাদর ॥ 
. রোযা ধরি যুক্ত হইলে ইফতারের কালে । 
- কোরাণ সুরাত পড়ি যেই মাগে মিলে ॥৪৮০ 
সাবানের১ অর্ধ নিশি রজনী-প্রভাত। 
মাগিবা প্রভুর স্থানে জুড়ি ছুই হাত'॥ 
ফ্যর নমাব টানি মাগি প্রভু স্থান। 
হজে যাইতে মক্কা দিষ্টি পড়এ যখন ॥ 
সুসাফির জন হৈলে পীড়া কাতর । . 
প্রভুস্থানে তার লাগি মাগ দোয়াবর ॥ 
_ সে বে প্রভু দাতা বড় কপার সাগর 
কাতরে স্মরণ কৈলে তরায় সত্বর ॥ 
মাতাপিতা৷ দোয়াএ বহুল ধরে ফল। 
বাঞ্চা! সিদ্ধি দো-জাহানে আনন্দ কুশল ॥ 
মাতাপিতা গুরুবাক্য মহা তীক্ষ ধার। 
মা বাপ বরকতে সুখ অনন্ত অপার ।|২ 
মা বাপের দোয়াএ অবশ্য ধরে ফল। 
মনে রাখ মহারত্ব কহিলু: সকল ॥ 
১০ পাঠীন্তর-রজবের। 
২। ওয়া কোজায়! রাব্বোকা ইন্না লা তা*বছ 


ইল্লা -আইয়াহো৷ ওয়া 'বিল ওয়ালি দাইনে, 
ইহ্সানান। কোরআন । 


১৫৯ 


॥ একাদশ বাব-_কছর ॥ 


একাদশ বাবে শুন কছরের নীতি। 
বিদ্ভাগুণে খণ্ডিবেক মাগন ছুর্গতি ॥ 
নানা বিদ্যা পঠ শিখ কর ছুঃখ কাজ।১ 
লজ্জা না করিঅ তাহে, মাগিলে সে লাজ ॥ 
বিদ্যাগুণ ন! জানিলে ভ্রমএ দ্বারে দ্বারে। 
গর্দভ বলদ সম আলস্য যে করে ॥ ৪৯০- 
সেই সে পুরুষ ভূজাজিত যে ভক্ষএ। 
শক্তি হৈলে দেয় কিছু আপনি না লএ॥ 
পৃষ্ঠে-যুণ্ডে আনিব পর্বতকাষ্ঠ শীলা । 
পরগৃহ অন্ন হত্তে শতগুণে ভালা ॥ 

শাক অন্ন শুফ ভক্ষ্য য়েই মিলে খাও । 
স্বাদ হেতু নিত্য পরগৃহেত না যাও ॥ 
মনেত ভাবিয়া আশা কতক্ষণে খাএ। 
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায় ॥ : 
পরের গ্রাসের আশ! ধরি থাকে মনে। 
কুকুর সমান তাকে দেখে সর্বজনে ॥ ৪৯৫ 
উপার্জিত খাইব সবর ধরি মন। 


. না মাগে পিতৃর ঘরে যেবা মহাজন ॥ 


ভিক্ষা কৈলে মানহানি “মাউনিয়াঃ নাম। 
যদি দিতে পার হএ সিদ্ধি মনস্কাম |: 
না মাগিব, মনোছুঃখ না কহিব.কারে। 

এক সন্ধ্য। ভক্ষ্য যদি থাকে নিজ ঘরে ॥ 
না খাই ন! পিয়া যদি নিত্য সঞ্চে মাল। 





১। তালাবাল্‌ কাদ্বো ফারিঘাতুন আলাকুলে 
মুস্লেমিন। -_হাঁদিস। 


১৬০" 


জ্বলন্ত আনল সম হএ প্রাণকাল ॥ 
বথেক বিদ্যা হএ ধন উপাঞ্জিত। 

তার মাঝে কৃষিকর্ম সবার পূজিত । ৫০০ 
ধনুর্বান, খড়গবিগ্ঠা, অশ্ব-আরোহন 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা এই শুন মহাজন ॥ 


॥ দ্বাদশ বাব _- বিবাহ ॥ 
দ্বাদশ বাবেত কথা শুনহ পণ্ডিত। 
বিবাহ নিকাহ্‌ করিবেক যেই রীত ॥ 
প্রথম বয়সে নারী না! কর তৎকাল। 
যথ দিন বিলম্ব করিতে. পার ভাল ॥ 
বিনে নারী রহিতে না! পার যদি ভাই । 
করিবা সুরূপ ভার্ধা আজ্ঞাপাল চাহি | 
ন! হএ কুলটা,১ হএ সত্য প্রিয়বাদী। 
ভক্তি দরা প্রিয়কথা কহে নিরবধি ॥৫০৫ 
করিতে পতির সেবা না করে.আলস্ত ।২ 
“ না দেয় মনেত দুঃখ বুঝএ রহস্য ॥ 

খোদার তরফে থাকে-_-পাপ পন্থে ভয়। 

ক্রোধ মুখ নহে, নিত্য সরস হৃদয় ॥ 

পাইলে এমত প্রিয়! কর গৃহবাস । 

যেই নারী:ন। করিবা শুনহ প্রকাশ ॥ 

অধিক বয়স নারী অতি উঞ্চ গোত্র । 

অতি দীর্ঘ অঙ্গ কিবা সঙ্গে কন্যা পুত্র ॥ 
১। পাঠান্তর--যে হএগস্তভীর নাভি । 
২। পাঠান্তর £ 

করিতে সোয়ামীর কর্ম না হএ বিরস। 


না দেখে আপনা.দুঃখ সতত সন্তোষ ॥ 
Bd 


সাহিত্য পত্ৰিকা। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


অতি স্থুল পুষ্ট কায়া, অধিক দুৰ্বল ।' 
করপদে লোমাবলী থাকে যে সকল ॥৫১০ 
না ঢাকএ মস্তক সাক্ষাতে দেএ গালি। 
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি ॥ 
কেলিরস হেতু বদি ডাকে প্রিয় ভাষে। 
করিয়] পীড়ার ছল নিকটে ন! আইসে ॥ 
স্বামীএ কহিলে ধীরে কার্ষের. অন্তর । 
উঞ্চ স্বরে কহএ উলট! পছত্তর ॥ 

আপন! ইচ্ছাএ চলি যাএ আন ঘরে। 
স্বামীর অকীতি মন্দ কহে যারে তারে ॥. 
কেশেত না দেয় ফণী ময়লা সর্ব গাএ। 
অতিথিকে শত্রু সম দেখএ সদাএ ॥ ৫১৫ 
পুরুষে তু ধিক১ খাএ, হএ অগ্রতক্ষ্যা। 
পতি-গুপ্ত-ছিদ্র-মর্ম না করএ রক্ষা ॥ 

যার হেন রমণী জিয়তে নর্ক ভোগ । 
সুনারীর সঙ্গ স্বর্গ-হুরের সংযোগ | 
আপন! হরিষ যদি চাহ চিরকাল । 
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঞ্াইলে ভাল ।। 
দাসীভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম। 
ভ্রাসযুক্ত থাকে সদা বুঝে কার্য মর্ম ॥ 
যদি ত্রাসযুক্ত না থাকএ কদাচন। 

নহে তারে বেচি কিন ভাল অন্যজন 1৫২০ 


কামভাবে পরনারী ভিতে না হেরি অ | 


১1 পুরুষেতুধিক-_পুরুষ থেকে অধিক । 
তু-থেকে। স্থান” থান থু৮ তু তুন 
ঠাই ঠে টে। 


লস্থান হইতে, নিকট হইতে, কাছ থেকে 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা” 
রতি কর্ম কদাচিত মনে ন! করিঅ || 


পর নারী অঙ্গে হস্ত চুম্ব দেএ যবে।. 
পাপ হএ; জন্মাজিত পুণ্য নষ্ট তবে ॥ 


_ ॥ ত্রয়োদশ. বাব সঙ্গম ॥ 
ত্ৰয়োদশ বাবে কথা শুন সুধীরেক। 
যেন মতে নিজ নারী গৃহে আনিবেক ৷ 
. পিতৃগৃহ হস্তে নারী গৃহেত আনিব।. 
প্রথমে তাহার ছুইপদ পাখালিব।। 
. তবে সেই রমণীর পাখালন১ পানি। - 
চারিকোণে বাসগৃহে ছিটিবেক আনি ॥৫২৫ 
- প্রভাতে শক্তি অনুরূপ করি-মেহমানি ৷ 
উত্তম লোকেরে ভাল ভুঞ্জাইব আনি ॥ 
রতিকালে প্রথমে আল্লার নাম 'লৈব। 
.. দেও-পরী রক্ষা হেতু “আউজ" পড়িব ৷ 
- মনে না করিঅ পরনারী কাম ভাব। 
যদি গর্ভ হএ তবে হএ অন্যলাভ ৷ 
ফলবন্ত বৃক্ষতলে না করিঅ রতি। - 
. অপত্য জন্মিলে হএ জালিম দুর্মতি U২ 
বিনি ওযু ন! করিঅ কভু রতিরণ 
পুত্ৰ-কন্যা হইব কৃপণ।অভাজন || ৫৩০ 
চন্দ্র-তার! হেটে যদি করএ সঙ্গম। 
অপত্য জম্মিলে হএ কুর্ূপ অধম ॥ 
মোহন্ত করিতে কেলি উদ্যান জমাএ।- 
১। পাখালনা--প্রক্ষালণ-করা (পানি)। 
২। পাঠাস্তর £ অপত্য হইতে নারী পাইব 


দুর্গতি। 
২১-- 


১৬১ 


সেই লাগি উপরেত চান্দোয়! টাঙ্গাএ | 


| সঙ্গমকালেত কথা কহন অশুভ । 


অপত্য জন্মিলে হএ সেই দোষে বোব ॥| 
যদি সে ভ্ৰমে, লোভে রসে কহে কথা। 
খলনের কালে কথা না কহ সর্বথা ॥ 
রতির সমএ যোনি-দ্বার না হেরিব। 
বালক আন্ধল কিবা নিলজ্জ হইব৩ ৷৷৫৩৫ 


পূর্ণোদরে সঙ্গম করিতে না জুয়াএ। 


উপস্থিত নান ব্যাধি হএ তার গাএ || 


"প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ, 


নিশি শেষে রতিরস বড়হি কৌতুক।। 
চন্দ্রের প্রথম, মধ্য কিবা শেষ কাল। 
রতিকর্মে ব্যাধি জমে এহে সেই ভাল ॥ 
রতিসাঙ্গে শীঘ্র ভিন্ন হৈঅ নারী হোতে। 
তপ্তজলে অঙ্গ পাখালিবা ভাল মতে ॥ 
শির-পীড়া জ্বর হস্তে পাইব! কল্যাণ। 
কোন কর্ম না করিবা বিন রতি-স্নান||৫৪০ 
যুবা নারী সঙ্গে সুখে ভঞ্জ রতি-রঙ্গ। 
সুখহীন শক্তিহীন বৃদ্ধরাম]-সঙ্গ ॥ 

ঘন ঘন পশু-প্রায় না করিঅ রতি। 
আয়ু বল ক্ষীণ হএ নয়ানের জুতি ||, 
দাগা দিলে শ'তানে করিঅ আগে স্থান । 
তবে সে রমণী সঙ্গে সঙ্গম কল্যাণ || 


বিনি স্নানে যদি সে রমণী পাশে ঘাএ। 


পাঠাস্তর ঃ 
রতিকালে দৃষ্টি না করিব! লঙ্জাস্থান। 
বালক নির্লজ্জ হএ কিবা হএ কান ॥ 


৩ 


১৬২ 


সে সঙ্গমে শ'তানে সুখের ভাগ পাএ ॥ 
সঙ্গম করিব! যেন কেহ না জানএ। 


অন্ধকার গৃহে, শিশু কাছে না থাকএ॥ ৫৪৫ 


গোপতের রতিকলা মহা সুখকর |. 
পশুপক্ষী নর কেহ না পাএ খবর ॥ 
বিধবা দেখিলে নারী পাশে না বসিব। 
পিতাহীন নারী দেখি মুখ না চুম্বিব | 
মন-শোকে১ এক যদি “আহা” নিঃসরএ। 
পর্বত স্থাবর মহী সকল জলএ ॥ 

- রজঃস্বলা হইলে না বাইঅ নারী পাশ। 
ভ্রমে গেলে দান দেঅ হৈব পাপ নাশ ॥ 
:,জুহুদের প্রায় না থাকিঅ শব্যা ভিনে। 
সর্ব রস লও এক রতি রস বিনে | ৫৫০ 
পুত্র কন্যা হৈলে শুদ্ধ ভাল নাম রাখে । 


‘হামদ’ কিবা ‘আব্‌দ’ যার উপরেত থাকে ॥ 


সপ্তম দিবসে শির-কেশ ফেলিবেক। 

. পুত্ৰ হৈলে ছুই অজা সুতা হৈলে এক ॥ 
আকিকা দিবেক তার গায়ের বদল। 
সর্ব বিদ্ব নাশ হএ বাড়ে আয়ু বল ॥ . 

- জাহিলের প্রায় শিরে না রাখিঅ কেশ। 

নিয়তে রাখিলে টিকি শ'তানের বেশ ॥ 


॥ চতু্শ বাব _- ভৌজন ॥ 
চতুর্দশ বাবে শুন মনের হরিষে। ' 
ভক্ষ্যবস্ত যেমত ভক্ষিব সুপুরুষে ॥ ৫৫৫ 


১। পাঠান্তর £ জুখে। 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


নিশি দিশি এক সন্ধ্যা ভক্ষণ উচিত।৯ 
শরীর সুসার থাকে করে অতি হিত ॥ 
ক্ষুধা ভক্ষ্যে স্বাদ গুণে যেই দ্রব্য খাএ। - 
আকণ্ঠ ভোজনে অসুখ জন্মে গাএ ॥ 
আপনা সমুখে যেই পাএ সেই খাইব | 


কদাচিৎ আন আগে হস্ত না ক্ষেপিব ॥ 


ছোট গ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চর্বনে। 
আগে পাছে ছুই হস্ত ধুইব সাবধানে ॥ 
প্রতি গ্রাস মুখে দিতে বিচমিল্লা পড়িব। 
পরম সাদরে অন্ন ভক্তিএ খাইব ॥ ৫৬০ 
খাট *পরে ন! খাইব অঙ্গ হেলাইয়]। 

যে কিছু সমুখে পড়ে খাইব তুলিয়! | 
'আরস্তে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ। 
যে খাএ সে জীর্ণ হএ ব্যাধি সে পলাএ ॥ 
নিমন্ত্রণ লইলে ঘরে কিছু না খাইব। 

কার অন্ন ন! ছুষিব যেই পাএ খাইব ॥ 

না বুলিব তিক্ত কটু তাহাতে অস্াদ। 
সোকরেত সুখ প্রভু-নিকটে প্রসাদ ॥ 
অতিথ আইলে করি বহুল আর্দর। 

যে থাকে তরল ভক্ষ্য করিব গোচর 11৫৬৫ 
আপনে অতিথ হই পরগৃহে গেলে। 
বথাস্থল পাও তথা বৈস কুতুহলে ॥ 
কোন বস্তু না মাগিব গৃহপতি স্থানে । 
যেই পাএ যথোচিত খাএ হৃষ্টমনে ॥ 

যদি কেহ আসি নিমন্ত্রণ সংবাদএ। 


১। লাম্‌ যাস্বেফু ওয়ালাম্‌ যাকৃতের আর্কানা 


বায়না জালেকা কাউয়ামা । _-কোর্আন। 


পাছ 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফ!’. 


এই সব স্থানে না যাইব সদাশএ ॥ 

যদি জান তথা গেলে কলহ বিবাদ । 
ক্ষেমা সে মাগিবা গেলে পাইবা বিষাদ ॥ 
সন্দেহ থাকিলে মনে না যাইবা তথা। 
সৃত্যু-অন্ন ঢোল রাগযন্ত্র বাজে যথা ॥৫৭০ 
- ভণ্ডবাক্য কহে কিব! নিন্দাচৰ্চা করে। 
কিবা স্্রাপান তথ! করে খল নরে ॥ 
সৎকর্ম না হএ কপট নিমন্ত্রণ 

আদর করএ মাত্র দেখি ধনীজন ॥ 
নিধনীরে হেলা, ফকিরেরে মন্দ বোলে। 
শুন সাধু কদাপি না যাইব! সেই মেলে ॥ 


॥ পঞ্চদশ বাব -- জলপান ॥ 
পঞ্চদশ বাবেত শুনহ বুদ্ধিমান । 
যেন মতে সুজনে করিব জল পান ॥ 
কদাচিত একবারে না খাইব জল। 
অল্পে অল্পে তিনবারে পিয়ন কুশল ॥ ৫৭৫ 
আর্তি ন! পুরাই খাইব তৃষ্ণা অল্প থুইয়া। 
না করিব জলপান সুতি দণ্ডাইয়া || 
মাত্র চারিস্থানে পিতে পারএ দণ্ডাই। 
অযুশেষে কিবা কেহ দেএ অর্ধখাই ॥ 
" কিবা পন্থত্রমে যাইতে জলপান-স্থল। 
কিবা মক্কা গেলে কুপ জমজমের জল ॥ 
. চারিস্থল ছাড়ি আর পিয়ন অহিত। 
মনেতে রাখিঅ এই হই একচিত | 
প্রাতকালে বিন্দু ভক্ষ্যে রতি অবশেষ । 


১৬৩ 


নিদ্রাভঙ্গে কিবা আসি গিয়া বহির্দেশ ৯৫৮০ 


- তপ্ত অন্ন মিষ্টদ্রব্য ভক্ষহ ঘখন। 


তিল ব্যাজ করি জল ভক্ষিবা তখন ॥ 
আর এক কথা কহি শুন দিয়৷ মন। 
যদি বহু পাপ করি থাকে কোন জন || 
তৃষ্ণাকুল জনেরে করাইলে জলপান। 
জন্মাজিত পাপ খণ্ডি হইব কল্যাণ ॥ 


 ॥ যষ্ঠদশ বাব -- বস্তু পরিধান ॥ 
যষ্ঠদশ বাবে শুন সাধু সুরচিত। 

যে.মতে বসন পরিব শান্ত্র-রীত ॥ 

অতি ঢিল না পরিব কিবা অতি টান। 
চিরদিন থাকে হেন পরিব সমান | ৫৮৫ 
কীটস্ৃতা তানা হৈলে না পিন্দিব তারে । 
পাগ বাজুর হন্তে খাট পরিব' ইজার || 
সর্ববস্ত্র হস্তে পিন্দ ইজার মলিন | 

তবে তার ধিক শোভা হইব প্রবীন ॥ 
ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ | 

পীত রক্ত কুনুম্বিত না পর সুজন ॥ 

চর্ম পাট বাজু যদি যুবা জনে পরে। 
বহুক্ষণ ন! রাখিব গাএর উপরে ৷ 
পাটবস্ত্র চর্মেত সেজদা না জুয়াএ। 
তুলাবাসে শেজদাএ বহু পুণ্য পাএ || ৫৯০ 
-সপ্ত গজ নিয়মিত বান্ধিব দক্তার । 

বান্ধিব পাতল বস্তু দেখিয়া ওসার২ ॥ 


১। বহির্দেশ- মলত্যাগ । 


২। ওসার---বিস্তার, চড়! | 


১৬৪ - 


~~ 


পিঠভাগে “শামলা’ রাখিব. অনুমানি! 
_ শামলাবিহীনে পাগ জানিঅ শয়তানি || 
বহুদিন-থাকে বস্ত্র রাখিলে পবিভ্র। 
শাস্ত্র অনুরূপ বাস সুজন চরিত্র || 
কৌশা মৌজা পরিলে জরদ অতি ভালা । 
চৌত্ত দেখে সজনে বদি সে পরে কালা ॥ * 
মৌজা কৌশা পরিব দক্ষিণ পদে আগে।১ 
_ নিকালিব পদ তার উলটা সঞ্জোগে ॥ ৫৯৫ 
_বসিয়। ইজার পিন্দ আগে বামপদ | 
দণ্ডাই বান্ধিলে পাগ খণ্ডিব আপদ ॥ 
ধুইতে নবীন বস্ত্র জল লই কর। 
দশবার পড়িবেক ছুরত “কদর? ॥ 
- ফুকি ফুকি সেই জল বসনে ছিটিব। 
সেই বস্তু পরিলে পুণ্য, দোষ না রহিব ॥ 
লোহ! তা রাঙ সীসা পিত্তল কাঞ্চন। 
এসব অন্থুরী না পরিব বুধজন ॥ 
ইচ্ছা সুখে ছাপাঙ্থুরী সাধু না পরিব। 
হাকিম হইলে ছাপ রজতে গঠিক |. ৬০০ 
হেমরত্ব অলঙ্কার বিচিত্র বসন। 
যুবতী নারীকে মাত্র শোভএ ভূষণ ॥ 
পৌরুষ কেবল পুরুষ অলঙ্কার । 
বিশেষতঃ দান ধর্ম পর উপকার ॥ 
অলঙ্কার পুরুষে পরিলে সে হারাম। 
বিপ্যাগুণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠা সুনাম ॥ 
১। ইন্নাল্লাহে! যোহিকঝত তাঁয়ামেন! লিকুলে 


শাই ইন্‌ হাত্তাৎ তান্ওলে! ওয়াত্তারজোলো | 
-হাদিস। 


সাহিত্য: পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


= _॥ সপ্তদশ বাব _ নিদ্রা . 


সপ্তদশ বাবে শুন সাধু সদ জন। 

বেন মতে নিদ্রা যাইব দেখিব স্বপন ৷ 
যিকির মুখেত করি নিদ্রা আচরিব। 
জাগিতে যিকির মুখে-মনেত জপিব ॥৬০৫ 
নিশিকালে গৃহ হন্তে বাহির না হৈঘ। 
পন্থে ঘাটে নগরে কদাপি না ভ্রমিব ॥ 


শয়ন সময় হৈলে দুয়ার বান্ধিব। 


ভাণ্ডসব-মুখ ঢাকি প্রদীপ নিবাইব ॥ 
একসর না স্ুতিব গৃহের মাঝার। 

দেও পরী দাগ! দিতে আসে বার বার ॥ 
আদায় করিয়া এশা সুতিব তুঁরিত। 
জাগিলে প্রসঙ্গ রসে পাপ অবিহিত || 
রজনী জাগিলে পাপ খণ্ডে বহুতর | 


. কিন্তু নিদ্রা না গেলে বিউগ কলেবর ॥৬১০ 


কৈলুলার পদার্থ জানিঅ তার চিন। 
অতি মজ্জা, শান্তি, অঙ্গ রোগহীন ॥ . 
প্রাতকালে ভক্ষ্য শেষে মধ্যাহ্ন সমএ। 
সুতিলে আরবীভাষে কৈলুলা বোলএ ॥ 
প্রভাতে দশ দণ্ড বেলা উদ ঠেলে । 
ভোজন করিয়া মাত্র শয়ন করিলে ॥ 
তথনে স্ৃতিলে তারে আরবীর ভাষে। 
কৈলুল! বলিয়া জান কহে মক্কা দেশে ॥ 
নবীর সুন্নত হএ তখনে শুতিলে। 


' শরীরে কুশল অতি কহিছে রসুলে ॥৬১৫ 


না পারিলে, কিঞ্চিত সুতিলে ভাল । 


তে ২ 
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-, ভক্ষ্যশোষে দিনে সুতে, খণ্ডে দুঃখ জাল॥ শ্ৰীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুচরিত। 
রাত্রির ভোজন করি তুরিতে না সুতে।  দীনে-দানে জ্ঞানে ধর্মে স্বামীগত চিত ॥ 


শরীরে নানান ব্যাধি জন্ম হএ তাতে ॥ : তত্বকথা-রসে গোঞাইয়! তিন যাম। 

নিশিতে ভোজন শেষে হাটিব বিস্তর। . সত্য চিত্তে শয়নে জপএ প্রভু নাম 1৬৩০ ' 
বথেক বিলম্ব হাটে গুণ বহুতর।। .. কদাচিত অন্তরে ন! রাখএ কোন বস্ত। 
ভূমি শঘ্যা শয়ন করিলে নহে ভাল।- : অতিথ ভকতিথিক প্রভুভক্ত রু্ত ৷ 


কীট পিগীলিকা অঙ্গে পড়এ তৎকাল ॥ তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ। 
স্বপ্ন দেখি পরীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে। মালতী চন্দন যশ বাড়ৌক সদাএ | 
না কহিঅ শিশু, শত্ৰু, নারী হীনজ্ঞানে ॥৬২০ 


মন্দ স্বপ্ন পরীক্ষিয়া ভাল কৈলে হিত। ॥ অষ্টদশ বাব __ সদীগরী ॥ ' - 
ভালরে বুলিলে মন্দ ফলএ ক্কচিৎ।। অষ্টদশ বাবে কথা শুন মন করি। ূ 
শ্ৰীযুত ইসুফ গদা পুরুষ মোহস্ত। . শান্ত্রমত যেমন বেপার সদাগরি ॥ | 
এইমত কিতাবে হাদিসে কহিছন্ত . সত্যধর্মে বেচ কিন না কর কপট । : 
স্বপ্নকথা হেলা না করিঅ কদাচিত। লোক মুখে ভাল, আস্তে না পড়ে সঙ্কট ॥ 
পয়গাম্বর সকলে বুঝিছে শ্বগ্র-রীত।| _. আনবিষ্ভা হস্তে জান সদাগরি ভাল। 


ভাগ্যমন্তে ব্বপ্ধে মোস্তফার দেখা পাএ।  বেপারেত নিত্যধিক হএ শুদ্ধ মাল 1৬৩৫ 
শাস্ত্রে বিহিত কথা৷ প্রত্যয় জুয়াএ॥১ ছাগলে বর্কৃত শেষে মেষ অশ্ব গাভী। 

ন! গ্ারে নবীর রূপ ধরিতে শ’তানে।  ছুষধ বাচ্চা নিত্য লাভ বুঝ মনে ভাবি ॥ - 
" কিবা মন্কা কিবা সৃর-শশীর প্রমাণে ॥৬২৫ - মহার্ধের আশে কিনি বেচে যেই নর | 
আরফা, আঙ্গুর, জুমা, ছুই ঈদ-নিশি। এ সব সদাএ হএ পাপ গুরুতর ॥ 

না শুতি ঈশ্বরভাবে জাগি থাক রসি॥ এই মালে বর্কত না হৈব কদাচন ৷ 
রমযান-শেষ-দশরাত্রি জাগ যবে। কাফন না পাএ মেলে অন্যে খাএ ধন ॥ 
ভক্তিভাবে বসিলে কদর পাইবা তবে। . তৃণজন্ম শিলা ইটালেত ভাল নহে। 
জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও মনে ভাবি সার। নিজ অঙ্গে ছুঃখধিক লোকে হীন কহে ॥ 

যে রর সে কর মিত্র বাড়ে এইবার |  নেকীর নিয়তে শস্য ভাণ্ডার পূরণ ৷ ' 





বরকে বাখিলে তাহাতে কিছু নাহিক দোষন ॥৬৪০ 
- কিতাবের সত্য কথা গ্রতীতি জুয়াএ। ধনে দাস কিনি না! বেচিব কদাচিত। 


£ 
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ভ্রাতৃপগ আদরিব দয়! করি নিত । 
কিনিতে বেচিতে কোন দিব্য ন! করিব । 
সত্য দিব্য করিলে বিউগ অল্প হৈব ॥ 
কিবা তুল কিবা আটি১ গৃহেত আনিয়া । 
না কিন না বেচ বিহু ওজন করিয়] | 
বদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন রন । 
ত্বরামাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন ॥ 

উদর পবিত্র আগে বুঝিয়া মরম | 

তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥ ৬৪৫ 
বেচিলে বেচিব দাসী পবিত্র উদরে ৷ 
মাসেক অবধি লও চরিত্র বুঝিবারে।। 
ধন বৃত্তি লাগাইয়া খাইলে মহাদোষ | 
শাস্ত্রের বচন কহে না করিঅ রোষ 1 
ধনদিয়া লাভ খাইলে শাস্ত্রে কহে সার। 
নিজ মাতৃ যেহেন রমএ শতবার |] 

আর এক কথা কহি কর অবধান। 
ধনধিক হএ বস্তু বেপার কারণ ॥ 
সদাগরি সঙ্গেত বৈসএ কৃপণতা 

চিত্ত মাঝে স্থল তারে না দেওসর্বথা ॥৬৫০ 


॥ উনবিংশ বাব -- দরবেশী ৷, 
উনবিংশ বাবে কথা প্রচারি কহিব । 
যেন মতে দরবেশ নির্জনে বসিব ॥ 
বিরলে বসিব নির্জনেত করি বাসা। 


১। আটি-_ধান চাল মাপবার ষোল সের 
পরিমাপক বেত বা কাষ্ঠনিমিত আধার | 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


চিত্ত হন্তে খণ্ডাইব নিজ প্রাপ্তি-আশা। ॥ 


ক্ষেমারাজ্যে রাজ! হই বান্ধিবেক মন। 
সেই গৃহে পূর্ণ হৈব কাঞ্চন রতন |. 
দঢুভাবে লোক-আশা তেজ যদি'ভাই। 


করতারে সব কিছু.মিলাইব তথাই ॥ - 
লোক প্রতি আশা তেজি শুদ্ধ কর মতি। 
যার কথা ঈশ্বরের সনে প্রতিনিতি ॥৬৫৫ 
প্রভুর নিকটে সত্য নিত্য যার মন। 
মনুষ্যের সঙ্গে তার কথা কি কারণ 
কদাচিত না যাইব নৃপতি দেয়ানে১। 
নৃপতি দেয়ান সিন্ধু-এক ভাব মনে ॥ 

যথ কিছু লাভ দেখ তথোধিক হানি। 
পরিশ্রম আছে বহু তিলে যাএ প্রাণী ॥ 
রাজ-দয়া-দান হত্তে ফিরাইব মন। 

বৃত্তি লৈলে দ্বারে পড়ে থাকে অনুক্ষণ ॥ 
না করিব নৃপ যদি কার্যে নিযুজএ। 


_ সুসমএ অল্প বহু দুৰ্গতি আছএ ॥ ৬৬০ 


কষ্ট সহি ক্ষেম শান্তি গোঞাইব কাল । 
উত্তম বসন হস্তে পরি তেন! ভাল | 
মুখ লুকাইব ধনমন্ত আইলে দ্বারে । 
যে থাকে ভুঙ্জাইব শীন্তে দেখি ককিরেরে॥ 


-ধনীরে আদর যদি কর ধন আশে। 


দীনের তৃতীয় ভাগ সমূলে বিনাশে ॥ 
নুপতির দয়া-দানে মনে ক্ষমা মান। 
নৃপতির মধু মিষ্টি বিষপ্রায় জান || 


বৃপতির দয়] যেন ঈশ্বরের রোষ। 


১।  দেয়ানে < দেওয়ানে। 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা 


যথেক ভালাই দেখ পরিপূর্ণ দোষ ॥ ৬৬৫ 
নৃপতি সাক্ষাতে মাত্র যাইব শীঘ্র করি। 
সুনিয়মে বসিয়া থাকিব মৌন ধরি | 
জিজ্ঞাসিলে ভক্তিভাবে দিব পছুত্তর | 
নহেত থাকিব কালা-বোঁবা সমসর ॥ - 
দ্বীনের কার্ষেত রাজ] যেই আজ্ঞা করে। 
আজ্ঞা! অনুরূপ কর্ম করিব সত্বরে || 

' নৃপতি আদেশ কৈলে শাস্ত্রে হেন কএ। 
ষষ্ট অব্দ এবাদত ধিক পুণ্য হএ ॥ 

যেই দ্বীন পন্থে সত্য সাধু মহারাজা । 
তার আজ্ঞাপালনে নাহিক দোষ সাজ! |৬৭০ 
দ্বীনপাল নরপতি করিলে সাদর । 

সেই কৃপা হন্তে গুণ ধরে বহুতর ॥ 
কেয়ামত ঘনাইলে শুন তার চিন। 
অখণ্ডিত বসিব চল্লিশ রাত্রি দিন ॥ 


॥ বিংশতি বাব - সুপ্রকৃতি ॥ 
.বিংশতি বাবের কথা শুন সাধু ব্যক্তি। 
যেন মতে সুপ্রকৃতি হৈব সাধু মুক্তি ॥ 
সুগ্রকৃতি হইলে পুণ্যের নাহি সীমা । 
ভক্তি যুক্তি প্রেমভাবে সর্বত্রে মহিমা ॥ 
অজ্ঞানে বুলিলে মন্দ জবাব না দ্রিব। 
+ ভাবিয়! আপনি পাছে লঙ্জাবন্ত হৈব।৬৭ ৫ 
মন্দ সহি আপে কাহে মন্দ.না বুলিলে। 
অধিক আদর তারে করএ সকলে ॥ 
অভ্যাসহ সুবুদ্ধি সহিতে অঙ্গে ভার"! 


১৬৭ 


সংসারে মহত্ব অতি স্বর্গে গতি তার ॥ 
সর্বস্থানে মৌনরূপী হৈব প্রেমভাবে। 
প্রাণসম সকলে দেখিব তোমা তবে ॥ 


‘ ভাল মানুষের সঙ্গে আগে করি যুক্তি। 


করিব সকল কর্ম কার্য হৈব মুক্তি ॥ 
যুক্তি বিনে কার্য না করিছে পএগাম্বর । 
সর্বত্রে বিজয়. হৈল ত্রিজগ ঈশ্বর ॥ 
বদি দাস কিন ভ্রাতৃসমান দেখিবা। 
সম ভক্ষ্য দিব! যোগ্য বস্ত্র পরাইবা ॥ 
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধর্ম মানি। 

পাত্র ভাঙ্গে, গালি না দি’ আর দেও কিনি 
মনে দুঃখ পাএ হেন কার্ষেত না দিবা। . 
রোযাদার হৈলে যোগ্য কাজে নিযোজিব1॥ 
পড়শীরে মনছুঃখ কদাপি না দিবা । 
দয়া করি যথ পার সহায় হইব! ॥ 
পড়শীরে মনছুঃখ দেয় যেই জন। | 
দোজখে পাইব দুঃখ বহুল লাঞ্চন ॥ ৬৮৫ 
যদি বা পড়শী কেহ দুঃখ দেয় তোম! । 
তারে দুঃখ না দিয়া করিব! বহু ক্ষেমা ॥ 
হাদিসে কহিছে জান রসুল-ঈশখ্বরে১ । 
তাহার মাণিক-ভূমি দিবেক তোমারে ॥ 
যথ আউলিয়া আর সুমোহস্ত নর । 
পড়শীর দুঃখ সহিছন্ত বহুতর ॥ 
সকলেরে সেবা আগে করহ আপনে 
পশ্চাতে তোমারে সেবিবে স্বজনে ॥ 


৬৮০ 


৯। পাঠান্তর £ কোরাণেত প্রভু করতারে। 


১৬৮ 


অশ্ব আদি চতুষ্পদী করিলে পোষণ। 
জল ভক্ষ্য দর্শীইবা তারে অনুক্ষণ | ৬৯০ 
মুখবদ্ধ সে সবে কহিতে কিছু নারে । 
অল্পধিক যেখাএ দেখইবা বারে বারে ॥ 

_ মোহস্ত অমাত্য শ্রীধুত সোলায়মান। 
হীন আলাউলে ভণে আদেশে তাহান . 


॥ একবিংশ বাব -খাণ ॥ 

“ একবিংশ বাবে কথা শুন মহাজন |: 
কোনমতে দিবা কর্জ লইবা কেমন ॥ 

চেষ্টা দুঃখে কার্য সার না! করিঅ ধার। 

- ঘুন-কীট সম কর্জ অস্থির মারার ॥ 

উঞ্চ হস্তে পড়িলে ভাঙ্গএ হস্ত পাও। 
কর্জেত পড়িলে হএ কলিজাতে ঘাও ॥৬৯৫ 
সারিতে নারিলে কর্জ লইব তিন ঠাম। 
মৃত্যুর কাফন আর পুত্র কন্যা কাম ॥ 
নতুবা না থাকে ঘরে ভক্ষণের আশ। 
ক্ষুধাতুর পরিজনে করে উপবাস ॥ 
কামভাবে খেলারসে যদি লএ ধার । - 
এথণ চিন্তা ক্লেশ ওথা পাএ দুঃখ ভার ॥ 
যদি কেহ-কর্জ মাগে “হাস্না”সে দিব। 
না মাগিব’ দর্প করি মন্দ না বলিব | . 
- কারে না কহিনা তুলি কার বিদ্যামানে | 
যদি দেএ লৈব,নহে, পুণ্য-আশা মনে||৭০ 
এহিমতে কর্জ যদি দেএ দশবট ৷ 
হেমতঙ্কা-দান-পুণ্য ঈশ্বর নিকট ॥ 

কর্জ ক্ষেমা করিলে বহুল. পুণ্য পাএ। 


x 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


কার ধার-গণ্ডা না রাখিব নিজ গাঁএ | 
কোন লাভ না লইব কর্জ ধার হস্তে । 

বান্ধা লইলে সে বস্তু রাখিব ভাল মতে ॥ 
নৌকা বান্ধা লৈলে তার ‘পান’ ন1খাইব। 
“পান” খাইলে শীঘ্রে নৌকা ঈশ্বরেরে দিব । 
বথ বস্তু বান্ধা লএ এই ব্যবহার | 

ধেনু যদি রাখে ছুগ্ধ না খাইব তার |1৭০৫ 


বান্ধা বস্তু লভ্য ধনে কিবা কর্ম করে। 


পারাইব নিজ মুল্য ধারের ভিতরে || 
বান্ধা দ্রব্য লভ্য-ধনে কিবা! করে কর্ম। 
বট-গণ্ডা প্রায় লেখিবেক জানি ধর্ম|| 
মূলধন সমসর হএ যথ দিনে | 

খত ছিড়ি বান্ধা ফিরাইবে সেইক্ষণে | 


॥ দ্বাবিংশ বাব - মজলিস ॥ 


- দ্বাবিংশ বাবে শুন হই একচিত ৷ 


মজলিসে গেলে বসি থাকিব কি রীত ॥ 
আর নান! কথা সব আছে এই বাবে। 
প্রকাশিয়া কহোঁ তাহা শুন গুণী সবে 11৭১০ 
মজলিসে গেলে মৌন ধরিয়া বসিব। 
বিনি জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিব 
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে । 

নহে পুনি বসিয়া রহিব সাবধানে ॥ 

না ঝুরিব না বসিব হেলি পদ মেলি । 
অঙ্গে নখ না লাগাইব হেট বস্ত্র তুলি ॥ ' 
সর্বক্ষণে মৌন রূপে রহিব সুজন | 

বাক্য প্রকাশিব করি ঈশ্বর স্মরণ. || 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফণ*. - 


কিবা কার উপকার হএ যে কথাএ। 

সে বচন কহিলে প্রভুর কৃপা পাএ ॥ ৭১৫ 
দ্বীন-ইসলাম তত্ব কথা বিনু আর? 

ব্যর্থ কথা যে সকল জানিঅ অসার ॥ 

চর্চা না করিব, শুনি না হৈব সন্তোষ । 

_ কার দোষ প্রকাশিলে অতি বড় দোষ || 

 পর-পাপ-চচী কৈলে সকল পুণ্য যাএ। 
চর্চাকারী ঘেহেন মৃতের মাংস খাএ ॥ 

মন্দ চর্চা যথা শুন ন! রহ খানিক। 
সংসারেত পাপ নাহি চর্চা তু অধিক ॥| 
চাকারী অতি শীঘ্ত্রে নরকে যাইব। 
কদাচিত স্বর্গের সৌরভ না পাইব ॥ ৭২০ 
আপদ দোষের বাসা জিহ্বার মাঝার। 

" দেখিতে পাতল চর্ম তিলে হএ ভার ॥ 

কুফুর শিরিক গালি মিথ্যা যথা রহে | . 
মৌনী সম উত্তম সংসারে কেহ নহে ॥ 
যেই মিথ্যা কহএ সভান ধিক তারে | 
কেহ না লেখিব তারে মনুষ্য ভিতরে || 
সদ! মিছা মন্দ গালি যাহার বয়ান।১ 

তার মুখ রজঃম্বল! যোনীর সমান ॥| 
পাপের সমান গালি জানিঅ নিশ্চএ। 
গালি দিলে পাপের রজক মাত্র হএ ॥৭২৫ 
সেবকেরে গালি দিলে নাহি কোন ফল। 
আখেরে তাহান মুখ ন! হৈব উঝল ॥ 


পাঠাস্তর £ 
সদা লজ্জাবন্ত থাকে পিঙ্গল নয়ান। 
২২7 


> 


১৬০৯ 


যেই গালি দেএ সেই পাইব লাঞ্চন । 
এথেকে পণ্ডিত সাধু কহে সুবচন | . 
যাহার অভ্যাস গালি দিয়া কহে কথা। 


- আখেরে কলেমা মুখে না হৈব সর্বথা ॥ 
_ আমার বচনে যদি অপ্রত্যয় মন। 


তউফা সিরাজী মাঝে কর নিরীক্ষণ ॥ 
পারিতে না কর দিব্য শুন মহাশএ। 
সত্য দিব্য কর যদি বৈভব টুটএ ॥ ৭৩০ 
প্রভু বিন্গ অন্য দিব্য কৈলে মহা দোষ । 
দিব্যকারী উপরে প্রভুর অসত্তোষ | 
পুত্র-দারা-বন্ধু-দিব্য মুখে না আনিব। 
ঈশ্বরু দঢ়াই মাত্র শপথ করিব ॥ 
ত্ৰিভুবনে যেই হএ সকলের বড়। 


‘ তাকে দঢ়াইয়! মাত্র কহিবেক দঢ় | 


অন্য দিব্য কৈলে যেন তান সম হএ। 
শপথ মোশরেক হুএ জানিঅ নিশ্চএ ॥ 
যদি বোল পুত্ৰ দারা প্রতি দয়! মন। 

না হএ ঈশ্বর হস্তে কৃপার ভাজন ॥ ৭৩৫ 


 পুত্র-দারা বন্ধু নহে প্রাণের সমান। 


প্রাণের অধিকমাত্র এই স্বামী জান ॥ - 
ধন্‌ বস্তু লাগি শক্ত পুত্র বন্ধুগণ ৷ 
প্রভুসম দয়াকারী নহে কোন জন ॥ 
মিথ্যা দিব্য করিলে শুনহ কফারত। 
দশ রোধ! ধরিবেক করি স্ুনিয়ত ॥ 
তবে সেই দোষ ক্ষেমিবেক কৃপামএ। 
কহিলু* তত্বকথা রাখিবা হৃদএ।। 


চু 


১৭০ 


মুসলমান দেখি আগে দিবেক সালাম । 
বহু পুণ্য পাইবেক করিলে এ কাম ॥ ৭৪০ 
মুমীনে সালাম দিলে দিবে পছুত্তর। 
কাফিরেরে সালাম করিব সমসর || 
সবেরে১ সালাম আগে দিবা নৃপমণি। 
দাসেরে ঈশ্বর দিব ফকিরেরে ধনী ॥ 
একেলা-আলিম দেখি ছুই তিন জন! 
প্রথমে সালাম দিব হরমিত মন ॥ 
আসোয়ার পদাতিক দৃষ্টি আগে দেখি। 
প্রথমে সালাম দিব মনে প্রীতি রাখি || 
মুমীনে হাচিলে হামদ" কহিব তৎকাল। 
বুলিলে “রহমতুল্লাহে“অতি হএ ভাল ॥৭৪৫ 
যদি কেহ আগে শীঘ্র পারে-কহিবারে । 

না রহিব কর্ণগীড়া দসন উপরে ॥ 
শ্রীযৃত সোলায়মান মোহস্ত চরিত। 
দানবৃক্ষে পুণ্যফল ধরে প্রতিনিত ॥ 
আপন সদগুণে গুণী পালে নিরবধি । 
সত্যধর্ম উপকারী২ রসময় নিধি || 

আয়ু বৃদ্ধি বাঞ্চ! সিদ্ধি কীরিতি নির্মল। 
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল ॥ 


॥ ত্ৰয়োবিংশ বাব __ পিষুন ৷ 


ত্ৰয়োবিংশ বাবে শুন পিষুনের কথা। 
সাধু লোকে হাসদ ন! কর সর্বথ| ॥ ৭৫০ 
পিষুণী সকলে কভু ভালাই নাহি পাএ। 





পাঠান্তর £ সৈন্তেরে। ' 
পাঠান্তর £ উপকর্তা =উপকারী । 


> 
২1 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


আনলেত তৃণ যেন সব পুণ্য খাএ | 
তেজ ঝ!টে গর্ব কেনা? হও শুদ্ধ মতি। 
কেনার নরক বিনু আর নাহি গতি ॥ 
যদি তুমি লোক আগে কার দোষ কও । 
শত দোষ আপনা-আঞ্চলে বান্ধি লও ॥ 
কঠিনতা মকর চক্কর তেজ ঝাটে। 

শীঘ্র ঘটে তার ফল আপন! নিকটে || 
কহিবার যোগ্য হৈলে না কহিব দোষ । 
ঈশ্বরে ভেহেম্ত দিব হই পরিতোষ ॥ ৭৫৫ 
গর্ব না করিঅ সকলেরে জান বড়। 
গরবে গরল ধিক মন্দ জান দঢ়| 
দেখিলে শিশু বা বৃদ্ধ করিঅ আদর । 
শিশু পাপহীন বৃদ্ধে পুণ্য বহুতর || 
মুমীনে গরব কেনা মনে না রাখিব। 
চিত্তের পীষুন ধুই নিশিতে স্ুতিব || 
থাউক মন্ুব্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তম ৷ 
করিব সালাম তারে হইয়া নরম ॥ 
লোকেরে আদর দয়া করিয়৷ বিস্তর | 
সশরীরে ২ স্বর্গে গেলা ইসা পয়গম্বর 11৭৬০ 
ধন শস্তে গর্ব করি কৃপণতা অতি। 
মৃত্তিকার তলে গেল কারুণ দুমতি ॥ 


| চতুবিংশ ববি-_নমাষ্খরাত, রোধা || 
চতুবিংশ বাব কথা শুন সাধুরাজ। 
যেমতে করিব রোযা ছদৃগা নমাঘ ॥ 





কেনা__ প্রতিশোধবাঞ্ছা। 
২। পাঠীন্তর £ সংসারেতু । 


>| 


২৯ i 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? 


নমায খ’রাত রোযা কর শুদ্ধমতে । 
কেবল ঈশ্বর রাজী হইতে কারণে || 

না! করিব ভেহেস্ত টঙ্গীর হুর আশ। 

না করিব কদাচিত দোজখ তরাস ॥ 

যদি ইচ্ছে প্রতিষ্ঠা নতুবা দ্বীন ছুনি। 
যুলুয়া খাটিয়া যেন মাগ খাটনি || ৭৬৫ 
প্রভুরে পাইতে কর্ম কৈলে প্রাণ লাগি। 
শুদ্ধভাব হৈলে হৈব দরশন ভাগী ॥ 

_ শুদ্ধভাবে প্রতি কর্ম করণ উত্তম । 

. কপট কুফর জান অধিক অধম ॥ 
শুনিবারে মনুষ্যে জিকিরে উঞ্চ রাএ। 
কোতোয়ালি পাইকে যেন তস্কর খেদাএ॥ 
উঞ্চস্বর জিকির করিলে মুনাফেক। 
কুকর্ম সে জিকির কবুল নহে এক।। 
সংসার পাইতে কিবা পাইতে জান্নাত । 
আশা ধরি করিলে এবাদত খ’রাত ॥ ৭৭০ 
যেই মাগে করতারে দিবেক তুরিত। 
কেবল দিদার হন্তে হইব বঞ্চিত ॥ 

নমাঘ করিতে যে দক্ষিণ বামে চাএ। 
গঞ্জণান্বরূপ তারে বোলএ খোদাএ ॥ 
“করিতে আমার সেবা কারে বা চাহিল!। 
আমা হোতে ভাল নাকি তাহারে দেখিল1॥ 
লোকেরে দেখান হেতু করিল! বহুল। 
কোন ফল না ধরিল বিনাশিল! মুল | 


দান দিতে না মাগিব প্রতিষ্ঠা সোয়াব। 
ধর্মভাবে প্রভু কৃপা খণ্ডাইব পাপ ৷৷ ৭৭৫ 


১৭১ 


শ্ৰীযুত সোলায়মান পুণ্যকারী গুরু! 
নমায রোবাএ বড় দাতা কল্পতরু ॥ 
তাহানে আরতি হীন আলাওলে গাএ। 
নিত্য কীতি বৃদ্ধি চন্দ্র চন্দনের প্রাএ | 


॥ পঞ্চবিংশ বাব _ কজা ॥ 
পঞ্চবিংশ বাবে শুন পণ্ডিত সকল । 
কজাত হইব রাজি করিয়া আকল ॥ 
কজাত হইব রাজি ঈশ্বর না ভুলি। 
গাথিবা মহন্ত মেলে পথ পাইবা ওলি ॥ 
যথ ইতি নিজ বর্ম প্রভুতে সঁপিব ৷ 
এক স্বামী বিন কার ত্রাস না রাখিব ॥৭৮০ 
দঢ়াইব মুই সম পাপী কেহ নাই। 
করিব কৃপার আশা-_দয়াল গৌসাই ॥ 
আশা-ভীতি মধ্যে যে মুসলমানি বাস। 
কপার অধিক রাখ ঈশ্বর তরাস॥ , 
ষাট ১ লক্ষ বৎসর ইব্রিপ সেবা কৈল। 
তিলেক গরব করি দুষ্ট নষ্ট হৈল ॥ 
মুতি সেবে ছিল আবুবকর সিদ্দিক । 
দঢ় সত্য ভাবে হৈল প্ৰভু কৃপাধিক ॥ 
ভক্ষ্য লাগি চিন্তা ন! করিঅ কদাচিত । 
ভক্ষ্যদাতা আছে প্রভু মনে ভাব নিত ॥৭৮৫ 
যথাতে যে কিছু পাও প্রভু তার দাতা। 
কেহ কারে দিতে নারে না দিলে বিধাতা ॥ 


বলা হন্তে রাজি থাক করতারে বোলে 


১। পাঠান্তর £ সপ্তু। 


চু | a ন 
১৭২ 


নহে ন! থাকিও মোর আকাশের তলে Il 
আর এক ঈশ্বর ভাবহ গিয়া তুমি। 


যদি রাজি না থাক বেমত রাখি আমি ||... 


আপনার কার্যে না করিঅ পর, ভীত। 
করিলে অধিক সেবা গর্ব অনুচিত || 
বলআম.বরপিপিয়৷ ১ তিলে হৈল নষ্ট ৷ 
প্রভুসেব! কষ্ট ভাবিয়া হইল ভ্ৰষ্ট ৷ ৭৯০ 


নং... 


~~ 


॥ যষ্ঠবিৎংশ বাব - সবর ॥ 


' ষটবিংশ বাবে শুন সবরের কথা I 


সবরেতু ধিক বস্তু নাহিক সর্বথা ॥২ 
প্রতি স্থানে সুসম সবর হস্তে পাএ। 
কিবা কার্য হেতু কিবা অঙ্গের পীড়াএ | 
যর্দি শত্ৰু তোম! হন্তে বলধিক হএ। 
সবর করিলে সত্য বিধি দিব জএ | 


বল্অম্‌ ও বর্সিসিয়। দুজন আও- 
লিয়ার নাম.। বল্‌অম হযরত মুসার আমলে 


> 


কেনানে বাস করতেন, তিনি হযরত ইব্রাহিমের, 


নবুয়তে বিশ্বাসী ছিলেন এবং 'ইসমে. আজম” 
জানতেন। কিন্তু অত্যধিক কামাশক্ত হওয়ায় 
তিনি 'ইসমে আজম’ ভুলে যান এবং পাপী- 
রূপে গণ্য হন। বর্পিয়াও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
শয়তানের ভাই আবিজ বহু চেষ্টায় তাকে 
কামোন্মত করে ধর্ম ভ্রষ্ট করেন। 

২। ইনাল্লাহা মাআদ্‌ সাবেরীন।--কোরআন। 
আস্সাবরো৷ মিফ তাহল ফারাজ ।-_ হাদিস । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


জালিমে জুলুম কৈলে করিব সবর। : 


কাকে না কহিলে দাদ দিবেক ঈশ্বর ॥ 
অর্ধ ইমা সবর শোকর অর্ধ আর। 


: এ ছুই হইলে দঢ় মুমীন সুসার ॥ ৭৯৫ 


কার আশা না করিঅ ছাড়িয়া বিধাতা । 
পশু পক্ষী কীটের যে সেই ভক্ষ্যবাত1 || 
মনে বদি ভাব উপাজিলে মাত্র পাএ ৷ 
পশ্তপক্ষী প্রতিনিতি কোথা হস্তে খাএ॥ 
সর্বকার্য করিব ভাবিয়া নিরঞ্জন | 

সে না দিলে কভু না হএ উপার্জন ॥ 
যে আছে সোকরবন্দি করহ তাহারে । 
অধিক মাগিলে পাএ অধিক সোকরে ॥ 
যদি বা সোকরে ধনী ধিকে ধিক পাএ। 
সাবির ফকির সম নহে মর্তবাএ || ৮০০ 
সোকরে পাইল ধিক নবী সোলেমান। 
মেঘবায়ু আদি সর্বজীব সোলতান ॥ 
মোস্তফাএ ফকিরিতে করিল সবর । 
কোথা সোলেমান হল. তান সমসর | 
শ্ৰীযুত সোলেমান সাবির সাকির 
সোকরে সম্পদ বুদ্ধি তথাচ ফকির ॥ 


সবর কারণে সব শত্রু ছিরি নাশ.। 


বালচন্দ্র সম নিত্য কীরিতি প্রকাশ ॥ 
সতত ঈশ্বরভাবে লীন রাখে মন। 


পুণ্যের বাণিজ্য হেতু না রাখন্ত ধন ॥৮০৫ 
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ। 
সেই ধন্য যাহার কীরিতি ভবে রএ ॥ 





আলাউল-বিরচিত 'তোহ্ফা 


॥ সপ্তবিংশ বাব _ তওবা ৷ 
তওবার কথা শুন সপ্তবিংশ বাবে। 
এথধিক বস্তু নাহি ভাবি বুঝ সবে ॥ 
আজু কর তওব। কালুকা না জুয়াএ। 
না জানি প্রভাত লাগ পাই কি না পাই।।, 
সত্যভাবে তওবা! কর 'দঢ়াইয়! মন। 
গত পাপ মনমাঝে করিয়া শোচন | 
না করিব মনেত পূর্বের পাপ সুখ । 
বদি বা স্মরণ হএ মনে ভাব দুখ || ৮১০ 
ধনবৃদ্ধি আশাধিক তেজি স্বামী ভাব। 
বথেক সম্পদ তত আছএ অভাব । 
পাপকর্ম দেখি মনে না রাখ খানিক। 
প্রভু আগে পাপ বাড়ে সেবার অধিক ॥ 
যদি বান্দা তওবা করে মনে দঢ়ভাবে। 

পূর্বকৃত পাপ যথ খণ্ডএ যে তবে ॥ 
দ্বীন ছাড়ি সর্বস্থানে ধাএ ধন লাগি। 
প্রভু হন্তে নৈরাশ হইব ক্রোধভাগী ॥ 

ংসারের প্রেমধিকে পাপধিক হএ। 

অতিলোভে প্রভুসনে শত্রুতা বাড়এ।1৮১৫ 
ধন হস্তে মন যদি করিল খালাস। 
সেবাকালে শ’তান না আসে তার পাশ।। 
পুঞ্জ করি ধন থুইলে কুবের১ সমান । 
কার্যে ন! লাগিলে ধন ইটালি পাষাণ ॥ 
ফকিরে রাখিলে ধন মনুষ্য না হএ। 
দ্বীনের তস্কর প্রাএ জানিঅ নিশ্চএ। 


১। পাঠাস্তর £ কুকুর। 


১৭৩ 


সহজে ছুনিয়। ফানি ধিক ভাবে পাপ। 
অর্তিতে বহুল ছুঃখ রাখিলে সন্তাপ || 


॥ অষ্টবিংশ বাব_কূপণ ॥ 
অষ্টবিংশ বাবে শুন বখিলের কথা। 
সভান অধম যার মনে কৃপণতা ॥ ৮২১০ 
চিত্ত হস্তে দূর কর কৃপণতা ভাব। 
পাইবা রতন টঙ্গী হুর হৈব লাভ ॥ 
বখিলে করিব চিন্তা মনে ভাবি কষ্ট। 
আমাসবে বখিলি করিয়া হৈলু* নষ্ট ॥ 
দানকর্ম শিখ ন! মাগিও কার ঠাই। 
যাচকতায় মন ন! দিলে অধিক ভালাই ॥ 
কেতাবেতে কহিয়াছে তার উপাখ্যান। 
মন দিয়া শুনিলে যে অধিক কল্যাণ ॥ 
শতাধিক মহাজন সফরেত গেল । 
পন্থক্রমে সবলোক তৃষ্ণাতুর হৈল ॥ ৮২৫. 
একজন স্থানে মাত্র ছিল অল্প পানি। 
আপে না খাইয়া অন্যেরে দিল আনি ॥ 
সেই দিল অন্যেরে, অন্যেরে দিল আনে। 
এইমতে সর্বস্থানে গেল দানে দানে ॥ 
তৃষ্ণাএ অস্তুর দহি গৈল সর্বজন। 
অবশেষে যে পাইল করিল ভক্ষণ || 
দানপাত্র নাহি দেখি কৈল জল পান। 
বহুল আক্ষেপ করি রাখিল পরাণ ॥ 
সবে যুক্তি পাইল বঞ্চিত-আমি মাত্র। 
আয়ুলেশ আছিল না ছিল দানপাত্র 11৮৩০ 
ধিকে ধিক অল্পে অল্প দিবা অনুরূপে । 


১৭৪ 


সভান অধিক ফল পাইব! স্বরূপে ॥ 
কৃপণ ঈশ্বর বৈরী তপ টৈলেও ভারী। 
ঈশ্বরের মিত্র দাতা যদিও মন্দকারী || 
ভূমি হেটে রাখে ধন ভাবি ছুঃখ দিন। 
কাল উপস্থিতে না পাইব তার চিন।। 
পুত্ৰকন্যা খাইতে গাড়িয়া রাখে ধন। 
কেহ বার্তা না পাইব হইব গোপন ॥ 
এইরূপে বহু ধন আছে মহীতল । 

দান হন্তে পুক্রকন্া সর্বত্রে কুশল । ৮৩৫ 
হস্তেধন হৈলে সাধুলোকে করে দান। 
পুত্রকন্যা সুখে খাএ দোহা জোগে মান ॥ 


॥ উনত্রিংশ বাব _ভাল কর্ম ॥১ 
সাবধানে শুন সাধু উনত্রিশ বাবে। 
যেন মতে ভাল কর্ম করে লোক সবে ॥ 
সকলের সঙ্গে কর নেকীর অভ্যাস। 
মিত্র হৈব সর্বজন হৈব বিদ্নাশ ॥ 
স্বজনের সঙ্গে নেকি কর যথোচিত ! 
ধিক না করিঅ যার প্রকৃতি কুৎসিত ॥ 
ধিক আদর করিঅ আদর যেই করে |. 
অনাদরি জনেরে উচিত অনাদরে ॥ ৮৪০ 
যদি খল সঙ্গে বাস হএ চিরকাল। 
মন্দরে বুলিলে ভাল, বোল ধিক ভাল ।! 
দিবসেরে নিশি যদি বোলে খল রীত। 
কহিঅ উলিছে শশী কীতিকা সহিত ।। 
তোমার স্থুকথা যদি খলে না ধরএ। 


১। এই বাবাটি পুরোপুরি মূলানুগ নয় | 


সাহিত্য পত্রিক1। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


গরধভেরে অশ্ব যদি বোলে, বোল ‘হএ ॥ 


খলে মন্দ বুলিলে না হৈঅ রুষ্ট মন। 
ঈশ্বরেরে কত মন্দ বোলে পাপিগণ ॥ 


বাখানে না হৈঅ তুষ্ট, মন্দ বোলে রুষ্ট । 
বাখানেত কিবা ভাল মন্দে কিবা কষ্ট ৷৷৮৪৫ 
তাহান মরম যদি বুঝিলা স্বরূপ ৷ 

মূর্খ সনে কহ তারে মুর্খ অনুরূপ ॥ 
পণ্ডিতের সঙ্গে কথ বৃষ্টি-মুকৃতা। 
যুখেরে কহিঅ যেন তাঁর ভাল কথ! ৷ 
মূর্খেরে না কহ তথ জ্ঞান সুকথন। 
চিনা-ভক্ষী পক্ষী মুক্তা কোন প্রয়োজন ॥ 
শান্ত কৃপামন্ত হই কর বিকিকিনি। 

লাভ দেখি বেচ কিন ধেন নহে হানি ॥ 
লোকলাভ চিন্তিব না চিন্তি নিজলাভ। 
মুক্তি পদ পাইব যাহার এহি ভাব || ৮৫০ 
নাহি দেখি নাহি শুনি কিতাব মাঝার । 
উপকারী সম আর ফল আছে কার || 


॥ ত্রিশ বাব -- দান ॥ 


ত্রিশ বাবে শুন দান শক্তির চবিত। 
জাহিদের স্বর্গ সিদ্ধি প্রভু হএ মিত।। 
ফকির দেখিলে এক রুটি কৈলে দান। 
দোহো লোকে নাহি তার সম পুণ্যবান ॥ 
কৃপা ভাবে ভিক্ষুকে করিলে এক দৃষ্টি । 
তোমা *পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি ॥ 
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর ছুঃখ লাগি। 
তার সম কেহনহে প্রভু কৃপা ভাগি ৮৫৫ 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা’ 


দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি। 
' ন দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ||... 
ঈশ্বরে বোলএ ‘আমি গেনু তোর দ্বারে । 
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি ন! দিলা আমারে” ॥ 
দ্বার হস্তে কেহ যদি মাউয়া খেদাএ। 
‘মোকে খেদাইল? হেন বোলন্ত খোদাএ ॥ 
গ্রাসেক না দিয়! বদি খেদাএ ভিক্ষুক । 
সহত্র বৎসর দৌজখেত পাইব দুখ ॥১ 
বদি তুমি দান দিতে মনে কৈলা সার। 
প্রভু হস্তে পাইবা শিরতাজ অলঙ্কার ||৮৬০ 
ফকির দুয়ারে আসে খোদার হাদিয়া । 
ভক্তিভাবে লও তারে চালাও তৃষিয়া ॥ 
এতিমেরে অন্নে বন্ত্রে সদাএ পালাও। 
বেন তার স্মরণ না হএ বাপ মাও | 
সেবক হইয়া যেই নিত্য করে সেবা | ? 
মনোছুঃখ না দি’ তারে নিত্য বাড়াইবা ॥ 
এক ছুই রুটি যদি আছএ সাক্ষাৎ ৷ 
বাটিয়া খাইলে ধিক মহিমা তাহাত ॥ 
সকলের ভার উঠাইব ঘথ পারে । 
সবে কৃপাভাব করে, অধিক ঈশ্বরে 1৮৬৫ 
অনুরূপে তার ভার উঠাই সর্বকাল। 
প্রভু পাশে তথধিক নাহি কিছু ভাল ॥ 
বদি কেহ মন্দ বলে সহিয়া থাকএ। 
সেই ক্ষেমা সাহায্য হইয়! দিব জএ।| 
বিস্তর পড়িলে লোকে বোলএ পণ্ডিত। 


১| প্রথম থেকে এই পর্যন্ত গ’দার গ্রন্থে 
নেই.।. 


১৭৫ 
ক্ষেমা না থাকিলে গুণে অঙ্গার চরিত ॥ 
ক্রোধ যুক্ত না হইঅ মাত্র শান্ত মুতি। 
ক্রুদ্ধ জন উপরে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ অতি ॥ 


যদি কেহ ক্রুদ্ধ হএ উত্তর না দিবা । 
সর্বস্থানে ক্ষেমা ধরি নিঃশব্দ হইবা ॥ ৮৭০ 


ঈশ্বর নিকটে তার ধিক নাহি মিত্র । 
দয়ার সমুদ্র ক্ষেমা! দয়াল চরিত্র ॥ 
ক্ষেমা! সঙ্গে পাঠ যারে দিলেত গৌসাই। 
তার সম শান্ত-সাধু সংসারেত নাই ॥ 
ক্রোধ হইলে মনে না রাখিব নিশাবধি | 
যার ক্রোধ নাহি তারে তুষ্ট করে বিধি ॥ 
ক্ষেমাবন্ত না পাইব দোজখের গন্ধ । 
ংসারে ভালাই বিনে না হইব মন্দ ॥ 
বদি কেহ ক্রুদ্ধ হই প্রাণ লৈতে আসে। 
ক্ষেমা ধরি রৈলে দাদ দিবেক খোদা এ1৮৭৫ 
শ্রীযুত সোলায়মান দাতা ক্ষেমাশীল। 
দয়াল চরিত্র করি বিধান! স্থজিল | 
শক্তি অনুরূপ দানে মাঙ্য়া তোষএ। 
শুণ্যহত্তে দ্বার হন্তে কারে না ফিরাএ ॥ 
ক্ষেমাতে ধরণী সম দানে কর্ণবাড় ১। 
পরহিতে দুঃখ সহে বিক্ৰমে সুসার | 
কৃপাএ এতিম পালে স্মরি পুণ্য ধর্ম। 
করএ সেবক সবে ইচ্ছামত কর্ম ॥ 
তাহান আদেশে হীন আলাউলে গাএ। 


আয়ু যশ বাঞ্চাসিদ্ধি ২ হউক সদাঁএ। ৮৮০ 


১। পাঠীন্তর £ অলঙ্কার । 
২। এঃ আরুবৃত্তিবৃদ্ধি যশ। 


১৭৬ 


- ॥ একত্ৰিশ বাব __ হুকুম ৷ : 
একত্রিশ বাবে কথ! শুনহ সুবোধ । 
যেন মতে আজ্ঞা পালি হইব নিরোধ ॥ 
যে কিছু করিছে আজ্ঞা হইবে প্রকট | 
ধিক কর না যাইঅ নিরোধ নিকট ॥ 
_ কর্তব্যাক্তব্য যথ কহিছে ঈশ্বর | 
সে সব কর্তব্য জান মুমীন উপর || 
কিবা বৃদ্ধ যুবক ঈশ্বর কিবা দাস। 
সকল উপরে ফর্য জানি প্রকাশ ॥ 
প্রভুর স্মরণকথা শুন এক মনে। 


যেই ভাল রাখ মন্দ ফেলাঅ তখনে॥। ৮৮৫ 


আলিমে যে কিছু কহে নীতিশান্ত্র কথা । 
অতি ভক্তিভাবে চিত্তে রাখিব সৰ্বথা ॥ 
আলিমের কুকর্মেত দৃষ্টি না করএ। 
এলেম মহিমা মাত্র মনেত ভাবএ ॥ 
নীতি জানাইতে যেই হএ রুষ্ট মন। 
শান্কথা তাকে না কহিব কদাচন ॥ 
পন্থনীতি দিতে আগে দেঅ আপনারে । 
তার পাছে নারী পুত্র কহিঅ কন্তারে ॥ 
আর যেই ভক্তিচিত্তে শুনে শাস্ত্রনীত ৷ 


কহু তাকে, খলকে না কহ কদাচিত ! ৮৯০ 


না লেপিঅ.ঘর বেড়া গোলাদ ১ মিশ্রিত। 
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানহ নিশ্চিত॥ 
ঘুটি জালে অন্ন আদি নী রান্ধ স্বরূপে । 
নাপাক কহিছে ভক্ষ্য ইমাম ইসুফে ] 


১। গোলাদ্‌__গোবর। 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


রান্ধিলে গোলাদ জলে নাপাক কেবল । 


গোলাদে লেপিলে ঘর শ'তান দখল | 


. নাপাক ঠামেত সার নহে এবাদত ৷ 


নাপাক জাগাতে থাকে ইবলিস সতত ॥ 
ইরিসের দখলে ফেরেস্তা না ঘনাএ। 
সেবা ইসলাম কর্ম সকল হারাএ ॥ ৮৯৫ 
বৃষ আদি অজ! অশ্ব বে ঠামে নিবাস। 
ফেরেস্তা ন! থাকে যথা দুর্গন্ধ প্রকাশ ॥ 
এক রাত্রিদিন পশু থাকে যেই ঘরে । 
তথাতে না করে সেবা মুসলমান নবে ॥ 
 শ্রামমাঝে কেহ আজ্ঞা লঙ্ঘি কৈলে গুণা। 


উত্তমে দেখিলে যদি না করএ মানা ||" 


দেখাদেখি কুকর্ম প্রচারে দশগুণ। 


, এথেকে মহন্ত নিষেধএ পুনঃপুন |! 


মুখ চাহি সুজনে না কহি সহি থাকে । 
সে সবের সমান লিখৌক আপনাকে | ৯০০ 


॥ বত্রিশ বাব- সুন্বর ॥ 
বত্রিশ বাবেত শুন শব্দের কথন। 
যেন মতে সজনে করিব আলাপন || 
নুস্বর ঈশ্বর-দান বড়হি পদার্থ । 
শ্রতিমাত্র মনেত উপজে পরমার্থ ॥ 
হাদিসে খবর দিছে রস্মুল-ঈশ্বর | .. 
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ॥ 
মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার । 
মহৎ চরিত্র শুদ্ধ ভাব জন্মে যার ৷ - 
ভাব উপজিলে মন উধর্ব গতি হএ | 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা”. « 


না মরে জলেত ডুবি অগ্নি না দহএ ॥৯০৫ 


সারে প্রবেশিব মন অপার তেজিয়া |. 


অশ্রত্রোত শ্বাস রোখে১ না দিবে ছাড়িয়া 


এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধ ভাব। 
কপটে নাচিলে হানি বিন্ু নাহি লাভ ॥ 
ছরুদ' খোদার ছিরি জানিঅ নিশ্চএ। | 
মহৎ পুরুষে তার মরম জানএ ॥. 

কোন্‌ রস নীরস না জানি তার মর্ম 
সজনে না গাহে'গীত ভাবিয়। কুকর্ম ॥ 
গাহিতে শুনিতে কামভাব-না ভাবিব। 
প্রভুভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ॥ ৯১০ 
সুস্বর'শুনিয়া কহে হামদ্‌ সলওয়াদ। 
যদি দেখে চিত্তে ভাব উপজে তাহাত ॥ 
একভাব হন্তে যদি আন হএ চিত। 
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত ॥ . 
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব । 
নহে অঞ্রপাতে প্রভু স্মরণে রহিব॥ 
ছরুদ হারাম হৈছে শাস্ত্রের বচন। 
হাসিবাজি কামরস পাপের লক্ষণ ॥ 
যন্ত্রকুল হারাম. হইছে এহি রীত। 


তবলা বাহিতে২ মাত্র গাজীর উচিত || ৯১০ 


নিঃস্বার্থে ভম্বরু ঢোল বাহনলেখে দোষ । 
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ || 
নারীকুল মোহন সুস্বর মহামন্ত্র। 

সেভাবে না গাহিব না বাহিব যন্ত্র || ' 


১। পাঠান্তর £ অঙ্গে শ্বাস রাখে নিজ। 
২। বাহিতে (বাহন) -এবাজাইতে "্বাগ্ঠতে 
২৩৮ 


১৭৭ 
এহি ভাবে ধিক দোষ জানিঅ নিশ্চএ। 
নানান পাষণ্ড পড়ে অতিপাপ হএ | 
রাগগীত শুনি যদি কেহ আহা” মারে। 
সত্য কিবা ভণ্ড বুঝি আদরিব তারে।। 
সুস্বর মনের সনে বহুল মিত্রতা । 
শ্রুতিমাত্র সর্বকর্ম তেজি ঘাএ তথা ॥ ৯২০ 
নুস্বর শুনিতে চিত্ত হএ বেয়াকুল। 
যন্ত্র-গীত সুস্বরের মহিমা -অতুল || 
শ্ৰীযুত সোলায়মান নৃপতি-অমাত্য১। 
অধিক বুঝএ রাগ-গীতের মাহাত্ম্য || 
ঈশ্বর-প্রদত্ত কঠ পরম সুস্বর ! 
শর্মতমাত্র অশ্রু অবে নহে চিত্তান্তর || 
অন্যভাবে না গাহন্ত না শুনন্ত গীত। 
কেবল ঈশ্বর ভাবে মহন্ত চরিত || 
তাহান আদেশে হীন আলাওলে গাএ। 
সর্বত্রে বিজয় হউক ঈশ্বর কৃপাএ ॥ ৯২৫ 


॥ তেত্রিশ বাঁব_ক্রীড়। ৷, 


' তেত্রিশ বাবেত শুন খেলার কথন। 


শান্ত্রকথ! শুনিয়া না হৈঅ.কুষ্টমন || 
হারাম সকল খেলা শাস্ত্রের বচনে। 
আপন! রমণী সনে কেলিরস বিনে | 
না শুনি যে জনে খেলে শাস্ত্রের বিধান । 
তাহারে জানিঅ বৃষ-গদভ সমান || 
নু শতরঞ্চ খেলা যেই হস্তে ধরে | 


শুকরের রক্ত মাংস যেন লাগে করে ॥ 


১। পাঠীন্তর £ নুপ-মহামাত্য। 


১৭৮ | 
আপনি না খেলে কেহ খেলা দিকে হেরে। 
জননীর লজ্জাস্থান যেন দৃষ্টি করে ॥ ৯৩০ 
ইয়াম সাফিএ কহিছন্ত কদাচিতে। 
. ঘদি কেহ খেলাবিনে ন! পারে রহিতে ॥ 
.. ছুইদিকে কোন বস্তু না ধরৌক বাদ। 
' না রৌরক ভঞ্জন না করৌক বিসংবাদ।। 
মুমীন বান্দার প্রতি প্রভু করতারে। 
দিনপ্রতি সপ্তবার কৃপাদৃষ্টি করে ॥ 
শতরঞ্চ আদি খেলা খেলে যেইজন। 
সে পুনি নহে এ কৃপাদৃষ্টির ভাজন | : 
হাসিবাজি ধিক কৈলে মুখে কিবা হাতে । 
- উত্তমে দেখিলে মান1 করৌক তাহাতে ॥৯৩৫ 
অশ্ব ধাপাইতে কিব! তীর চালাইতে। 
কিবা পদব্রজে দোহে চাহএ ধাইতে ॥ 
এহি সব কর্মে বাদ ধরিতে পারএ | 
কৈতর উড়ানে বাদ উচিত না হএ | 
ছুইদিকে বাদ ধরে হারাম নিশ্চিত। 
কিন্তু মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীত ॥ 
। একে বন্দিআল হএ মাগিয়া না পাএ। 
আপনারে ক্ষুদ্র হেন জানিয়! খেলাএ ৷ 
সঙ্গে করি রক্ষক বদি সে খেলা খেলে । 
প্রাণরক্ষা পাএ খেলা জিনি ধন পাইলে |৯৪ * 
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপ্রবাস। 
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ ॥ 
খেলা খেলি জিনি বদি ধন কিছু পাএ। 
তার পরিবারের জীবন রক্ষা হএ | 
তৃতীয় জালিমে যদি দণ্ডন করএ। 


চর 


| / 
সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


“না দিলে তাড়না পাঁএ বন্ধনে পড়এ ॥ 


সর্বস্ব হরিল, কিছু নাহিক উপাএ ৷ 
খেলা জিনি ধনে যদি বন্ধন এড়াএ ॥ 


“ এহি তিনজনের হালাল খেলা-বাদ। 


অন্য বাদ করিলে পশ্চাতে পরমাদ 11৯৪৫ 


॥ চৌত্ৰিশ বাব __শিকার ॥ " 


* চৌত্ৰিশ বাবের কথ শুনহ পণ্ডিত।, 


শিকার জবেহ যেন হএ শান্ত্ররীত || 
শাস্ত্রে কহে হংস আদি কুক্ুুট কৈতর | 
পার যদি পুষি রাখ থাকিব নিয়ড় ॥ 
শিকারে বহরী বাজ হুমা তিল গর | . 
ওকাবা৷ বছরা বাসা মুঞ্চিনি সাগর || . 


- শিকার-বহরী হাতে। লই কর খেলা। 


কুকুরের সঙ্গে খেলা কভু নহে ভালা॥। 
শ্বন পোষে গৃহরক্ষা শিকারের আশে। 
খেলা কৈলে শ্বন সঙ্গে শত কর্ম নাশে ॥৯৫০ 
শিকার অধিকারে তীর, কুকুর এড়িতে । 
বিসমিল্লা আগে তাত পড়িবে তুরিতে || 
মুসলমান কুকুরে শিখাই যদি রাখে । 
শিকার এড়িয়া বদি ফিরি আসে ডাকে || 
অঙ্গে খাত, হইয়! শিকার বদি মরে। 
জবেহ সমান তাকে খাইবারে পারে ॥ 
জবেহ কারণে নর ধাইব তৎকাল। 

জীবনে জবেহ আছে, মইলে সে হালাল ॥ 
বিসমিল্লা। পড়িয়া যে ঠেঙ্গার বাড়ি মারে। 
ঘাও ন। হইয়া মৈলে খাইতে না পারে ॥৯৫৫ 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা” 


_ বিসমিল্লা পড়িয়া শিকার এড়ি দিলে. ' 
খাইতে না পারে যদি পড়ি মরে জলে ॥ 
পশু-পক্ষী জবেহ করএ যেই সবে। 
ইচ্ছাগতে বিসমিল্লা না পড়ি করে জবে।। 
সেই পশু-পক্ষী হএ জানিঅ মুদর্ণর। 
ভ্রমে যদি ন! পড়এ পারে খাইবার ৷ 
মুসলিম রমণী বদি সে জবে' করে। 
নতুবা বালক হৈলে মনে বুদ্ধি ধরে ॥ 

এ সবের জবেহ হালাল হএ জান। 
জরুরত হৈলে বস্তু না হএ যে আন |।৯৬০ 
ছুই “শাহ্‌ রগ’ 'ছুলকুম” আর “মিরি? | . 
উচিত তকবীরে কাটিবারে এই চারি ॥ 
তিন রগ কাটে যদি ভ্রমে এক রহে। 
তথাপি খাইতে পারে শাস্ত্রে হেন কহে॥ 
যে সকল কর্মে হএ জবেহ হারাম। 

মন দিয়া শুন তার একে একে নাম ॥ 
দুরেত গমন কিবা? কূপ পুফরণী। 

বিবাহ করিয়! ঘরে: আনিলে রমণী ॥ 

গৃহে ‘সঞ্চরণ’২ কিবা গৃহকার্য কালে৩। 
নতুবা সফর হস্তে নিজ ঘরে আইলে ॥৯৬৫ 
আরোগ্য সিনান কিবা কৃষি বাগোয়ান। 
কিবা নবগ্রাম বৈসাইতে কোন স্থান || 

"হাকিম দেশের মাঝে প্রবেশএ যবে। 
'মকরুহ? জবে কৈলে এ সকল ভাবে | 

১1 পাঠীস্তর £ জর আর ব্যাধি কিবা 

২। গৃহে সঞ্চরণ-_-গৃহ-প্রবেশ (উৎসব) 
৩। পাঠাস্তর $ গৃহ রেমুকালে। 


১৭৯ 


চারিদনস্তে নখে ধরি যে জন্তএ খাএ | ' 
খাইবারে সেই সবের মাংস না জুয়াএ ॥ 
যেই পক্ষী নখে ধরি ভুজ্যে ছিঁড়ি খাএ ॥ 
সে সবের মাংস না খাইব সর্বথাএ ॥ 
গর্দভ খচ্চর ন! খাইব কদাচিত। 
অশ্ব মাংস মকরুহ ভক্ষ্য অনুচিত || ৯৭০ 


. পশু-পক্ষী ঘথ চরে বেড়াইয়া । 


শীন্র-ভক্ষ্য মকরুহ খাইব বান্ধিয়] || 

তিন যাম বান্ধি হংস কুক্কুট খাইব। 

ছাগল সপ্তম গরু দশম বান্ধিব ॥ 

নাখাইব ফেকুদর ১ যদি স্বাদ হএ।' 
সুপক্ক খাইলে মাংস নাহিক সংশয় ॥ 
জলজন্ত না খাইব জল-হংস বিনে। 
ইচা মৎস্ত২ না খাইব ‘তাপিয়া’ স্বজনে | 
বিনু ঘাএ বড় মস্ত মরি ভাসে জলে। 
আরবীর ভাষেত“তাপিয়।”তারে বোলো।৯৭ ৫ 
মৎস্য আর পতঙ্গত জবেহ বিন্ু খাএ ! 
হালাল কলিজা তিলি নীতিশান্ত্রে কএ॥৪ 


মীনের কলিজা জান হারাম সে ধরে। 

পশ্তর কলিজা তিলি খাইবারে পারে ।! 
হালাল কলিজা তিলি পশুর জানিবা। 
ষষ্ঠ কিতাব মানিলে তাহা না খাইবা ॥ 


'_ পিত আর গিল।, ফোক্না, অণ্ডকোষ 


১। ফেকুদর-_নাড়ী-ভুড়ি। 

২। ইচা মৎস্ত--চিংড়িষাছ। 

৩। পাঠান্তর £ মলখ। 

৪| পাঠান্তর ঃ 

হারাম কলিজা তিলি শাস্ত্রের আজ্ঞাএ। 


পন 


১৮৩ 


দোন লজ্জাস্থলী--এহি বষ্ট ভক্ষ্য দোষ ॥ 
কোমল হইলে অস্থি খাইব চিবাইয়া। 
কঠিন হইলে, মজ্জা খাইব শুষিয়া || ৯৮০ 


॥ পয়ত্ৰিশ বাব_ চন্দ, ॥ 
পাঁয়ত্রিশ বাবের কথা শুন দিয়া মন। 
দেখিলে নবীন চন্দ্র করিব কেমন ॥ 
কোন চন্দ্র দরশনে কি বস্তু দেখিব ৷" 
সে সকল শান্তর কথা বিচারি কহিব ॥ 
দেখিলে নবীন চন্দ্র বিসমিল্লা সহিত। 
ত্রিশবার আল্‌ হামদ পড়িব তুরিত ॥ 
স্ুরাত ফাতেহা যদি সে রাত্রি পড়এ। 
সে চান্দে না পড়ে বিদ্ব পাএ অতি জএ | 
মোহরমে স্বর্ণ দেখ সফরে দর্পণ । 

_ রবিউল আউআলে আোতজল নিরীক্ষণ॥৯৮৫ 
রবিউল আখেরেত অজা নিরীক্ষিব। 
জমাদিউল আউআলে রজত হেরিব ॥ 


জমাদিল আখেরে বৃদ্ধ পুরুষ দেখন। 
রজবেত কোরান করিব নিরীক্ষণ ॥ 
সাবানেত সবুজ তৃণ, খড়গ রমযানে 
শওয়ালেত সবুজ বস্তু দেখ তুষ্ট মনে ॥ 
জিল কদে নিরক্ষিব সুন্দর ছাবাল। 
জিলহজে শিশু, নারী দেখে অতি ভাল ॥ 
বৎসরের আদ্য চন্দ্র জান মোহরম |২ 
প্রথম দিবসে রোযা রহিলে উত্তম৩ (৯৯০ 

১। পাঠীন্তর £ কেশরী। 

২। এঃ বৎসরের অর্ক জান চান্দ রমযান। 

৩। এ :কল্যাণ। 

চ 


! 
সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


জিলহজে দশ দিন বৎসরের অন্ত ৷ 

সে দিনে রাখিলে রোযা হএ পুণ্যবস্ত ॥ 
রজব চান্দের বে প্রথম গুরুবারে। 

সে দিনে রাখিলে রোযা বহু পুণ্য বাড়ে ॥ 
লাইলতুল গায়েব সে রাত্রির নাম ।' 
মগরিব শেষে কর নামায তামাম ॥ 


. এশার সময় হৈলে ইফতার করিব। 


স্বঁহুরে প্রভুস্থানে তাকে আরাধিব ॥ 
রজবের মধ্যভাগে খানা করিবেক। 

সেই দিনে বৃষ্টি-রক্ষা দোয়া মাগিবেকা।৯৯৫ 
এই চান্দ আষ্য মধ্য শেষেত গোছল । 
করিলে খণ্ডিব পাপ, পাএ নবজল ॥ 
অবিরত পড়িব কোরান রমযানে । 

নবীর দরুদ শুধু পড়িব সাবানে ॥ 

সমস্ত রজনী ভরি পড়ি প্রভু নাম। 
ভক্তিভাবে কুশল মাগিব মনস্কাম ॥ 


- সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান। 


“বরাতে’ত দশকর্ম করিব বিধান || 
করিব গোসল চক্ষে সুরমা পড়িব। 


সে নিশি প্ৰভুক ভাবে জাগিয়া রহিব॥১০ ০০ 
ঘরের ছুলভি বস্তু যে থাকে সমস্ত 

সর্ব ভাণ্ড উপরেত বুলাইব হস্ত ॥ 

মৃতের কবরে করিব জেয়ারত। 

শুনিবেক আলিমের পন্থ নসিহত ॥ 


ভাবে দোয়া পড়িব নামায গুজারিব। 
মা-বাপ নিজ আত্মীয় আমান মাগিব ॥ 
দুই ঈদে স্নান করি সুগন্ধি মাথিব। 


5 


আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা? -. ১৮১ 


রোবার ঈদেত দগ্ধ খোরমা ভক্ষিব |. আপনার ঘরেত রহিব সুখ রঙ্গে । 
সুরাত “আম্বিয়া” হজে কিবা আরফাএ। ভুঞ্জিবেক উপহার মিত্রগণ সঙ্গে ॥ 
পড়এ “উমরা হজ্ব’ পুণ্য সেই পাএ ॥১০০৫ শনিবারে বনপন্থে১ করিব আখেট২। 
কোরবানী করিতে শক্তি নাহিক ঘাহার। সেদিনে শিকার সঙ্গে হএ বহু ভেট ॥ 


সুর! ‘কওসর’ পড় দ্রশ-বার বার ॥ . রবিবারে গৃহ সজ্জা কৃষির বাগোয়ান। 
জিলহজ্বে দশদিনে দিবসে রাত্রিত। আরম্ভএ কূপ পুফরণী অকল্যাণ ॥ 

সুরাত ‘ফজর’ পড়ে পুণ্য অতুলিত | গৃহ তেজি দুর গ্রামে কার্য হেতু যাএ। 
আশুরার দিনেত করিবা দশকাজ | সোমবারে অতি ভাল সিদ্ধি ফল পাঞা১০ ২০ 
গোসল, সুরমা, রোযা চতুর্থে নামায | মঙ্গলে খেউর কর্ম করে অমঙ্গল ।9 
এতিমেরে তৈল আর যেই পারে দিব। যেন শরীরের রক্ত পড়এ সকল ॥ 
বিসম্বাদী জন সঙ্গে তুরিতে মিলিব॥  বুধেত গোসল করে ব্যাধির উষধি। 
আলিম দেখিব গিয়। হাদিয়া সহিতে । রাজপাত্র ভেটিবারে গুরুবারে সিদ্ধি || 


,ব্যাধিবন্ত জনেরে যাইব সম্ভাষিতে ১০১০ শুক্রবারে স্নান করে ভুঞ্জি সুখ রতি । 
আতশুরাতে দোয়া ভক্তিভাবেত পড়িব। পাএ বহু পুণ্য, হএ উত্তম সন্ততি ॥ 


পরিবার সবেরে সম্পূর্ণ ভুঞ্জাইব॥ . শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে। 

না হইব সফর চান্দেতে মুসাফির । ' নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিয়া শী ধরে ২ 
- কার সঙ্গে কলহ না করি রহ স্থির ॥ তিন; অষ্ট, তের, অষ্টদশ, বিংশতিন। 

বার চন্দ্র মধ্যেত সফর অতি কষ্ট।' অষ্টবিংশ,মাসে অসঙ্গল ছয়দিন। ১০২৫ 


শত লক্ষ নামে “বলা?১ হেতু লোক নষ্ট ॥ কনিষ্ট অঙ্গুলি হস্তে গণিয়া আসিব 1৫ 
আখেরি চাহার শোম্বা’ গোসল করিবা বু 
১। পাঠীত্তর ৪ মৎস্ত আদি। 


কাটাইয়া চুল নখ বসন ধুইবা ॥ SN iS EA 

সফর চান্দের সে আখেরি বুধবারে। ৩। পাঠান্তর £ 

“হাজামত” গোসল করিছে পয়গান্বরে।১০১৫ কৃপ পুস্বরণী আদি আরম্ভ কল্যাণ । 
শেষ বুধে যদি লোকে এই কর্ম করে। ৪1 এ £ মঙ্গলে খেউর কর্ম করিলে মঙ্গল | 
সহস্র লক্ষ ‘বল!’ শীঘ্ৰে যাএ দুরে || ৫। পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে বৃদ্ধা 





পর্যন্ত গণনা করলে ৩, ৮, ১৩, ১৮, ২৩, ২৮ 
১। বলা-_বালাই, বিপদ। ' তারিখ মধ্যমায় পড়ে। মাসের একয়দিন অশুভ । 


১৮২. ্‌ 

“মধ্যমা'এ যেই পড়ে সেদিন রাখিব ॥ 
এহি ছয় ‘নহস’ জানিবা গুণিগুণে। 
কদাচিত কোন দিকে না যাএ এদিনে | 
কোন নব কর্ম আরম্ভ না করিব। 

* নহস বিফল জানি ক্ষেমা দি”রহিব।' 


: ॥ ছত্রিশ বার __ বাঁধ'ক্য ॥ 
বৃদ্ধের চরিত্র শুন ছত্রিশ বাবেত। 
বয়সের অবশেষে থাকিব কেমতে ॥ 
চল্লিশ বৎসর যদি হইল বয়স। 

. একতিল না রহিব করিয়া আলস॥১০৩০ 
ঘথ কর্ম তেজিয়া পুণ্যেত কর কাম। 

“উলটা করিলে হৈব নরকেত ঠাম ॥ 

. একালে-অধিক কর যথ পার পুণ্য । 
এহলোকে পরলোকে হৈব ধন্য ধন্য ॥ 
একভাগ .শৈশবতা যাএ খেলা রসে । 

আর ভাগ “যৌব্নতা” মত্ত কাম বশে ॥ 
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব আসিয়া, 
কেন্কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া ॥ 
ক্ষেণে শিরগীড়া ক্ষেণে জ্বরা কফ বায়ু । 

ঘবেঅঙ্গেরোগহএ তিক্ত লাগে আয়ু॥১০৩৫ 


' সোয়াস্তি নাহিক তিল নাহি নিদ্ৰা সুখ। 


উষ্ণধিক শীতধিক সর্বমতে দুখ ॥ 
ভক্ষ্যেত ন! পাএ সুখ স্বাদ শুদ্ধরস। 
উঠিতে বসিতে দুঃখ অধিক কর্কশ | 
শ্রবণেহ শ্রুতিহীন আখি হীন জুতি। 

_ কাৰ্যহেতু জিজ্ঞাসিলে না চলে যুকতি | 


[A 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


নারী পাশে লজ্জিত থাকএ অনুক্ষণ। 


বুদ্ধি টুটি যাএ বাক্য না হএ স্মরণ ॥ 
শক্রগণে দেখি মনে না করে তরাস। 
অবিরত ছুঃখবৃদ্ধি সুখ হয় নাশ ॥ ১০৪০ 
যুবতী রমণীদিকে বৃদ্ধ যদি চাঁএ। 


. উপহ্াস্ত করি পাশে না যাএ মৃণাএ ॥ 


না ঘনাএ যুবতী সে অবজ্ঞান করে। 
বৃদ্ধরূপ, কুষ্ঠভাবে সবে ঘিন্না ধরে ॥ 
সপ্তদ্বীপ-স্বামী যদি হএ বৃদ্ধ কালে। 
কোন সুখ নাহি অঙ্গে জীবন জঞ্জালে ॥ 


, কেহ না বোলাএ কাছে সকলে খেদাএ। 


কেবল জীবএ বৃদ্ধ ঈশ্বর কৃপাএ।। 

যদি কেহ বৃদ্ধ হএ জরাজীর্ণ কাএ। 

তার প্রতি দয়াকরিবোলন্ত খোদাএ ১০৪৫ 
“কাল কেশ হৈল শ্বেত শক্তি হৈল ক্ষীণ। 
কর্ণেত ন! শুন শব্দ চক্ষু জুতিহীন |1” 
কটিমুখ ভগ্ন বলহীন পদ কর। 

কন্তরী কাপুর হৈল কুম্থুম ১.কেশর || 
শর-প্রীয় অঙ্গ, হৈল ধন্থুর আকার । ' 
অঙ্গের নাড়িকা সব গুণ হৈল তার ॥ 
শক্র-না ভরাএ তারে মিত্র না পুছএ। 
ভক্ষ্য দিয়! সেবা হেতু কেহ না থাকএ | 
প্রভু বোলে মোর 'ভিতে আইসহ পালিমু। 
হুরগণ সহিতে রতন টঙ্গী দিমু ॥ ১০৫০ 
বৃদ্ধজন উপরে মোহর কৃপা অতি। 
কুবুদ্ধি খণ্ডিয়া নিত্য বাড়এ সুমতি ৷৷ 
তোমার ধবল কেশ মোর হএ নুর । 


১। পাঠীত্তর £ কুম্কুম্‌। 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? 


নুরের মহিমা অতি. আমার হুজুর |, 
বিধাতা রাখিছে বৃদ্ধ পুণ্য বৃদ্ধি ভাবে। 
যৌবনের কর্ম স্মরি পুণ্য কর বে || *' 
যৌবনের কারণে ন! বুঝিল| তখন। ৯ 
বৃদ্ধেরে যৌবনে কোথা পুছে যুবাজন ॥ 
বৃদ্ধজন দেখি যেবা মান্য করে অতি। 
সে সব হৈব বৃদ্ধ জরাজীর্ণ মতি॥ ১০৫৫ 
দুঃখ পীড়া জানিঅ প্রভুর নেয়ামত। 
শক্ররে না দেএ প্রভু এ সুখ সম্পদ । ' 
যে মুমীন-মনেত ধিক ঈশ্বর-ভাব। 
ছঃখগীড়া দেএ তারে. মুক্তি হৈতে লাভ ॥ 
ছুঃখলাভ যে সকলে পাঁএ প্রভু পাশে। 
অতি কৃপা করে পাপ সমূলে বিনাশে || 
বদি অঙ্গে পীড়া হএ শীঘ্ৰে দেএ দান। 
তাতধিক নাহি কোন ওঁষধে কল্যাণ ॥ 
দুঃখ গীড়া দেএ প্রভু মহৎ জনেরে। 
বিষয় দেয়ন্ত ঘৃপ বড় অমাত্যেরে ॥ ১০৬০ 
দুঃখপীড়াহীন অঙ্গ বরকত না পাএ। 
যাকে দয়া তারে দুঃখ দ্েয়ন্ত খোদাএ ॥২ 
দুঃখ পীড়া কৃপা দান না দেএ শক্রস্থানে। 
“জাকেরিয়া” “ইনুস* ‘আয়ুবে’ মাত্র জানে || 
শক্ররে দিয়াছে প্রভু শতগুণে সুখ । 
ভক্ষ্য হেতু ভক্তজনে পাএ কথ দুঃখ ॥ 
ভক্তজনে জানে মাত্র দুঃখের মরম | £ 
সুখ দিয়! শক্রকুলে রাখিছে ভরম ॥ 
মৎস্য না জানে ফান্দে দুঃখের সম্ভব। 
পতঙ্গ না জানে অগ্নিদহে ছুখলাভ ॥ ১০৬৫ 
১। পাঠীন্তর £ 
যৌবনের কর্ম নাহি বুঝিলা তখন 
বদ্ধেরে যৌবন-কথা পুছে যুবাজন : 
২। আল্লাহ যাকে কৃপা করেন, তাকে 
দুঃখ-বিপদ দান করেন।-হাদিস। 


১৮৩ | 


যেই অঙ্গে ছুঃখ পীড়া ভোগ নাহি পাএ। 
ইমা দৃঢ় নহে তার জানিঅ সর্বথাএ ॥ 
অঙ্গেগীড়া যাহার গৃহেত ধন হীন। 
দুঃখ রসে লন্ধবস্তু থাকে অনুদিন || 
মনে চিন্তাবৃত্তি হেন ব্যাধি চিহ্ন গাএ। 
তার সঙ্গে মিত্রভাব প্রভুর সদাএ ॥ 
ফেরাউন অঙ্গেত না ছিল কোন রোগ । 


' চারিশত বরিষ করিল রাজ্য ভোগ ॥ 


সুস্থে কর সোকর ব্যাধিএ কর ক্ষেমা। 
কাকে নাকহিঅ প্রভু পীড়া দিছেআমা॥১০৭০ 
ব্যাধিএ ওঁষধ দিতে মানা নাহি করে। 
কিন্তু আশা না করিঅ ওঁষধ উপরে | 


‘ঈশ্বর দাওয়াই মাত্র করিব প্রয়োগ । 


সেই শুধু পারএ খগ্ডাইতে রোগ ॥ 

বহু পুণ্য পীড়া বদি সহিয়া থাকএ। 
ধিক লাভ হএ যদি লোকেত না কহে | 
ওষধ না দিয়! যদি ক্ষেমা ধরে মনে। 
সবছুঃখে উষধ নাহিক প্রভু বিনে ॥ ..: 
যদি শুন ব্যাধিএ পীড়িত কোন জন। 
শীন্রে গিয়! তাহারে কর সম্ভাষণ | 1১০৭৫ 
বহু দূর পন্থ হইলে যাইতে উচিত ৷ 

ন! গেলে মহিমা নাহি ঈশ্বর বিদিত ॥ 
বিন্ব-যুখে বলে প্রভু “রিপু হৈল মোর। 
তিলেক দেখিতে ইচ্ছ? না হৈল তোহর ॥$ 


ব্যাধিবন্ত দেখিলে বে-কিছু পারে দিব। 
কল্যাণের আশীর্বাদ তাহা তু মাগিব॥ 
পীড়া হৈলে ন! তেজিব ঈশ্বরের সেবা 


১৮৪ 

বসি পার সুতি পার নামায পড়িব] ॥ 
ছুঃখেতে সুজনে করে ধিক এবাদত । 
‘জখম’ত জানিঅ খোদার নেয়ামত ॥১০৮০ 
ফর তরকে অতি প্রভু হএ রোষ। 

যতনে আদায় কৈলে ঈশ্বর সন্তোষ ॥ 
শীঘ্ৰে দাও সদৃকণ অসুস্থ হৈলে গাএ। 
তাতধিক ওষধ নাহিক সর্বথাএ ॥ 


॥ সাইত্রিশ বাব-চিন্তীশোক 1. 
চিন্তাশোকের কথা শুন সপ্তত্রিংশ বাবে। 
বান্ধব মরণে রহিবেক যেই ভাবে ॥-: 
বান্ধব বিয়োগে ঘেবা রহে ক্ষেমা মনে | 
নবীকুল সম পুণ্য পাএ সেইজনে ॥ 

, মনেত ভাবিয়া দেখ সাধুগণ ভাই ৷ 
ক্ষেমা ধরি ছিল নবী কথ শোক পাই॥১০৮৫ 
চারি পুত্র আদি যথ মরিল বান্ধব । 

. কথ ছুঃখ সহিছস্ত কথেক লাঘব১ ॥ 

ঈশ্বর স্মরিয়া মনে ছিল ক্ষেমা ধরি। 

আছিলেন্ত না কান্দিয়া ধৈর্যতা আচরি ॥ 

ন! কান্দিব অতিশয় করি উষ্ণ রাও ৷ 

বুকে মুখে ললাটেত না হানিব ঘাও। 

না ফাড়িব বস্তু না উপাড়িব কেশ। 

জ্ঞান তেজি ন! হইব পাগলের বেশ ॥ 

বুকেত মুটকি হানি ন! করিব “হাএ”, 

ভূমিপাক না দিব জাহিল নারী প্রাএ॥১ ০৯০ 
একসর না থাকিব তেজি জ্ঞাতি শব্যা। 


A 


লাঘব--লাঞ্ছনা । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
না থাকিব অনাহারে না তেজিব লজ্জা ॥ 


গৃহ অন্ধকার ন! রাখিব কদাচন। 


ন! তেজিব নিজ গৃহের ঝাড় লেপন ॥ 
অপবিত্র বসন কদাপি না পরিব। 

বেগর গোসল-অযু কভু না রহিব ॥ ২ 

না ফেলি মস্তক-বসন কদাচন। 

রহিতে না পারিলে ধীরে করিব রোদন ॥ 
দ্বীন-ছত্র-মোহাম্মদী আলিমে সে জানে । 
বেকত শোচন মাত্র আলিম মরণে ॥১০৯৫ 
'আলিমে ইসলাম তত্ব করে প্রকাশিত। 


_ আলিম সবের লাগি কান্দিতে উচিত ॥ 


পণ্ডিতের লাগি বড় কান্দে যেই জন । 
পাপ নাশে, বহু পুণ্য পাএ সেই জন ॥ 


যেই চিন্তা ক্লেশ ঘটে সংসারের রীতে। 


ঈশ্বর ভাবিয়া থাক ধৈর্য ধরি চিতে ॥ 
গুহেত প্রদীপ হীন ভগ্ন পাত্র যার। 
ক্ষুধাবস্ত থাকে কিবা জালিম প্রহার ॥ 
এইসব দুঃখ চিন্তা সুখ পরমাণ। 

প্রভুতে থাকিলেরাজিশেষেত কল্যাগ॥১১০০ 
মুমীন-ওফাত শুনি তুরিতে যাইবা । 
দফনে হাজির হই সুন্নত পালিবা ॥ 
পাপিগণ লাগি যদি এবাদত করে। 


শাস্ত্রে পুণ্য আছে দেখ ‘হেদায়া’ ভিতরে || 
জানাজার পাছে পাছে করিব! প্রয়াণ । 


অন্য কথা ন! কহিব! পড়িবা কোরাণ ॥ 


২। পাঠান্তর ঃ 
শ্বেত তেজি শ্যাম নীল বন্ত্রনা পরিব | 


আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? 


হাটে ঘাটে ডাকি ডাকি না কহিবা কথা । 
'মরিছে অমুক জন শীঘ্র আইস এথা ॥+ 
অঙ্গে ঘাও হানি ন! কান্দিব উঞ্চরাএ | 
ফল ফুল কিছু ন! রাখিবা জানাঁজাএ ১১০৫ 
চৌকোণা তেজিয়া গোর মংস্যপুষ্ঠ প্রাএ। 
না কর সরবত পান, না নিব তথাএ ॥ 
শরীর তেজিয়া প্রাণি যাইতে সমএ। 
অল্প অল্প জল মুখে দিতে যুক্ত হএ ॥ 
কল আদি কোন বস্তু না নিব না খাব. . 
হাসি বাজি ন! করিব বন্ত্রে না ঢাকিব || 
হেটে বামে দক্ষিণে না হএ শোভামান | 
কেবল শিয়রে বসি পড়িব কোরাণ || * 
গোরে চুম্ব সেজদ) নাদানে মাত্র করে । 
ম!বাপের গোরে পুনি চুম্ব দিতে পারে॥১১১০ 


"না করিব উধ্ব ভাগে গন্ুজ১ ছাপর। 


পাপ নাশে যদি লাগে পবন বাদর ॥ 
ইটের বন্ধনে গোর পাকা না করিব। 
বিষ্টিবাদল পরসনে পাপ বিনাশিব ॥ 
মকরুহ নক্সা লেপন ঘট কৈলে। 

সে ধন খয়রাত কৈলে বহু পুণ্য মিলে ॥ 
গোর সম্ভাষণ জান নবীর সুন্নত । 
পড়িব ফাতেহা দোয়া! গিয়া অবিরত ॥ 
তিন দিন সপ্ত দিন করি নিয়মিত। 


. যাইতে গোরের কাছে আছএউচিত।১১১৫ 


তিন, সপ্ত, চল্লিশ অবধি অন্ন দান৷ 


'ফকিরে ভুঞ্জাইলে অধিক কল্যাণ ॥ 


১। পাঠান্তর £ গোপট । 
২৪ 


১৮৫ 


এক সিকি দান কৈলে মওতার লাগি। 
হেমতন্কা দান সম হএ পুণ্যভাগী ॥ 

॥ আটত্রিশ বাব -- শহীদ’ ॥ 
অষ্টত্ৰিংশ বাবে কথ! শুন বিদগধ। 
রে যে মৃত্যু হস্তে হএ শহীদ সম্পদ ॥ . 
কাফিরের যুদ্ধে মৈলে ঈশ্বরের বাটে । 


“ যদি কিবা জালিমে জুলুম করি কাটে ॥ 


খাইতে না পারে কিছু না নিঃসরে কথা। 


মহৎ শহীদ সেই, জানিঅ সৰ্বথা 1১১২০ 


আর বে যে মতে পয়গান্বরে কহিছন্ত । 
মন দিয়! শুন কহি শহীদের অন্ত ॥ 


আনলে দহএ কিবা জলান্তরে ডুবে ৷ 


রক্ত শ্যাম উদর পীড়াএ হেই সবে ॥ 
জিয়া মরএ কিবা সফরেত দুঃখে । 

যুমা রাত্রি দিনে মৈলে শহীদেত লেখে ॥' 
আশক হইয়! বদি শুদ্ধভাবে মরে | | 
গীতের ভাবেত মৈলে শহীদ হই তরে ॥ 
শহীদের গতি নারী গর্ভবতী মৈলে। 
দেয়াল পর্বতে চাপি কিবা করীতলে॥১১২৫ 
অশ্বপদতলে খেবা পয়মাল হএ। 

বজ্র খাই তুরিতে যাহার মৃত্যু হএ ॥ 
কুপেত পড়িয়া বদি মরে কোন জন. 
ব্যাপ্ত শুকরের দত্তে যাহার মরণ | 


ঈশ্বরের পন্থে, দ্বীন্‌ ইসলাম লাগি 


৯| গণ্দার গ্রন্থে শহীদের বর্ণন। রয়েছে 


৪০তম বাবে। 


) 


৮৮ 


-১৮৬ রর 


সত্য ভাবে কাট? গেলে শহীদের ভাগী ॥ 


ঈশ্বরের বৃত্তি খাই ১ কাফিরের হাতে ৷ 
যুদ্ধে মৈলে শহীদ মর্তব! অল্প তাতে ॥ 
পঞ্চশত অব্দ আগে বাইব স্বর্গেতে। 
স্বর্গেত যাইব সব শহীদের অন্তে ॥ ১১৩০ 
যদি কোন মুমীন মনের অনুরাগে | 
সত্যভাবে ঈশ্বরেত শাহাদত মাগে।॥। 

সেই ভাবে জর শিরপীড়াএ মরিলে। 


' গণিব তাহারে প্রভু শহীদের মেলে ॥ 


শহীদের মৃত্যু নাহি শুন বুধ লোক। 
জীবন সমান সুখ স্বর্গে আছে ভোগ |! 


॥ উনচল্লিশ _ চলিশবিধ সুখ ৷ 
| দীর্ঘছদ্দ ' 

একুণে চল্লিশ বাবে শুন সাধু সত্যভাবে 
চল্লিশ অবধি সুখরীত। 

করিলে এসব কাম লক্ষ্মী নাই সেই ঠাম 
তেহি না করিব! কদাচিত ॥ ১১৩৫ 

চল্লিশ ভিতরে বিভা সাধুলোকে না করিবা 
করিলে মগজে খুন ধরে | 

বৃক্ষসার-গুণ-রীত, চল্লিশেত সুপৃণিত 1” 
অপূর্ণ বীর্যের ফল মরে ॥ 


- গোসল হাজত যবে, কিছু না ভক্ষিব তবে 





১। ঈগরের বৃত্তি খাই--মনীবের বেতন 
ভোগী হইয়া। 

২! গস্দার গ্রন্থে এ বাবে দরবেশী ও 
যোদীব্বেরী (গাস্তীর্য) সম্বন্ধে আলোচনা! রয়েছে। 


| ঠা না পরা 
সাহিত্য পত্রিক। শীত সংখ্যা ১৩৬৪. 


তৃষ্ণা হৈলে খাইবেক জল। 
ভগ্ন ঘট না রাখিব, শুন্য ঘরে না সুতিব . 
বিনি বস্তে না কর গোসল 
গৃহে যথ ভাণ্ড থাকে, না ঢাকি না রাখ তাকে 
নারীর নাম ধরি নাবোলাএ !১১৪০ 
অন্যে অন্যে পতি নারী, কিবা পুত্র সুকুমারী 
মা বাপের নাম না ধরএ॥ 


আদর বিহীনে জান, ন! ভাকিব কদাচন 


পুত্র কন্যা কভু না শাপিব। 
ভগ্ন রুটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব 
কভু তাহা কিনি না খাইব ॥ 


ইজার ন! পিন্দ উঠা পাগরী ন! বান্ধ বৈঠা 


অযোগ্য গোপন ব্যক্ত করে। 


দাণ্ডাই আউল কেশে সিতা ন! করিব পাশে 
ভাঙ্গা ফনী না রাখিব ঘরে ॥১১৪৫ 


কটিস্থল অধদেশ লজ্জাস্থানে যেই কেশ 
চল্লিশ দিনে তু ন! রাখিব। 


না হাটিব বৃদ্ধ আগে ন! বসিব উৎধ্ব ভাগে 


সর্বকাষ্ঠে দন্ত ন! ঘষিব । 
রসুন পিঁয়াজ ছাল পুড়িলে সে নহে ভাল 
ন! রাখ মর্কটজাল ঘরে। 


যদি সে উকুন পাও জীববস্ত ন! ফেলাও 
নামাঘে আলস্ত-সুথ হরে ॥ 

মিছাবাক্য প্ৰতিনিত না অভ্যাস কদাচিত 
লজ্ঞাস্থলে দৃষ্টি না করিব। ১১৫০ 

দাউনে না মুছ মুখ আসিয়া ঘটিব দুঃখ 
পিন্দিয়ী বসন না সেলাইব ॥ 


১। পাঠান্তর £ দামনে | ' 


Ed 


আলাউল-বিরচিত 'তোহফা” . 
ফযর গুজার যবে মসজিদ হস্তে তবে 
| শীঘ্রগতি বাহির না হৈঅ। 
বিনি সূর্যোদয় হৈলে না সুতিঅ প্রাতঃকাঁলে 
ছিঁড়ি দন্তে নখ না কাটিঅ॥ 
. ফল-বীচি দন্তে ভাঙ্গি না খাও কৌতুক লাগি' 
দিব্য না.করিও সত্য হৈলে। 
পরিবার ভক্ষ্য-কষ্ট কৈলে হএ লক্ষ্মী ভষ্ট 
ভক্ষ্যে কিবা হস্তে দুঃখ দিলে ।১১৫৫ 
 পতি-নারী অনুক্ষণ,কলহ করিলে ঘন 
গৃহ হস্তে লক্ষ্মী দূরে যাএ। 
কহিলু* চল্লিশ কথা যেহেন রতন গাথা 
একচিত্তে রাখিব! হৃদএ | 
লহরীতে দান-সিদ্ধু শরণ জনের বন্ধু 
শ্ৰীযুত সোলায়মান ধীর ৷ 
তার আজ্ঞা পরমাণে হীন আলাওলে ভাণে 
মধুর পয়ার সুরুচির | 
চন্দ্রারুণ বায়ুজল যাবৎ আছে ভূমণ্ডল 
নিত্য সুখযশ হৌক বৃদ্ধি। ১১৬০ 


॥ চল্লিশ বাব __ ধনসঞ্চয়’ ॥ 
চল্লিশ বাবেত মন দিয়! শুন ধীর । 
যে যে কর্মে লক্ষ্মী বাড়ে রহএ সুস্থির ॥ 
চাষের নামায করিবেক প্রতিদিন। 
‘আইয়ম বয়জ’ রোযা প্রতি চান্দে তিন || 
প্রাতঃকালে নিদ্রা তেজি সত্বরে উঠিবা। 
বাহির হইয়া অযু নিয়মে করিবা || 


১, গদার গ্রন্থে ৪২৩ম বাব। 


১৮৭ 


শেষ রাত্রি ঘর ছাড়ি বাহিরে ফিরিব,। 
শরীরে বহুলগুণ আপদ. হরিব ॥ 

শরীরেত প্রভাতে পবন সুখ লাগে। 
কৃপা-নুর-বৃষ্টি প্রভু করে অনুরাগে ॥১১৬৫ 
অবিরত প্রভাতে জিকির দোয়া পড়ি । 
শুদ্ধ মনে আমান মাগিব ভক্তি করি ॥ 
ঈশ্বরের সোকর করিবা অনুক্ষণ। 

মুসাফ১ হাদিয়া কর দিয়! পৃতধন ॥ 

গুণ সঙ্গে কামান কিনিয়া রাখ ঘরে | 
জনক জননী সেবা কর নিরস্তরে ।। 
নিশিতে “সুরত যুমা”” পড় ভক্তি মনে'। 
সুর! “মোজাম্মিল' শুদ্ধ পড় প্রতি দিনে 
পঞ্চ ওক্তে পঞ্চ সুরা আদায় করিবা। 
প্রথমে কহিছে তাহ!” সদাএ পড়িবা ১১৭০ 
গুরুবারে নিয়মিত নখ ফেলাইঅ। 

কৌশ মৌজা পর যদি জরদ পরিঅ ॥ 
অন্ধুরী-নিদানে প্রাপ্তি রাখ নিজ করে। 
উপকার যত্বে কর শরণ যেই ধরে ॥ 

কার সঙ্গে নিয়ম বচন না ভাণ্ডিব। 

ঝাড় করে মসজিদ ২ বৈভবধিক পাইব ॥ 
মক্কা যাও নিতান্ত যাইতে বদি পার। 
মদিনাতে জেয়ারত মোস্তফার গোর ॥ 
করিবা ততিব ভাবে শুদ্ধ কায় মতি। 
অতুলিত গুণ ধরে কি কহিয়ু অতি ॥১১৭৫ 


খয়রাত করিব সদা, দিব ফকিরেরে। 


১। “মুসাফ এমুনহাফ _কোরআন। 
২। পাঠান্তর £ মেরাঁমতে মসজিদ । 


১৮৮ 

সিকি.কড়ি১ ঘরেত রাখিব অনিধাকে ॥ 
ধনের বর্কত হৈতে ছাগল পুষিব ৷ 

বুমী, বুধে অখণ্ডিত গোছল করিব ।! 
ভৈক্ষ বস্তু আশুরার দিবসে রাখিয়!।* 
গুন্দম গেঁও রুটি খাইব রান্ধিয়া ॥ 

রুটি সঙ্গে মিশাই রন্ধন করি খাএ। 
রসুলের হাদিস, অতুল পুণ্য পাএ ॥ 
শস্য আদি আটি-মাপে ওজন করিয়া । 
গুণাগার হএজান ওদাতেও বেচির1 1১১৮০ 
না বেচিব না কিনিব টানের ওজনে । 
মাপিয়া বেচিতে আজ্ঞা শাস্ত্রের বচনে ॥ 
ছুই হস্ত ধোনা খাইবার আগে পাছে। : 
ভক্ষ্যশেষে খিলাল করিতে যুক্ত আছে ॥ 
উচিত সে রক্ষিবারে ধুইয়া খিলাল। 

_ একসর পাইলে নারী করিব হালাল, ॥ 
কুল কিবা অকুলীন হৈলে রূপগুণ। 
শরণে রাখিতে কহে শান্ত্রেত নিপুণ ॥ 
পুরুষের শরণ যদি সে নারী লএ। 
পুরুষে তেজিতে নারী উচিত না হএ ॥ ১১৮৫ 


এই ত্রিংশ কর্মে লক্ষ্মী বাড়ে নিত্যনিত। 
ভক্তিভাবে শান্ত্রকথা করিঅ প্রতীত ॥ 


'॥ একচলিশ বাব -- ভেহেম্ত ॥ 
একধিক চল্লিশ বাবেত শুন ভাই । 
বে যে কর্ম করি হএ ভেতেস্তেত ঠাই ॥ 
১। পাঠান্তর £ সিক্কাকাস্জি | 
২। এঃ | 
দুইগুণ রান্গিব ভৈক্ষ্য আশুরা দিবসে। 
৩। ওদা--অশুদ্ধ, ভিজা 


২ 


রঙ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ভেহেম্ত জানিঅ সত্যবাদী সব স্থল |. ' 


' সতত তাহার হেতু-কর নেক.আমুল |1১ 


স্বর্গ পাইবার কর্ম আছএ বহুল। 
তার মধ্যে সপ্তবিংশ কথ! শুন মূল | 
প্রথমে কলেমা কহ দিলে-মুখে সার : 


জীবন অবধি ভ্রম না হইব তার || ১১৯০ 


যথ পাঁর মুমীনেরে সন্তোষ করিবা। 
গ্রতিনিতি প্রভুপস্থে অন্ন ভুঞ্জাইব| ॥ 
শরা-মতে হুকুম-বসন পিন্ধ অঙ্গে। 
অতিথিরে ভক্তি, যুদ্ধ কাফিরের সঙ্গে ॥ 
কেহ গোপ্ত কহিলে প্রচার না করিব1। 
“জোহ্‌মত” দিলে প্ৰভু কাকে না কহিবা || 
এই মতে সর্ব দুঃখ মনেতে রাখিবা । 


. যথ ইতি সৎকর্ম প্রভুতে সঁপিবা ॥ 


যে সকলে মন্দ করে ভাল কর তারে। 
উপরে বসিতে স্থল দিবে ফকিরেরে ॥ ১১৯৫ 
প্রভু-সেবা-হেতু অঙ্গে দিবা বহু ছুঃখ। 
সত্য সে কহিব ভণ্ড ব!ক্য বন্ধ মুখ |২ 

রে ভক্ষ্য হারাম কদাপি না ভক্ষিবা। 
দুঃখিত পড়শী সব সদাএ তুষিবা ॥ 
ব্যাধিবস্তু জনেরে দেখিব! যত্ন করি । 
লোক প্রতি ক্ষেম! কর ক্রোধ-পরিহরি | 
ভূক্তজন সঙ্গে থাক ঈশ্বর স্মরিয়া। 


আশ্রয় দিবা নির্বলীরে জালিমে তজিয়া ॥ 


১। পাঠান্তর ঃ 

নিত্য হরের হেতু কর নেক আমল। 
২] এঃ. 

জেনা না করিঅ মন্দ বাক্য বন্ধ মুখ । 





'আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা' - So 


অযুকালে পড়িবা রুলেমা শাহাদত। ' বহুল প্রকারে হএ নরক গ্রকৃতি। 

কদাচিত নাতেজিবা ‘আসর’ সুন্নত। ১২০০ তবে কহি চতুবিংশ রূপে অধগতি ॥ 

কার স্থানে কিছু না মাগিব প্রভু বিনে ।  একস্বামী আছে মাত্র ত্রিজগ.ঈশ্বর | 

ঈশ্বরের সোকর করিব! রাত্র দিনে ॥ মনেত না রাখ তান আছএ দোসর ॥ 

পড় ‘কুরসী’ দোয়!, কর্ষ নামাবের শেষ । যদি জানে এক নহে জগতের পতি। + 
দোলে চাউ* স্বর্গে বাজ শাস্ত্রের আদেশ | মনে রাখি যে সবে দোসর ভাবে নিতি ॥ 
শ্ৰীযুত সোলায়মান ঈশ্বরের ভক্ত । ছুই প্রভু সেবে বেই বান্ধিয়া ইগান।. - 

. সেই এক সত্যচিত্ত মনে অনুরক্ত ৷৷ ॥ * ভুঞ্জিব নরক ভোগ নাহিক এড়ান ॥ ১২১৫ 
সতত অতিথি ভক্তি নিত্য ভুঞ্জে লোক। কৃপণতা অধিক থাকএ বার মনে। 

উপকারী, তোষকর্ত যার মনে শোক ॥ আপে বড় সর্ব হস্তে জানে যেই জনে ॥ 


বলবন্ত হন্তে নির্বলীরে উদ্ধারিয়া। -  প্রভু-আজ্ঞা না মানি কুকর্ম সঙ্গে রহে। 
আনন্দেরাখেন্তনিজগাইঠবৃত্তিদিয ॥ ১২০৫ ভিক্ষুক দ্বারে আইলে না দি মন্দ'কহে॥ 
আলাওলে পাই তান মহৎ আরতি । প্রারিতে না পড়ে গিয়া যুমার নামায । 
রচিল। পয়ার ছন্দে শাস্ত্রের নিরতি॥  সালামু উত্তর না দে বড়হি অকাজ || 


কর্জ লই পারিতে না করএ শোধ । 

নিত্য মন্দ বাক্য মুখে আরতি বিরোধ || 
অনুচিত বাক্য কহে’ অধিক সাহস। 
অতিথিরে শক্রভাব অধিক প্রকাশ ॥১২২০ . 
মৃত লাগি হিয়া কুটে বদন আছাড়ে। 4 : 
বসন ফাড়ন্ত দুঃখে কিবা চুল ছিড়ে || 
সকলেরে মন্দ কিবা মনে অল্প ভাব। 
,লোকেরে বোলএ মন্দ খাএ ধনলাভ ॥ 


পারিতে নামায কভু ন! তেজে সুজন । 
মনেত না দিব ঠাই এ সব বচন ॥ 


॥ বিযালিশ বাব নরক ॥ 
মন দিয় শুন সাধু বিয়াল্লিশ বাবে। 
বেই কর্মে নরকেত পড়ে লোক সবে।॥ 
মোশরেক কাফির থাকিবে নিরন্তর ৷ 
পুরুষ অল্প নরকে রমণী বিস্তর ॥ 
নবশত নিরানববই রমণী যাইব | 
' জনৈক পুরুষ দিয়া সহস্র পূরিব ॥ 
, ভেহেম্ত জানিঅ তাহার বিপরীত! 
এক নারী দিয়া হৈব সহত্র পৃরিত ॥ ১২১০ 


যে যে কর্মে হএ নরকে গমন। _. নরকে পড়িতে কর্ম আছএ বিস্তর | 
মন দিয়! শুন তার যথ বিবরণ ॥ ' তার চতুবিংশ এহি অতি গুরুতর ॥ 


১। পাঠান্তর £ ঢোল বাহি। ৯1 পাঠান্তর £ কর্ম করে। 


১৯০ 


নিস্তার পাইতে কর্ম শুন মন দিয়] | 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পাল গুমান তেজিয়া॥ ১২২৫ 
মৌনরূপে থাক তেজি নিঃস্বার্থ বচন। 
লোক দেখি নস্রভাব হৈব! অনুক্ষণ | 

জনক জননী সেবা কর অনুদিন। 

স্বর্গেত যাইতে জান এই সব চিন || 


' ॥ তেতালিশ বাব __ সুন্নত’ ॥ 
নবীর সুন্নত দশ তেতাল্লিশ বাবে। 

অবশ্য পালিব! তাকে মুসলমান সবে | 
কেহ বোলে ইব্রাহিম খলিল সুন্নত ৷ 
পয়গান্বর সকলে করিছে এই মত ৷: 
কপালের পর্যন্ত গর্দানি অবশেষ । 
ক্ষুর দিয়া ফেলাইব মধ্যভাগ কেশ ॥ ১২৩০ 

অধুকালে মুছিতে লাগএ যেন পানি। 
নারী সবে সীমন্ত রাখএ অনুমানি || 
কেবল মক্কাতে গেলে মুগ্ডন করিব। 

কিবা কোন গীড়া হৈলে ক্ষুরে ফেলাইব ॥ 
ক্ষুরে ফেলাইতে গৌঁফ সভান জুয়াএ। 

_ বদি রাখে রাখিব ভূরুর লোম প্রাএ ॥ 
মেছোয়াক প্রতি ওযু কালেত করিব । 
কটিতল লোম সব উপাড়ি ফেলিবা || 
শাস্ত্রে নাহি দোষ যদি ক্ষুর দিয়া ফেলে । 
উখারিয়াফেলিলেঅধিকভালবোলে|/১২৩৫ 
পুত্রের সুন্নত কর সপ্তম বৎসরে । 
সপ্ত আদি অযুক্ত বার অব্দের ভিতরে ৷৷ 


১1 গ’দার গ্রন্থে ৪৪তম বাব। 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


বার অব্দ গেলে সুন্নতের যুক্ত নএ। 

সুন্নত কারণে জান ফর্ষ নষ্ট হএ ॥ 

কর্ষ ভঙ্গে প্রভুর নিকটে গুণাগার। 

হিন্দু দ্বীনে আসিলে সুন্নত যুক্ত তার ॥ 
সুন্নত না করে বার অব্দ বহি গেলে। 
অতি দোষ ভাগী হৈব ফরব নাশিলে ॥ 
কিতাবে এমত আজ্ঞা! সুন্নতের তরে। 
হেট-ক্ষুরে ফেলে দিব চল্লিশ ভিতরে ১২৪৭ 
অযুতে গরগরা, নাস!-অস্তরেত পানি। 
এই দশ সুন্নত পালিবা মনে মানি | 


॥ চুয়ালিশ বাব - হত্য।১ ॥ 


চ্য়াল্লিশ বাবে কথা শুন অন্নুভাএ। 

যে জনেরে মারিলে খুনের নাহি দাএ ॥ 
রজঃস্বলা নারীরে যদি সে মাগে রতি | 
খুনের নাহিক দায়, যদি বধে পতি ॥ 
নারীরে দাসীরে রতি করিবারে চাএ । 

সে পুরুষে বধিলে খুনের নাহি দাএ ॥ 

যদি সে একেরে একে আসে বধিবার২। 
সেতারেমারিলেআগেপাপনাহিতার 1১২৪৫ 
কাক চিল কুকুরে মন্সষ্যে কামড়াএ। 


এই সব 'মুজি'রে মারিব যদি পাএ ॥ 


১। গ’দার গ্রন্থে ৪৫তম বাবের অংশ 
বিশেষে । 
২। পাঠান্তর £ 


চাহিলে একেরে একে সরম দিবার । 


. আলাউল-বিরচিত ‘তোহ্‌ফা' 


dl 


সর্পবিছু পাইলে মুষিক শীঘ্ৰে মার | 
মশা মার১ কিতাবেত খুনী নাহি তার | 
মুজি' বথ লাগ পাও পশুপক্ষী নর। 
শীন্তরগতি মারহ খুনীর নাহি ভর ॥ 
কৈতর.কুকুট পক্ষী যে মার্জারে মারে । 
তাহাকে মারিলে ধিক পাপে নাহি ধরে ॥ 
ভক্ষ্যবস্ত নষ্ট করে গৃহেতে থাকিয়া । :- 
দোষনা হিসেবিড়ালফেলিলেমারিয়া ॥১২৫০ 
তাহাকে মারিলে ধিক পাপ নাহি তাত। 
করিব দেরম দশ তাহার খ'রাত ॥ 

কিতাবে হুকুম করে মারিতে তাহারে। 


অধিক সোয়াব যদি পরাণে না মারে ॥ 


গর্ভপাত রমণীর পারে করিবারে। 

যাবতে না হই থাকে জীবন সঞ্চার ॥ 
কিতাবে কহিছে জান দোষ নাহি তাএ। 
কিন্ত যদি রাখএ অধিক পুণ্য পাএ ॥ 

রমণ সমএ কিবা অন্দরে বাহিরে । 
নারীআজ্ঞাবিন্ুর্ূপেধাইতেনাপারে ॥১২৫৫ 
নিজনারী হএ কিবা দাসী পরাঙ্গন!। 

না লই নারীর আজ্ঞ। ঘাইবারে মানা || 
যদি দাসী সঙ্গম ঈশ্বর ইচ্ছা হএ। 


, কিতাবের কথা মিছা ন! জান নিশ্চএ || 


কিতাবেত সাক্ষি কথ মিছা না জানিঅ। 
সর্বতে কুশল হৈব ঘন্তনে পালিঅ ॥ 


১। পাঠীন্তর £ মোশরেক। 


১০১ 


॥ পঁয়তালিশ বাঁব--বিবিধ ব্যবস্থা | 
নানান ব্যবস্থা পঞ্চ চল্লিশের বাবে। 
একে একে কহি শুন গুণীগণ সবে ॥ 
অভ্যাস জ্যোতির শাস্ত্র একারণে করে । 
নামায-সময়, ভালমন্দ চিনিবারে || ১২৬০ 
সফরে যাইতে, পূর্ব-পশ্চিম চিনিতে। 
তথধিক যদি শিখে পেটের নিমিত্তে || 
নৃপতি করিতে দান লইতে উচিত । 
না লৈব জালিম দুষ্ট ধন কদাচিত ৷ 
কেহ কেহ বোলে ন! লইলে অতি ভাল। 
কিছু না লইব জানি নাপাকির গাল ॥ 
দুর হস্তে আসি শীঘ্তে ন! যাইব ঘরে । 
পরিবারে জানাইয়। প্রবেশ অন্দরে ॥ . ) 
অতিজীর্ণ মুসাফ পড়িতে যদি নারে 
বসনে লেপটি পুনি দফনিব তারে ॥ ১২৬৫ 
যুদ্ধে বাইতে সৈন্যমাঝে মুসাফ, রমণী | 
এই ছুই না নিব সঙ্গে মনে অনুমানি | 
আপনার সৈন্য ঘদি বলবন্ত,হএ। 
তথাপি না নিব সঙ্গে শাস্ত্রে নিষেধএ | 
নিজ হস্তে মাগে যদি পানি তৃষ্ণাকুল। 
অর্ধরাত্রি উঠিয়! করাইলে পান জল ॥| 
জন্নাজিত পাপ তার সব নাশ হুএ। 
এহি উপদেশ সদা রাখিবা মনএ | 
অঙ্গে দুঃখ দেঅ পরিবার-পোষ্য আশে । 
দান সম পুণ্য পাএ ঈশ্বরের পাশে 1১২৭৭ 
জালিমে জুলুম করি সিকি যদি লএ। 


L 


১৯২ oe 


প্রভুপাশে হেমতঙ্কা-দান্‌ পুণ্য হএ।! 
"এথা যেই পাঁটবন্ত্র পিন্ধে, মদ্য খাএ ৷ 
স্বর্গ না পাইব দোহজনে সর্বথাএ | 
ফকিরে মাগন হস্তে যেই অতি ভাল। 
কহি শুন থে বে বস্তু তাহার হালাল ॥ 
যদি কেহ ভাঙ্গ! বস্ত্র পন্থে ফেলি থাকে । 
তুলি নিব সেলাইয়। পিন্ধিব তাহাকে ॥ 
ভাঙ্গা ফল যদি কেহ ফেলি থাকে দ্বারে। 
তুলি নিয়া মনুন্তুখে খাইব তাহারে । ১২৭৫ 
খরমুজা আনার লেবু যে ফল পাইব। 
ভুলি নিয়! সুখে বেচি তাহাকে খাইব ॥ 
ছাগল গরুর লাদি যেই পাএ ঘথ]। 
লই যাই তাহারে বেচি খাইব সর্বথ' ॥ 
ভার স্বামী আসি যদি কৃপণতা করে । , 
তবে পুনি তুলি নিতে ন! পারে তাহারে ॥। 
এই মতে হালাল সে জানিও নিশ্চিত । 
এনিছিনার+ ফেলা বস্তু পারস্ত খাইতে ॥ 
স্বামী আজ্ঞা বিনে সেই খাইবারে পারে । 
আর যার ইচ্ছা তুলি খাইব তাহারে ॥ ১২৮০ 
ফকিরেরে খররাত করিতে-যেই ধন। 
যার হস্তে দিল সে না রাখে কদাচন || 
যদি বা ছুঃখিতে বাঁটে খয়রাতের মাল। 
ধন-স্বাসী-আজ্ঞা বিনে নাহিক হালাল ॥ 

. শিষ্যরে পড়াএ কিবা আবান কহিলে। 
আতিবড় দোষ সে মুলুয়।২ ধন লৈলে ॥ 
.৯। ভাঙ্গা ছেড়া (বস্ত)। 

২। মুলুয়া-_স্ল্যবাবৎ, মূল্যস্বৰ্ূপ, মজুরী । 


্ 
সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ফটকের ধারে যদি আটা পড়িথাকে। 
তার স্বামী আজ্ঞা বিনে না খাএ তাহাকে ॥ 
কার ঘরে অন্ন খাইতে হই মেহসান,। 
.নিজইচ্ছাআনেরেকরিতেনারেদান 7১২৮ ৫ 


t Ey 
ভারী মেহমানিএ+ বে যুৎসুদ্দি হৈব। 


স্বামী আজ্ঞা লই বোগ্যযুক্ত ব্যবস্থিব ৷৷ 
নিজ ইচ্ছা! আপন] মিত্র ভাবি কারে। 
স্বামী আজ্ঞা বিনে বাড়া! দিবারে নাপারে ॥ 
মেহমান হৈলে আপে থে পাএ খাইব: 
নিজ মন মতে ভিন্নজন না ভাকিব || 
আপনা-উচ্ছিষ্ট মাত্র দিব কুকুরেরে | 


£ টিতে 
স্নামী আজ্ঞ। বির্নে কোন বস্তু দিতেনারে॥ 
* ্থজনে স্বামী আজ্ঞা বিনে বস্তু নাড়ে। 


এক লক্ষগুণ দাবী দিবেক আখেরে ॥১১৯০ 
বিন ‘কস’ ন! দিয়! বেচিতে নারে চর । 
বথজনে চর্ম বেচে অনীতি সে কম 
নবীন ভাণ্ু-ভাঙ্গা কী মাটি যদি খাএ। 

'সে সবের মতি ভাল নহে সর্বথাএ | 
মৃত্তিকা ভঙ্গিতে দেখি ছাড়িঅ উপরোধ। 
মহাজনে তারে দেখি করিব বিরোধ ॥ 

বহু মাটি খাএ হায়ওয়ান ফিরোয়ান। 

সেই লাগি তাকে না! খাইব মুসলমান || 

ধে যে মতে দাস কিনি ফেরিতে পারে। 

সন দিয়! শুন একে একে কহি তায়ে ॥১২৯৫ 
অনজলে দামে যদি বহুল ভক্ষএ। 


ফেরাইতে সেই দাস শান্তে হেন কণে ॥ 


১। মেহসানি-_ জেয়াফত। 





আলাউল-বিরচিত “তোহ্ফা? 
মসজিদ তুলিতে জাগা তঙ্ক১ না করিব। 
মূল্য দিয়! চারিদিকে মৃত্তিকা কিনিব ॥ 
মসজিদ নিজ তঙ্কাএ বে উদ্ধারএ। 
ফরাগতে২ মাতা পিতা সংহতি রাখএ ॥ 
নবীর আসহাব সব মক্কীর লাগিয়!। 
চারিদিকে ধরণী কিনিলে মুল্য দিয় ॥ 
মুমীনে দেখিয়া যেই করএ আদর । 

পাপ সব নাশ করে পুণ্য বহুতর || ১৩০০ 
মন্দকারী দেখি বেনে মন্দ আচরিব। 
ফটকেরে কদাচিত ভাল না বলিব ॥ 
ক্রোধে কম্পমান হএ প্রভু সিংহাসন ৷ 
ফটকেরে “বাখান; করিলে কোন জন ॥ 
ধর্ম তেজি, যে সবে কুকর্ম” আচরস্ত । 
কাফিরেরে বাখানিলে প্রভু ক্রোধবন্ত | 
নষ্ট দুষ্ট কুজ্জন প্রশংসা না করিব। 

কুফর বাখানে ক্রুদ্ধ নিরঞ্জন হৈব || 

প্রভু দয়ালেত জাহিলে মাগ বর। | 
নিজ কৃপা হস্তে সর্বস্থান রক্ষা কর | ১৩০৫ 
ধনীজন দেখিয়া করিও মন্দাদর | | 
নিধনীরে দেখি কর কৃপা বহুতর ॥৷ 
কাতরের কাকুতি শুনহ করতার। 

দোষ ক্ষেমি কৃপা কর সেবক তোগার | 
কৃপাসিন্ধু তুমি এক ভ্রিজগৎ-পতি। 
'বিনু-লক্ষ্য মহিমা-উজ্জল জগ-জ্যোতি ॥ 

১। তঞ্কএতন্কিস- খাট, অগ্রশস্ত । 


২। ফরাগতে খআং)_ন্বচ্ছন্দে, এলিয়ে 
ছড়িয়ে (থাকা), বিস্তুত।- 


২৫-- 





১৯৩ 


নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিন্ন আর | 
ঘোর পাপ হস্তে মোরে করহ উদ্ধার || 


" হীন মতি বহু মোর বৃত্তি দাগ! বাজি । 


ক্ষেমাদানে ফকিরফোকর1 কর রাজি ১৩১০ 
চিত্তে হোতে খণ্ডাও যথেক ধন্ধা ভাব | 
দ্বীন-দ্বারে ইম! হৈলে যুলাধিক লাভ ॥| 
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার । 

তুমি বিনু অন্য আশা খণ্ডাউ আমার ॥ 


_সবর-সোকর প্রভু কর মোরে দান।: 


এ দোন প্রসাদে পাইমু ছুই কুলে মান | 
দৈবে মহাপাপী আমি নাহি পুণ্য আশা। 
কেবল করিম-কৃপা৷ পাপীর ভরস1 

তুমি শক্তি না দিলে উচিত বাক্য ধন্ধ 1. 


পুস্তক রচিলু" যে বলৌক ভালমন্দ ১৩১৫ 
নিজ জ্ঞাতা ধরএ “লাবুক” কষ্টে তন্তরে ৷ 
- ঘে বোল বলৌক সে বলোক নানা যন্ত্রে ॥ 


ত্ৰিজগতে যথ বিন্দু সিন্ধু জপে সব । 

যেন এক বৃক্ষ পরে সহজ পল্লব ॥। 

এক প্রভু ত্ৰিজগতে ব্যাপিত সমস্তে । 
কান্ঠের পোতলি যেন শিল্পকার হস্তে |. 
জ্ঞানবন্ত জনের মনেত এক ভাব। 

দুই ভাব ভাবিলে তন্ত্রেত নাহি লাভ ॥ 
আছে রবৰু শেষে মোহাম্মদ সে রসুল । 
আর বথ পয়গান্বর শুদ্ধ ওলিকুল।। ১৩২০ 


সকলের মনে প্রবেশৌক এই গ্রন্থ ৷ 
যুক্তা-প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরৌক মহত্ত ॥ 
শ্ৰীযুত ইসুফ গদ! মহাসত্য ওলি | 


পি 


১৯৪ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


রচিল বয়েত ছন্দে মনেত আকলি ॥ তান পোষ্য হীন আলাওল জীর্ণ কাএ। 
সপ্তশত একাশী বয়েত কৈলা,সার। :  রচিল কেতাব কথা পয়ার ভাষাএ ॥ 
রবিউল আখের দশদিন সোমবার ॥ তান দান স্মরিয়া বে জল বৰিখএ। 


তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পুষ্ঠগামী।  তেকারণে মুক্তাপুঞ্জ বাক্য নিঃসরএ ॥ 
। ঘৃত অবশেষ ঘোল ছানি লৈলু' আমি ॥ এহি পুস্তকের কথা কৈলে দঢ় ভাব। 


বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা ন! যাএ লঙ্ঘন। ' ' ন! থাকে আপদ তার হএ স্ব্গলাভ ॥১ 
তেকারণে বষ্ট-পন্থে করিল গমন ॥ ১৩২৫ পরিশ্রমে রচিলাম মনে ভাবি উক্তি। 
' শ্ৰীযুত সোলায়মান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।  যেবা! পড়ে যেবা শুনে আস্তে হ্বমুক্তি॥১৩৩৫ 


ঘ্ধপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত ॥১৯ পুস্তক সমাপ্ত সংখ্য। সন মুসলমানি । 
দৌত্য, সত্য, লোক-উপকার, ভাব, রস। রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমাণি ॥ 





এ সকল বিধাতা করিল! তান বশ।। সাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার । 
শিষ্টাশিষ্ট পুষ্ট-হৃষ্ট২ মিষ্ট সম্ভাষণ । ' সমুখে বরাত নিশি: শুঁভবোগ' সার ॥ 
বাক্যে ধনে মুক্তকরে যে লএ শরণ ॥ তরুণ অরুণ সমে বেলা ছুই থাম 
না আঁটি কহিতে আমি মহিমা অবধি । তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম ॥ 
আশীৰ সিদ্ধি কর প্রভু কৃপানিধি ॥'  মঘদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণএ। . 
সপুত্ৰ বান্ধব হৌক অরুগী চিরায়ু। ধাতু যুগ অভ্র এক বসন্ত সমএ ॥ 
কীতি পুণ্য সহী যশ: অগ্নিজল বায়ু।, ১৩৩৭ ফাম্তণ মাসেত জান চতুবিতিশ সোম । 
স্ন্তোষ রাখৌক বিধি যাবত জীবন । সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম ॥ ১৩৪০ 
বাড়ৌক বৈভব বংশ সানন্দ অনুক্ষণ ॥ তোর 

১। পাঠাস্তর ঃ 

শ্রীযুক্ত সোলায়মান সুপণ্ডিত দাতা । ' ১। পাঠান্তর £ 

আপে সৎগুণ বস্তু গুণী পালাইভা | , এ পুণ্তকের কথা যে রাখে শুদ্ধভাব | 


২। ওঁঃক্ধণট। ' দ্বীন দুনিয়ায় দুই হইবেক লাভ || ' 
4 / ্ 


সংশোধন 





পৃষ্ঠা পংক্তি মুদ্রিত পাঠ : - শুদ্ধ পাঠ 
৭১ | ৮ বাক্য সবহত্র বাক) সব হএ 
৭২. ১৯ লমরাণী নপরাণী 
৭৮ ১৮ অবিবাদী নিধিশেবে অধিবাসীনিধিশেষকে 
৭৯ ১২ কালিমা শাহ কলিমা শাহ, 
৮০ ৭ (১৭৩৮-৪৫ 2) * (১৬৩৮--৪৫ খৃঃ ) 
উতর ১৩ প্রভাতে প্রভৃতে 
৮৪ ৬. 'ক্রিমান্বয়ে-এর পরে “ম্োহংএ/--এর পরে 
‘রাজধানী’ লোপ পাবে 'রাজধানী করে বসবে। 
এ বংশলতিক| থিরিসানদ থুধন্মা থিরিসান্দ খুব 
(১৬২৫-৮৪ খৃঃ) (১৬৫২--৮৪ খুঃ) 
টি ৯ জালালপুর 3 ফতেয়াবাদ 
৯৫ ২১ গৌঁড়বাড়ী গৌড়বাসী 
৯৬ বংশলতিকা 'জয়গুণএর জোষ্ঠ। | অজ্ঞাতনামা নীচের রেখা লোপ পাবে” 
৯৯ ৪নং ১৬৬০ খৃঃ,, 32 ১৬৬৩ ্নঃ 
১০০ ৬ রস রত 
১০২ ১৯ সেনাপতি সৈম্গম্ত্র 
১০৫ ১৪ বাম বাষে 
১১০ ১৮ , ১৭১৯ মী সন বা ১০২৫ মঘী সন বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাঁয়। 
১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া বায় সম্ভবতঃ এ তারিখটিই বার্থ । 
১১১ ৭ কাব্যের সঙ্গে কাব্যের নামের সঙ্গে. 
১২৮ ২২ ৮ই জুলাই ১৬৬৩থ্ষ্টাব্ব ১৯শে জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। ৮ই জুলাই 
_ থেকে ১৯শে জুলাই ১৬৬৪ খৃষ্টর্বি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ । | 
১৩২ ১৮ জরাজন্ম বায়ু - জ্রর-কফ-বাযু 
১৪২ ১১ ভবিয়া | ভাবিয়া 
১৪৪ ১৯. অল্পপড়ি মূর্খ সব ভূত কাছে 


| 


'কাছে অল্পপড়ি মূর্খ সব ঘুরে ভূত কাছে। 


পংক্তি যুদ্রিত পাঠ 


৫ ছটক 
১. কছর 
২২ জযাএ 


১১ এর পরে সংযোজন £ 
এর পরবর্তী দুচরণের পাঠাস্তরঃ 
৪ যে খাএ দেখইবা 


৮ বান্ধা বস্ত লভ্য ধনে 
২৩ ছদগা : 


৮ গাঁধিবা, পথ 
। ১১ দোহা জোগে 

১৭ বিধাঁনা 

২*  কর্ণবাড় 

৬,১৮ ছরুদ 

৩ ণভখমত? 


- গণথিব, পদ 


সাহিত্য পত্রিক!। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
১ 


শুদ্ধ পাঠ 

চটক (চড়ুই প্রাথী) . 
কছব 

জন্মাএ 


_ রাজার সমাজ হএ সাগরের তুল। 


অগাধ সাগরে পৈলে যেন নাহি কূল ॥ 
যথধিক লাভ দেএ তথধিক হানি । 


, অপমান পাএধিক তিলে যাঁএ প্রাণি ॥| 


বে খাএ দেখাইবা 
বান্ধাবস্ত-লভ্য-ধনে 
সদকা . 

দোহ জগে " 
বিধাতা 

কর্ণ বাড় 

সুরুদ (সুর) 
জোহ মত (ছুঃখকষ্ট) 


478৫ পনতগরিচয় 
লায়লী- “মজনু £ : দৌলত- উজীর বাহরাম খান। সম্পাদকঃ ; অধ্যাপক আহমদ শরীফ। - 
প্রকাশক £ বাণ জা একাডেমী, টাকা। মোট পৃষ্ঠা ৩৩০। দাম £ সাড়ে তিন টাক! | 


কয়েকমাস হল 'বাঙ্ল! : একাডেমীর প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থমালার 
প্রথম বই দৌলত-উজীর বাহরাম খান-বির চিত, কাব্যগ্রন্থ “লায়লী-মজনু” প্রকাশিত - 
হয়েছে | এই কাব্যটির সন্ধান দেন মরহুম. আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং 
তারই সং গৃহীত ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত চারটি পুথি অবলম্বনে 
বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গবেষণা 
সহায়ক হিসেবে অধ্যাপক আহমদ টব এই কাব্য সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন 
করেছেন। ঠ 

'লায়লী-মজনুর প্রণয়কাহিনী সৰ্বজনবিদিত | এই কাব্যের পাত্র-পাত্রী বদিও আরব 
দেশবাসী বলে কথিত হয়েছেন, তবু আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপাখ্যানের 
' উল্লেখ দেখা বায় 'না । ফাস সাহিত্যে লায়লী-মজন্ু কাব্যের প্রথম রচয়িতা! হিসেবে 
আমরা যাঁকে জানি, তিনি হচ্ছেন নিজামী'( ১১৪১-_-১২০৩ খৃঃ )--বিনি থুসরো 
ও শিরি” ‘লায়লা ও মজনু” “হফত পয়কর' এবং “ইসকান্দর নামা” লিখে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন] তবু নিজামীর বহু পূর্বে খৃষ্টীয় দশম শতকের ফাস কবি রুদাগীর কৃবিতায় 
লায়লা-মজন্দর উল্লেখ আছে £একথা' আমরা অধ্যাপক 'রিউবেন লেভী-রচিত 
Persian Literature গ্রন্থটি থেকে জানতে: পারি | “অতএব, এই উপাখ্যানের' 
বরস যে বাংল! সাহিত্যের বয়সের সমান, এতে সন্দেহ নেই । তবু অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বাংলায় একটিমাত্র -লায়লী-মজন্থ কাব্যেরই সন্ধান আমরা পেয়েছি, আর 
সেই কাব্যরচনার গৌরব অর্জন করেছেন কবি বাইরাম' খান। - 

'য়ে যুগের আদর্শ ছিল মিলনান্ত কাব্য রচনা, সে যুগের কবি হয়েও বাহরাম খান 
বিয়োগান্ত ‘কাব্য ৷ রচন।“ করে নিজের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন । 


১৯৮, . টি সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


এ কাব্য বিশেষ কোন ফারসী কাব্যের হুবহু অনুবাদ নয়, মধ্যযুগে অনুবাদ বলতে 
যা বোৰাতো, তাই। অর্থাৎ তা _কবিমনের অভিলাষ-অন্গঘায়ী মূলের নবরূপায়ণ, 
অতএব, কবির রচনাশক্তির পরিচায়ক | সেই পরিচয় থেকে কৰি বাহরামকে আমরা 
একজন উঠচুদরের কৰি বলে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি । তার ভাষ! সংস্কৃতান্্গ 
এবং একাধারে “মাজিত ও মধুর । হৃদয়াবেগ-প্রকাশে তার কৃতিত্ব অবিসংবাদী। 
' তাঁর রচনাভঙ্গী লালিত্যময় ও সরস । এই সরসতায় আস্থা ছিল বলেই কৰি হয়তো 
কাব্যে আদিরসের প্রবাহ বইয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, বরঞ্চ রচনারীতির 
এই সংঘম তার কাব্যকে মর্যাদাবান করেছে। মোটকথা, মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান 
কবির! ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় প্রণয়োপাখ্যানের প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যধারায় যে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে বাইরাম খান ছিলেন একজন 
পথিকৃৎ। , উর 
আশ্চর্যের বিষয়, এই কবি বা তার কাব্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত 
ইতিহাসগুলোয় তেমন উৎসাহ প্রকাশ কর! হয় নি। “নবনূর; পত্রিকার ১৩১০ সালে 
- আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং “মালিক মোহাম্মদী’তে ১৩৪৬ সালে ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক এই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও এ সম্পর্কে 
সাধারণভাবে নামোল্লেখ বা ছু একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছাড়! সাহিত্যের ইতিহাসে 
আর কিছু চোখে-পড়ে না। পুস্তকাকারে প্রকাশের পর এই কাব্যের প্রতি 
এঁতিহাসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই সম্পাদকের শ্রম ও প্রকাশকের উদ্ভাম 
যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করবে। 
চারটি পাওুলিপির সাহায্যে অধ্যাপক শরীফ এই কাব্যের একটি composite 
teXt তৈরী করেছেন। তিনি প্রধানত তিনটি ( ২২৪, ২২৭ ও ৬৫৪ সংখ্যক ) পুথির 
উপরে নির্ভর" করেছেন এবং একটি পুথির পাঠ বিভ্রান্তিকর বিবেচন!| করে 'এতে 
সন্নিবেশিত অতিরিক্ত পাঠ পরিশিষ্টে যোজন! করেছেন। পাঠাস্তর দিয়ে পুস্তক 
ভারাক্রান্ত করতে তিনি ইচ্ছা করেন নি। 
" কাব্যগ্রন্থটির প্রথমে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদক এই কাব্যের পাঠ-পরিচয় ও 
উপাখ্যান-পরিচিতি দিয়েছেন এবং কবি বাহরাম খানের পরিচয়, কালনির্ণয়, কাব্যের 
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বৈশিষ্ট্য ও ভাষার কথা আলোচনা করেছেন। ভূমিকা সম্পাদকের এ 
পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসার সাক্ষ্য বহন করে। 5 
. কবি বাহরাম খান যে চট্টগ্রামবাসী, ছিলেন, একথা সর্ববাদিসম্মত। তবে তার 

কাল সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা নেই। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও 
. স্বাহিত্যে কবির নাম নেই ! ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুণ্ের ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে’ কবির নামোল্লেখ আছে সাত্র । “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস’ (প্রথম খণ্ডে) 
ডক্টর, সুকুমার সেন কবি বাহরামের কথা আলোচন! করেছেন অষ্টাদশ শতকের 
কয়েকজন কবির অব্যবহতি পূর্বে ; ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি চাটিগীয়ের 
পুরানো কবিদের অন্যতম” বলে কবিকে চিহ্নিত করলেও “লায়লী মজন্ু'র রচনাকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী বলেই মনে করেছেন। ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*র (১২ বর্ষে) আবদুল 
করিম সাহিত্যবিশারদ কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বলে মনে করেছেন। “মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন £ *শেরশাহের 
( ১৫০৯-৪৫ শ্ঃ) ভ্রাতা নিধাম শাহ সুরের রাজত্বকালে দৌলত-উজীর বাহরাম খান 
লায়লী মজনু নামে এক প্রেমকাহিনী রচনা করেন।” .১৩৪৬ সালে প্রকাশিত এবং 
আলোচ্য গ্রন্থের শেষভাগে সংকলিত প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এন্কায়ুল হক “লার়লী-মজনু*” 
কাব্যের রচনাকাল স্থির করেন ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে £ এই মুত : 
পরিবর্তন করে “মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য’ গ্রন্থে তিনি কাব্যরচনার কাল ১৫৬০ থেকে 
১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বলে নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন যে, ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে “লায়লী-মজনু’ 
রচিত হয় রি, 

অধ্যাপক শরীফের এই মত ছুটি বড়রকম অনুমানের উপর নির্ভর করছে £ (১) 

| Compos রচিত History of the Portuguese in Bengala উল্লেখিত 
| [98821 হচ্ছেন কবি নাহরামের আশ্রয়দাতা নিজাম শাহ, সুর এবং ইতিহাসে 
অনুল্লেখিত এই নিজাম শাহ্‌ সম্ভবত শেরশাহের ভ্রাতা ছিলেন; (২) শেরশাহের মৃত্যুর 
(১৫৪৫ খৃঃ) পর সম্ভবত.তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ইসলাম শাহ সবরের রোজত্বকাল £ ১৫৪৫- 
৫8). অধীনতা অস্বীকার করে চট্টগ্রাম শাসন করতে থাকেন! এঁতিহাসিক উপাদানের 
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অভাবে ' অনুমানের সুযো গ আছে সন্দেহ নেই; কিন্ত ই প্রসঙ্গে ঢ একটি” কথা 
উল্লেখ করা দরকার । 


ধরে নেওয়া গেল যে, ইসলাম শাহের দাবী সম্পুর্ণ অগ্রাহ্ করে নিজাম শাহ ' 
চট্টগ্রামে -.. “একশত ছত্রধারী, . সভানের অধিকারী 
ধবল অরুণ নর, 
হয়ে বসেছিলেন |-তিনি কবির পিতা মোবারক খানকে তীর দৌলত-উজীর (অর্থমন্ত্রী) 
নিযুক্ত করেছিলেন, মোবারক তীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং টি অধিষ্ঠিত 
থাকাকালে মোবারকের যৃত্যু' হয়েছিল । তখন রি 
- “পিতাহীন শিশু জানি... দয়া ধৰ্ম্ম মনে মানি 
বাপের খেতাব দিলা মোরে ।” 


সম্পাদকের মতে, কবির পিতার “অকালমৃত্যু”র সময়ে কবি “শিশু” (বা 
কিশোর) ছিলেন এবং দৌলত-উজীর, হবার্‌ পর তিনি “লায়লী-মজনু’ রচনা 
করেন (পৃ ১১, পৃ১৫)। নিজামের একচ্ছত্র আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে 
. কবির কাব্যরচনার.সমাপ্তি পর্যন্ত এতগুলো ঘটনা মাত্র আট বৎসরের (১৫৪৫- ১৫৫৩) 
মধ্যে ঘটেছিল বলে ধদি আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়, তাহলে একথাও 
বলতে হয় যে, “লায়লী-মজন্ন' নিতান্তই বাঁলভাষিত। ' কিন্তু কাব্য পাঠ করলে 
যে "ুচিবান ও পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন কবি’'র পরিচয় আমরা পাই, কিশোরের 
পক্ষে সেই পরিণতি অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই একথা স্পষ্ট থে 
উদ্ধত পংক্তির “শিশু” শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা চলে ন! (যদিও 
সম্পাদক তাই করেছেন); কারণ, এ শিশু “দৌলত-উজির”ও হন এবং কাব্য 
রচনাও করেন। পপিতাহীন শিশু” কথাটা কবি হয়তো পিতৃহীন অবস্থা বোঝাতে 
ব্যবহার করেছেন। এতে কবিপিতার “অকালমৃত্যু”-কল্পনার কোন ভিত্তি 
থাকে না। - 

'_' এখন দেখা যাচ্ছে যে, কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খানের চট্টগ্রাম-অধিকারী 
হওয়া ( আনুগানিক ১৫১৬ খুঃ) এবং কবিপিতার অন্ত্রীত্বলাভের (আনুমানিক 
৯৫৪৬ খুঃ) মধ্যে পার্থক্য ত্রিশ বৎসরের বেশী নয়। এই হিসাবে মোবারক 


29 
ত 


গ্রন্থ-পরিচয় +. ২০১ 
হামিদ খানের পুত্র না হোন, পৌন্র ছিলেন (অবশ্য পুত্র হতেও বাধা নেই )! 
অথচ কবি বলছেন, 


“এই ঘে হামিদ খান আদ্যের উজির জান 
তাহান বংশেতে উৎপতি। 
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম 


সদাএ ধন্মেতি তান মতি | 

হামিদ খানের প্রতি কবি ঘে অসাধারণ শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন, তাতে বোঝা 
বায়, তিনি মোবারকের পিতা ব! পিতামহ হলে কবি সেকথা উল্লেখ করতে ছাড়তেন 
না। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে হামিদ খানের সঙ্গে তার দূর সম্পর্ক অনুমানের 
সুযোগ নেই। আবার, হামিদ খান সম্পর্কে কৰি বে সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন, তা থেকে মনে হয় যে, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম নয়। এই বংশ 
পরিচয় কি তাহলে কবির আরে! পরবর্তাকাল নির্দেশ করে? 

অবশ্য এই সমস্যার একটি সমাধানও আছে। হামিদ খান যে ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ হোসেন শাহেরই কর্মচারী ছিলেন, এমন নাও হতে পারে। হোসেন 
শাহের অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে তার আগের ও পরের অনেক ঘটনা লোবের 
মুখে মুখে তারই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে, একথা সুবিদিত। এমনও হতে পারে 
যে, হামিদ খান হোসেন শাহের পূর্ববর্তী ছিলেন--কেবল গৌরব বৃদ্ধি হবে মনে বরে 
কবি বা তার পূর্বপুরুষের! তাকে হোসেন শাহের 'প্রধান উজির’ বলে দাবী করেছেন। 

এই কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে মনে করবার একটিমাত্র 
যুক্তি আছে। ত! এই বে, একটি পুথিতে (২২৪ সংখ্যক ) আওরঙ্গ (জেব) শাহার 
প্রশস্তি আছে। কিন্তু অন্যান্য পুথিতে এই অংশ পাওয়া না যাওয়ায় সম্পাদক একে 
প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিছু বলবার নেই। 

মোটকথা, চট্টগ্রামের ইতিহাস-সম্পকিত অধিকতর তথ্য উদ্ঘাটিত না ভওয়া 

পৰ্যন্ত অধ্যাপক শরীফ-প্রদত্ত দৌলত উজীর বাহরাম খানের কালই আমাদেরকে 
মেনে নিতে হবে! এই কাল-অনুযায়ী বাহরাম খান আলাওল এবং দৌলত 
কাজী, উভয়েরই পূর্ববর্তী ছিলেন। 

২৬ 


২০২ - সাহিত্য পত্রিক। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 
শব্দাৰ্থ, টাকা ও টিগ্লনীতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও কৃতিত্বের পরিচয় আছে। 
কাব্যগ্রন্থের শেষে সংকলিত ডক্টর. এনামুল হক রচিত “দৌলত-উজীর 

বাহরাম খান” প্রবন্ধে এই কাব্যটি সম্পর্কে বিস্তৃত ও সুলিখিত আলোচন! 

আছে। তিনি এই কাব্যে সী কাব্যের সৌন্দধ. ছাড়াও সংস্কৃত কাব্যের 
প্রভাব নির্ণয় করেছেন। এ থেকে আমরা কবির পাণ্ডিত্যের কথা জানতে 
পারি। j | | 

এই আুসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের একমাত্র ক্রি মুদ্রণকার্ধষের। . আজকের 
দিনে বইয়ের ছাপ! ও গেট-আপ ভাল হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। 
ুদ্রণকার্ধে সেই সুরুচির অভাব বইখানির সৰত্র সুস্পষ্ট । তার উপর মুদ্রণ 
প্রমাদ আছে, এমন কি তিনপৃষ্ঠার শুদ্ধিপত্রের বাইরেও । ছাপা বাধাই অঙ্র- 
বিন্যাস ভাল হলে এ বই বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ পাঠকদের কাছেও আদরণীয় 
হতে পারত | পরবর্তী সংস্করণ এদিক দিয়ে উন্নত হবে বলে আশা কর] যায় । 

"আমাদের এক বিস্মৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করে সম্পাদক ও প্রকাশক 
সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 


আনিসুজ্জামান 


চিঠিপত্র ও মতামত 


আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখ করে বলেন, পাক-বাংলায় সাহিত্যে বাসনা আছে, সাধনা 
নাই। তাঁর! ঢাক! বিশ্ববিষ্ঞালয়-প্রকাশিত “সাহিত্য পত্রিকা? দেখে খুনী হবেন। প্রথম বর্ষের 
প্রথম সংখ্যা দেখলাম। এর নাম দিয়েছেন বর্ষা সংখ্যা। এ নাম ঠিকই হয়েছে; এ বর্ষার 
বারিবর্ধণে আমাদের অনাবাদী সাহিত্যজমিন ফুলেফলে শপ্তসম্তারে ভরে উঠুক এই কামনা করি। 
এ আয়োজনে যার শরীক হয়েছেন তাদের লেখায় আছে প্রেমিকের দরদ, ধ্যায়ানীর সাধন, 
অষ্টার স্বপন । তীদেরে আমাদের সাদর অভিনন্দন । তাদের সম্বন্ধে তাদের প্রিয় কবি আলাওয়ালের 
ভাষাতেই বলি__ 
হু যাবতে ন! করে গুণী গুণ প্রকটন। 
তাঁবতে মরম না জানয় কোন জন | 
রর (অধ্যক্ষ) ইব্রাহীম খা 


ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয় হইতে প্রকাশিত “সাহিত্য পত্রিকার একখণ্ড উপহার পাইয়া বিশেষ 
আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পত্রিকা! নানা মৌলিক চিন্তাগ্রহ্ত রচনায় সমৃদ্ধ ও বাংল 
সাহিত্যের অনেক নুতন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে । বিশেষত বিদ্ানুন্দরের যে দুইজন 
কবির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! বাংল! কাব্যে বিগ্যাুন্দর কাহিনীর প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে সহায়তা করিয়াছে ও ভারতচন্দ্র যে ধারার শেষ পরিণতি তাহার উৎসমুখের সন্ধান 
দিয়াছে। গ্রন্থ ছুইখানি খণ্ডিত থাকায় কালীমহিমা উহাদের মধ্যে কতটুকু অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে 
তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই ; দেবীপ্রশস্তি কতদূর কাহিনীর অবিচ্ছষ্ত অঙ্গ বা উহ! ঠিক কোন 
পরবর্তী যুগের সংযোজন! এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ এহু হইতে মিলিতে পারিত | মনে হয় যে 
শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খাঁর কাহিনী মূলত এক, স্থানে স্থানে পাঠীান্তর লক্ষিত হয় এরূপ 
ক্ষেত্রে উহাদিগকে ছুইখানি স্বতন গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত কর! কতদূর সমীচীন তাহাও বিচার্য। 
পরিশেষে ঢাঁক। বিশ্নবিগ্থালয় যে এরূপ একখানি উপাদেয় সাহিত্য প্তিকা প্রকাশের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার জন্ত বিশ্ববিগ্ভালয় ও বাংলা বিভাগের অধ্যপকমগ্ডলীসমেত বাংল! 
সাহিত্যান্রাগী ও বাংল! ভাবাভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে 
প্রচুর সাহিত্যের নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কত আছে তাহার আবিষ্কার, পরিচয়দান ও বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় তাহাদের সার্থক প্রয়োগের দায়িত্ব এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপর 


২০৪ | | সাহিত্য পত্রিক!। শীত সংখ্যা ১৩৬৪ 


ন্যস্ত হইয়াছে। সৰ্বাস্ততকরণে আশা করি যে বিশ্ববিষ্ধালয় এই দায়িত্ব পালন করিয়া একখানি 
সম্পুণা্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনের পথ সুগম করিবেন 
(ডক্টর) শ্রীস্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত রামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ । 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত “সাহিত্য 
পত্রিকা, দেখিবার স্থঘোগ আমার হইয়াছে। ইহাতে বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় 
খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। আমার বিশ্বাস, বাংল! 
ভাব! ও সাহিত্যের প্রতি অন্রাগীমাত্রেই পত্রিকাখানি উপভোগ করিবেন। বিতাগ-পরবর্তাকালে 
পর্ব পাকিস্তানে এই জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমি ইহার বহুল প্রচার ও দীর্ঘায়ু 
কামনা করি। ১, 
(খান বাহাদুর) আবদুর রহমান খা 
রেক্টর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাক|। 


আপনার পাঠানে! সাহিত্য পত্রিকা পেয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের 
সৌভাগ্য হয়নি তথাপি যে পত্রিকাখানা আমাকে পাঠিয়েছেন সেজন্ত আপনার সৌজন্তে আমি 
মুগ্ধ হয়েছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি! ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয় আমার /১108 Mater, সেখানকার 
কোনো গৌরব বা নূতন উন্বম্রে বিবয় জানলে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হয়। ওখানকার বাংল! বিভাগ 
থেকে ইতিপূর্বে কোনো, পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আপনার এ 
সম্পাদনায় যে নবীন উগ্মের প্রকাশ হল আমি তার প্রশংশা করি। কাগজখানা বেশ ছাপা 
হয়েছে, প্রচ্ছদপত্র স্থুরুচিসম্পন্ন । .. 

ভেতরের 'প্রবন্ধগুলির মধ্যে আপনার লেখা “বাংলার বাঞ্জনধ্বনি” শীর্ষক প্রবন্ধট আমি 
বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। যদিচ ছাত্রাবস্থায় আমি Phonetics বা Linguistics সন্বন্ধে 
কিছুই জানতাম না, গত কয়েক বৎসরে ইংরেজি অধ্যাপনার নূতন সমন্তাগুলি সম্পর্কে চিন্তার 
ছলে বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্বে আমি আকৃষ্ট হয়েছি ও এ বিবয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছি। 
বাংলাতে 21119198191 আলোচন। মন্দ হয়নি কিন্তু P॥০॥০৮০ আলোচনা সুষ্ঠুভাবে, বিশদতাবে 
আপনার এই প্রবন্ধের পূর্বে অন্ত কোন প্রবন্ধ ব! পুস্তকে আমি পড়েছি বলে মনে হয় ন11... 
আমি ইদানীং এসব জায়গার [ লণ্ডন,-এডিনবরা ও প্যারিস ] £1009705 79৫. গুলি পরিদর্শন 
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করে এসেছি বলে আমার মনে হচ্ছে, আপনার লেখায় আধুনিক ইউরোপীয় বিষ্যাচর্চার ছাপ 
আছে। আপনার পরিভাবাগুলি ( আপনার স্থষ্ট না আগে থেকেই চল্তি ছিল?) যথা: 
dorso~-alveolar unvoiced and unaspirated affricate $94৫-_প্রশস্ত দন্তমূলীয় আঘোঁষ 
অল্পগ্রাণ স্পৃষ্টধ্বণি খুবই 10550108। আপনার কয়েকটি উদাহরণও খুব 106575501051-...পূর্ববঙ্গের 
নান! অঞ্চলে যে সব Phonetic peculiarities আছে এগুলিকে যদি 9809 1609010 দিয়ে ধরে 
রাখা যায়-_হয়তো গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু আথিক সাহায্য পেলে পরে--তাহলে বড়ই চমৎকার 
কাজ: হয়! [২০০০এগুলি নিয়ে আপনি পরে ০185516 করুন | দেখে এলাম 90001814 ও 
Northern Counties of England ধরণের কাজ হচ্ছে। U. ৮. তে খাড়ি বোলি নিয়ে 
অনুরূপ কাজের পরিকল্পনা চলছে । 
আপনার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হলে পড়ার সুযোগ পেলে সুখী হব। 
অমলেন্দু বস্তু 
অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, 
আলিগড় যুদলিম বিশ্ববিদ্যালয় । 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান ও গবেষণার আগার বলিয়! মানুষ স্বাভাবিকভাবে মনীষা ও 
গবেষণার নিদর্শনই শিক্ষার এই মহাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছ হইতে আশা করিয়া থাকে। দেখিয়! 
আনন্দিত হইলাম যে, ‘সাহিত্য পত্রিক।” খানি আমাদের সে আশা বহুলাংশে পূর্ণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। পত্রিকাখানির প্রায় প্রত্যেকটি লেখা বেশ জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানের 
সাহিত্যক্ষেত্রে পত্রিকাখানি সু্প্ট অগ্রগতির অগ্ততম উজ্জল নিদর্শন, একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে । | 
(ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক 
্ পরিণিয়ন্তা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । 
আপনার প্রেরিত “সাহিত্য পত্রিকা” পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম ।---পত্রিকাখানি 
বেশ লাগিল ।.অনেকগুলি ভাল লেখা একপদ্দে দেখিবার সুযোগ হইল। আপনার নিজের 
প্রবন্ধটির মধ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুশীলনের পরিচয় রহিয়াছে। অধ্যাপক হোসায়েন ‘বাংলা 
অভিধানে” যে লমন্ত কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই দরকারি । কিছুদিন পুর্বে আমি নিজে ‘প্রবাসী? 
পত্রিকায় বাংলা অভিধান সম্পর্কে অন্তদিক দিয়াও কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম! হোসেন 
নাহ্বেকুৃত আপনার গ্রন্থের সমালোচনার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিকূল কথা থাকিলেও উহা আপনার 


২০৬ রঃ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য ৯৩৬৪ 


নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়। দার্ষের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের 
বিদ্যাস্ুন্দর কাব্যের যতটুকু পাওয়! গিয়াছে তাহা প্রকাশ করায় আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। 
আবদুল করিম সাহেবের মধ্যযুগের বাংলা পুথি সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশের যে সংকল্প করিয়াছেন 
তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মুসলমানী কেতাঁব নামে পরিচিত যে অসংখ্য পুস্তক, 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়। বাঙ্থণীয়। | 

ll শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ, 
অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা। 


ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙল। বিভাগ হইতে প্রকাশিত যান্মাসিক 'লাহিত্য পত্রিকা”র প্রথম 
(বর্ষা) সংখ্যা পাঠ করিয়! মুগ্ধ হইলাম ।."এতে আটটি প্রবন্ধ ও একটি গ্রন্থ পরিচয় সন্িবিষ্ট 
হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গভীর পাত্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক । এ ধরণের পত্রিক। পূর্ব 
পাকিস্তানে এই প্রথম। এই পত্রিকা লইয়া আমরা নিঃসন্দেহে গর্ব অনুভব করিতে পারি । 
আমরা ইহার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার কামনা করি। 
| | মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ 
j ভূতপূৰ্ব পরিনিয়প্তা, 
বাঙল! একাডেমী, ঢাকা। 


তোমার প্রেরিত ‘সাহিত্য পত্রিকা” একখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম | ইহার 
বহিরাগত সৌঠব উচ্চ রুচির পরিচায়ক হইয়ছে। ইহাতে যে সব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত . 
হইয়াছে, তাহা ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে । সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের যে বিদ্যাসনদরের পুথি 
ছুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আমার 'বাঁংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসের, নূতন সংস্করণের 
আলোচনার ভিত্তি হইবে। 
রি | আশুতোষ ভট্টাচার্য 
| অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


ঝেখক-পত্রিচিতি 


॥ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্‌ এম. এ. পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন) 
সনি ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | 


॥ যুহন্মদ শহীছুল্লাহ, এম .এ.,বি.এল. (কলিকাতা) ডিগ্লো-ফোন, ডি.লিটু. 008 
অধ্যক্ষ, বাংল! ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিষ্ভালয় ॥ 


॥ মুহম্মদ আবছুল হাই এম. এ. (ঢাকা ও ভা 
অধ্যক্ষ, বাংল! ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ আহমদ শরীফ এম. এ. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাক) বিশ্ববিদ্যালয় ॥. 


॥ আনিসুজ্জামান এম. এ. (ঢাকা) 
বাউল! একাডেমী বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেঘক, বাংল! বিভাগ, টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


